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সম্পাদিক৷ £ স্থলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ| 
কর্তৃক প্রকাশিত 


£3541 


সম্পাদকীয় 
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থ| 
কৃষ্ণ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ফসলের রোগ ও কীটশক্র দমনসম্পর্কে 
কয়েকটি কথ। 
পুণ্যত্ৰত চট্টোপাধ্যায় 
নারকেলের ফলন বাড়াবার জন্য কি 
করবেন 
শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
আধ।ঢ়ে গায়ের মাঠ ৷ নরেশ চন্দ্ৰ 
চট্টোপাধ্যায় 
আগামী দুবছরে খাদ্যশস্তে স্বয়স্তরতার 
বিশেষ কার্যস্ণুচী 
বেলডাঙ্গায় অগভীর নলকুপের গুচ্ছ 
প্ৰ কল্প ৪৬৬ ৪23 
সত্যেন্দ্ৰ নারায়ণ রায় 
চিত্ৰবাৰ্ত| 
ম্যানিলা ধানের জয় 
গ্রীষ্মে টে'রসের চাষ ... 
আম সংরক্ষণ > 
ডঃ তপন কান্তি দাস চৌধুরী 
শ্রাবণের চাষ ঢ় ৮০৭ 
খবরাখবর 
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ম্যামবিবিয়ন ব্যাগকত্ডাবে মাগনার ফল পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা 
করে এবং নিরাগত্তার সঙ্গে বহুদিন ব্যাগ ক্রিয়াশততি'র সমাবেশ ঘটায় 


য় 
আন্বিথিয়ন---বাজারে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল কীটনাশক .. 4 
এর সহযোগী (সিনারজেস্টিক) শক্তি অজেয় অমর পোকাম।কড়ও বিনাশ করে। = 
কারণ, নিরাপদ কীটনাশক জ্যাঞ্বিথিয়ন ব্যবহারকারীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয় ন! আর দীৰ্ঘ দিন ব্যাপী ক্রিয়াশক্রির কল্যাণে বারবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয় না। পয়সা, সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। 
বক দেশে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে---আযাম্বিথিয়ন নিরোগ লাভজ্জনক 
ফসল ফলনের জন্য প্রামাণিক কীটনাশক ৷ 


ফা বৰী জনৰ শর্ত ওকে 


কৃষি বিভাগ 
সায়লামিড ষইণ্ডিয়| লিমিটেড 


(পো; অঃ হজ্জ ন১=৯>১৭৯, বোস্বাই-২৪ 







আষাঢের আকাশেই পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সঞ্চার 
৪ ক্রমশঃ ঘনঘটা! শুরু হয়ে যায়। আষাটের 
বববর্ধার জলেই মাটি সরস ও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে । 
গকভাইর। আমন ধান চাষের জন্য জমি তৈরির 
‘“[জ শুরু করেন। রোয়ার জন্য যে চারার 
“যোজন, তা তৈরি করার জন্য বীজতলার কাজও 
}ক করে দেন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি 
একেইতে| ধান রোয়া শুরু করতে হবে। কাজেই 
উপযুক্ত বয়সের চার! এর মধ্যে তৈরি করে নিতে 
সৰ 
'_ এ বছর খরার জন্য আউশ ও পাট চাষের 
অনেক ক্ষতি হয়েছে। সার! বৈশাখ কেটেছে 
জর মধ্যে। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যস্ত বৃষ্টির 
কোন চিহ্ন ছিল না। খরা শুধু মান্গুষের জীবনই 


| 


॥ বৰ্ুঞ্চ| ॥ 


২৪শ বর্ষ £ ৩য় সংখা! 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ১৮৯২ শকাব্দ 


দুঃসহ করে তোলেনি, শুষ্ক নিরস করেছে বাংলার 
ক্ষেত খামার ৷ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বিশেষ করে 
কয়েকটি জেল! যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও 
মেদিনীপুর । আউশের চার! শুকিয়ে গেছে। 
বোরোধান জলাভাবে নষ্ট হয়েছে অনেক 
জ|য়গায়। বিশেষ করে পুকুর, ডোব! বা ছোট 
ছোট বাঁধের জলের ওপর নির্ভর করে যার! চাষ 
করেছিলেন। 

কেন্দ্র থেকে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী এসে দেখে 
গেছেন। আধিক সাহায্যের প্রতিশ্ৰুতিও 
পাওয়। গেছে কেন্দ্র থেকে। বর্তমানে খরা 
দুর্গতদের সাহায্য দেওয়া ছাড়া; ভবিষ্যতে খরার 
জন্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি যাতে না হয়, তারজগ্যা 
সেচ ব্যবস্থার প্রসারের ওপর জোর দেওয়ার 
চেষ্টা কর! হুচ্ছে। গভীর ও অগভীর নলকূপ 
আরও বেশী সংখ্যায় করার চেষ্ট। কর! হচ্ছে। 

আমন ধানের চাষ যদিও মূলতঃ বৃষ্টির ওপরই 
নিরশীল, তবুও সেচের সুবিধ। ব্যাপকতর হলে, 
অনিয়মিত ও অপরিমিত বৃষ্টিতে ফসলের খুব 
ক্ষতি করতে পারবে না। 

সার! বৈশাখের রুক্ষ, রুদ্র খরার পর জ্যৈষ্টের 


বন্ুদ্ধর৷ £ চতুবিংশ বর্ষ £ ওয় সংখ্যা 


মাঝামাঝি যে এক পশল৷ বৃষ্টি হয়, তা কৃষক- 
ভাইদের পক্ষে জীবন স্থধার মত কাজ করে। 
খরার ফলে দক্ষিণ বঙ্গের অনেকেই পাট ঠিক 
সময়ে বুনতে পারেননি । বৃষ্টির জলের সুবিধা 
নিয়ে সেই সন চাষীভাইর! নিশ্চয়ই জমি তৈরি 
করে নিয়েছেন। 

এ বছর পাট বীজের কিছু অভাব ছিল। 
কারণ গত বছর যে বন্যা হয়ে গিয়েছিল তাতে 
যাঁর বীজ রাখতেন? তার| অনেকেই বীজ রাখতে 
পারেননি । সরকার থেকে সরবরাহের জন্য বাবস্থা! 
কর! হয়েছিল। কৃষকভাইরা বীজ যোগার 
করে পাট বোনার কাজ নিশ্চয়ই শেষ করে 
ফেলেছেন ৷ 





খরার ফলে আউশ ধান ও পাটের যে ক্ষা। 
হয়েছে তা পুরণ করার জন্য এখন চেষ্টা কর 
হবে। খরার হাত থেকে পাট যারা বীচিয়েছেন 
তাদের এখন পাটের যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে: 
যেমন জমি নিড়ানো চাপান সার দেওয়া, কীট, 
নাশক ওষুধের ব্যবস্থা কর! ইত্যাদির কাজ | 
রয়েছে । পোকার হাত থেকে গাছ বাঁচাতে হলে 
কি ওষুধ ব্যবহার করবেন, সে সম্বন্ধে বকের কৃষি 
কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করুন । আমন ধান চাষে, 
জন্য কোন সাহায্য ব| পরামর্শের প্রয়োজন হলে, 
ব্লকের সঙ্গে সব সময়েই যোগাযোগ করবেন = 
বিশেষ করে সার ও সেচের ব্যাপারে কৃষব 
ভাইদের বিশেষ তৎপর হওয়া দরকার । 
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কুষ্ণশঙ্কর মরার 


মেট চারটি পঞ্চবাধিবী পরিকল্পনার মধ্যে 
দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন! ছাড়া অন্তান্ত 
প্রত্যেকটি পরিকল্পনাতেই কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর 
শুপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নত জাতের 
নজ, যন্ত্রপাতি, সার, সেচ এবং রোগ ও কীট 
নাশক ওষুধের ব্যবহার এবং চাহিদা ক্রমবর্ধমান 
দেখা যাচ্ছে এই পরিকল্পনা কালের মধ্যে । 

তবে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো? দেশের 
পল্লী অঞ্চলে এসেছে গণ জাগরণ। উন্নতি করার 
ইচ্ছে। এখন গ্রামবাসীর! বোঝেন যে ঠিকমত 
জমি তৈরী করে উন্নত জাতের বীজ, পরিমাণমত 
সার, সময়মত সেচ ও প্রয়োজন অনুযায়ী রোগ 
ও কীট দমনের ওষুধ ব্যবহার করলে ফসলের 
কলন বাড়বে । কিন্তু এরজন্য চাই টাকা। 

বিভিন্ন পরিকল্পনায় সরকার এজন্য কিছুটা 
নাহায্য করলেও, এই সাহায্যের সুবিধা প্ৰধানতঃ 
সমর্থ ও বিত্তশালী চাষীরাই পেয়েছেন। তারাই 
কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী সুযোগ ও 


অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ । 
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স্তবিধাগুলি পুরো মাত্রায় নেওয়ার জন্য এগিয়ে 
এসেছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, একই গ্রামে 
বড় চাষীদের আধিক অবস্থ। যেমন ক্রমশঃ উন্নত 
হয়েছে, সে তুলনায় ছোট চাষীদের অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি ৷ 

সমীক্ষা করে দেখ! গেছে, দেশের চাষীদের 
শতকর] ৪০ ভাগই ক্ষুদ্র চাষী, যাঁরা সরকারী 
পরিকল্পনার বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাননি। 
এমনকি ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের পরেও ক্ষুদ্র চাষীদের 
পক্ষে আথিক সাহায্য পাওয়| সম্ভব হয়নি ৷ 

পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ, সরকারী 
সাহায়া ও সহযোগিত| এবং বিত্তবান কৃষকদের 
উৎসাহ সত্বেও দেখ যাচ্ছে, ছোট চাষীরা শুধু - 
নিজেরাই বঞ্চিত নয়, এদের অর্থনৈতিক “ন্দার 
ফলে দেশের কৃষি অগ্রগতিও যথেষ্ট ব্য৷২৩। 
গ্রামীণ অর্থনীতিতে ছোট চাষী ও বিত্তবান 
চাষীর মধ্যে একটা বড় রকমের বৈষম্য রয়ে 
গেছে। ছোট চাষীদের উন্নতি এবং দেশের 
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কৃষি সমৃদ্ধির খাতিরে এই বৈষমা দূর কর! 
দরকার । 

গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর 
করতে হলে ছোট চাষীদের উন্নতির জন্য বিশেষ 
পরিকল্পনার মাধামে চেষ্ট। কর! দরকার। এরজন্য 
একটি সংস্থা তৈরী করা-_যার প্রধান কাজ হবে 
ছোট চাষীদের অধিক স্থযে|গ সুবিধার ব্যবস্থা 
কর| ও অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজে সাহায্য 
কর!। 

ছোট চাষী বলতে আমরা বুঝি, যে চাষীর 
মোট জমির পরিমাণ ২ একর থেকে ৫ একরের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । তার মোট আয় হবে ১২০০২ 
টাক! থেকে ২০০০২ টাকার মধ্যে । এই চাষী 
মূলতঃ চাষের ওপরই নির্ভরশীল। তার অন্ত 
কোন আয় থাকলেও তা অতি সামান্যই । 
যেমন একজন বড় ব্যবসায়ী বা বড় চাকুরের 
মাত্র ২ বিঘে জমি থাকলেই তাকে ছোট চাষী 
বল! হবে না। কারণ ব্যবসা বা চাকুরীই তার 
আয়ের মূল উৎস। 

চাষীদের আধিক অবস্থা ভাল ন৷ থাকায় 
তার| নানা রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। 
অথচ এর! উপযুক্ত খণ, অনুদান ও প্রশাসনিক 
সাহায্য পেলে তাদের আয় যথেষ্ট বাড়িয়ে তুলতে 
পারেন। ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থ। এই সব ছোট 
ছোট চাষীদের মধ্যে কাজ করবে। কয়েক 
বছরের মধ্যে এইসব চাষীরা যাতে তাদের আয় 
বাড়িয়ে স্বয়স্তর হয়ে উঠতে পারেন--এই হল 
ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থার মূল উদ্দেশ্য । 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে তিনটি জেলায় এই প্রকল্প 


অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়েছে । যেমন দাজিলিং 
পশ্চিম দিনাজপুর ও হুগলী । দাজিলিঙে 
কাজ শুরু হয়েছে ১৯৭০ সালে এবং পশ্চিম 
দিনাজপুর ও হুগলীতে ১৯৭১ সালে। ক্ষুদ্র 
চাষী উন্নয়ন সংস্থা কীভাবে কাজ করলে আমাদের 
বৃহত্তর উদ্দেশ্য কার্যকরী হবে এ নিয়ে অনেক 
আলোচনার পর কতগুলো সিদ্ধান্তে আস৷ 
গেছে। 

প্রথমতঃ গ্রামে ক্ষুদ্র চাষীদের বেছে, তাদের 
নামের একটি তালিকা! তৈরী কর।। যার থেকে 
জানতে হবে কোন গ্রামে কত ছোট চাষী আছে 
এবং তাদের নাম; আয় ও জমির পরিমাণ কি। 

ক্ষুদ্ৰ চাষীদের নির'চন করার দায়িত ব্লক 
ডেভেলপমেন্ট অফিসারের । গ্রাম সেবক প্রতি 
গ্রামের ক্ষুদ্র চাষীদের নাম পঞ্জীভূক্ত করবেন। 
জমির পরিমাণ কম ব| বেশী মনে হলে স্থানীয় 
তহশীলদ।র বা সেটেলমেন্ট অফিসের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে; তার নীট কতট| পরিমাণ জমি 
আছে ত! ঠিকমত জেনে নেবেন। ব্লকের কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক ক্ষুদ্র চাষীর তালিকা দেখে 
সেগুলি মধ্যে মধ্যে সরেজমিনে তদন্ত করে মিলিয়ে 
দেখবেন। ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার নিজেও 
কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ চাষী পরিবারের তালিক| সমীক্ষ। 
করে তথ্যাদির সত্যতা যাচাই করবেন। 

এইভাবে সকলের সহযোগিতায় যে তালিকা 
তৈরী হবে তারই ভিত্তিতে প্রত্যেকটি চাষী 
পরিবারের উন্নয়ন পরিকল্পন। তৈরি করা হবে। 
যেমন পশুপক্ষী পালন; ফলের বাগান, পতিত জমি 
উদ্ধার, ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে ক্ষুদ্ৰ 


চ!ষীর। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগী হলে, তাদের 
আয় বাড়াতে বেশী সময় লাগবে ন|। 

দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্র চাষীদের আধিক উন্নতির 
জন্য তাদের জমির পরিমাণ অনুযায়ী পরিকল্পনা! 
তৈরী করতে হবে। জমির পরিমাণ কম হলে 
দুগ্ধবতী গাভী, হাস, মুরগী, শুকর ও ছাগ পালন 
করে গ্রামীণ শিল্পে যোগ দিলে ক্ষুদ্র চাষীর আয় 
বাড়াবার সম্তাবন! আছে। 


ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা করলে সমতল ভূমিতে, 


চাষীরা অগভীর নলকৃপ ও পার্বত্য অঞ্চলে ঝরণ| 
থেকে জল নিযে চাষের অনেক উন্নতি করতে 
পারেন। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পার জন্য সমবায় ব| 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে খণ পাওয়। যাবে ৷ 

পতিত জমি উদ্ধার, উচু নীচু জমি সমান 
কর! ও ভূমি সংরক্ষণ করলে চাষীদের একর 
প্রতি শস্যের ফলন বাডবে। এসব কাজের 
জন্য দীর্ঘ মেয়াদী খণ পাবার সুযোগও আছে। 

উন্নত জাতের বীজ, সার, রোগ ও কীটনাশক 
ওষুধপত্র কেনার জন্য ক্ষুদ্র চাষীর! স্বল্পমেয়াদী 
খণ পাবেন। ফসল তোলার তিনমাসের মধ্যে 
খণ শোধ করে দিতে পারলে সুদের পরিমাণ 
কম লাগবে। 

আম, নারকেল, কলা; পেপে প্রভৃতি ফসলের 
বাগান করতে ছোট চাষীর! দীর্ঘমেয়াদী ঝণ 
পাবেন। এইসব চাষীরা তাদের জমির এক 
অংশে ইচ্ছান্ুযায়ী ফলের বাগান করে তাদের 
আয় বাড়াতে পারবেন। 

বর্তমানে জমি থেকে ছোট ছে'ট চাষীর! 
মাত্র একটি ফসল পেয়ে থাকেন। সেচের 


বসুন্ধরৱ| £ আষাঢ় £ ১৩৭৯ 


বাবস্থা করলে একই জমিতে ছুটি বা তিনটি ফসল 
প1ওয়! মোটেই কষ্টকর নয়। ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন 
সস্থার সাহাযো খণ পাওয়া সহজ । 

কিন্তু তিনটি ফসল তুলতে হলে অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে জমি তৈরী করা চাই। এজন্য 
প্রয়োজন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির । আধুনিক 
যন্ত্রপাতি কেন! বর্তমানে ক্ষুদ্র চাষীদের আয়ত্বের 
বাইরে । তাই বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও পশ্চিম- 
বঙ্গ এগ্ৰে৷-ইণ্ডাদ্বিজ কর্পোরেশনের মাধ্যমে যাতে 
ছোট চাষীর! আধুনিক যপ্রপাতি ব্যবহার করতে 
পারেন সেজন্য সেবা প্রতিষ্ঠান ব! কাষ্টম সাভিস 
খোলা হচ্ছে । 

ছোট চাষীর! ফসল তোলার পর অনেক সময় 
গুদামজ।ত করার ও বিপণনের স্থযোগের অভাবে 
নাযা দামের কমে তাদের ফসল বিক্রি করতে 
বাধা হন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গুদামঘর 
প্রতিষ্ঠা, পরিবহন ব্যবস্থা ও বাজার উন্নয়নের 
পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করলে ক্ষুদ্র চাষীদেয় 
আথিক লাভ সহজ হবে ৷ গ্রামে গ্রামে সমবায় 
সমিতি গড়ে তোলার জন্য ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন 

ংস্থ| বিশেষভাবে সাহায্য করবে এবং চাষীর! 

যাতে সময়মত খণ পান তারও ব্যবস্থা! করবে । 

ক্ষুদ্রচাষীদের যন্ত্রপাতি মেরামত ও প্রশিক্ষণ 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । সেজম্থা 
বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰ 
স্থাপনের পরিকল্পন| হয়েছে। গ্রামের শিক্ষিত 
বেকার যুবকেরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করে 
আখিক অবস্থার উন্নতি করতে পারেন। সমবায় 
সমিতির মাধামে ক্ষুদ্র চাষীরা ওয়ার্কশপ চালু 
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করলে উন্নয়ন সংস্থ! যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অন্ভুদান 
দেবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব| সমবায় ব্যাঙ্কের মারফৎ 
ছোট ছোট চাযীদের খণ দেবে। 

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্ৰচাবী উন্নয়ন সংস্থার মাধামে 
সেচের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে কারণ 
পশ্চিম দিনাজপুর ও হুগলী জেলার মাটির নীচে 
প্রচুর জল পাওয়া যায়। অগভীর নলকুপ 
বসিয়ে ক্ষুদ্র চাষীদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করলে 
সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আধিক উন্নয়ন কর! সন্ভব। 

অগভীর নলকূপ বসিয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের 
সাহায্যে জল তুলতে প্রায় ৬০০০ টাকার মত 
খরচ পড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহাযো 
জল তুলতে খরচ কম লাগে । _ সেজ্ন্ক গ্রামে 
বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থার সাথে সাথে গভীর 
ও অগভীর নলকূপ, কৃয়ো এবং নদী . থেকে 
বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য জল তুলে কৃষকরা যাতে 
ব্যবহার করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে। 

ক্ষুদ্চাযী উন্নয়ন সংস্থার সব চেয়ে বড়ো! কাজ 
হলে! চাষীদের জন্য সমবায় ব! রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক 
থেকে খণের ব্যবস্থা করা। প্রথম কয়েক বছরের 
জন্য (১) সেচ, (২) পশুপক্ষী পালন, (৩) উন্নত 
কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার, (৪) ফলের রাগ!ন। (৫) 
গ্রামীণ শিল্প স্থাপন, (৬) জমি উদ্ধার ও ভূমি 
সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে ক্ষুদ্রচাধী উন্নয়ন সংস্থা 
শতকর! ২৫ ভাগ অনুদান দিতে পারেন। কিন্তু 
এই সংস্থার খণদানের কোন ক্ষমতা নাই। 
ক্ষুদ্ৰ চাষীর! উপরোক্ত যে কোন কাজে রাষ্ট্রায়ত্ব 
বা সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট খণ গ্রহণ করলে 
অনুদান পাবেন। 


খণ ছুই প্রকার ; (১) স্বচমেয়াদী খণকে 
সচরাচর কৃষি খণ বলে। এরর! ক্ষদ্রচাষী 
তার প্রয়েজনমত বীজ, সায়, ওধুধপত্ৰ যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি কিনে ফসল ওঠার তিন মাসের মধোই 
পণ পরিশোধ করবেন। ক্ষুদ্র চাষীর! সমবায় 
ব' রাষ্্রায়ন্ব ব্যাঙ্কের কাছে এর জন্য খণ পাবেন। 
কিন্তিমত খণ পরিশোধ করলে বার বার খগ 
পেতেও অস্তুবিধ। হবে না; কিন্তু একবার খণ 
পরিশোধ না করলে পুনরায় খণ পাওয়া কষ্টকর 
হবে। 

(২) মেয়াদী খণের জন্য চাষীকে দায়শুগ্ত ষোল 
আনা সতের জমি বন্ধক রাখতে হবে। জমির 
দামের ওপর খণের পরিমাণ নির্ভর করে। যদি 
ছু একর জমির দাম ১০,০০০২ টাক হয় ত হলে 
এ জমির মালিকের পক্ষে ৫০০০১ টাক! খণ 
পাওয়। সহজ। 

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিলে জমির জন্য 
সার্চ ফি ও উকিলের খরচ! দিতে হয় এবং ব্যাঙ্কের 
নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। 

সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণ নিলে সমবায় 
সমিতির সভা হওয়া চাই। তাছাড়! সমবায় 
ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনতে হবে। খণ নিতে 
হলে চাষীকে সমবায় ব্যাঙ্কের ফরমে দরখাস্ত 
জম| দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে লেখাই খরচ ও 
সার্চ ফি বাবদ ৭০২-৮০২ টাক! খরচ লাগে। 

ক্ষুদ্ৰ চাষী উন্নয়ন সংস্থ। খণ নেওয়ার ব্যাপারে 
চাধীকে সাহায্য করবে; কারণ চাষী যে কাজের 
জন্য খণ নেবে সেই কাজের জন্য অনুদানের বাবস্থা 
থাকলে উন্নয়ন সংস্থা চাষীকে ত! দেবেন। 





কুষিকে সফল ও লাভজনক করে তুলতে 
গেলে ফসলের উপযুক্ত পরিচর্ষ। ও রক্ষণাবেক্ষণের 


দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া! দরকার। শন্তরক্ষ! 
সম্পর্কে চাষীভাইদের কয়েকটি অভিযোগ হল-_ 

১) ফসলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব আগের 
তুলনায় বেড়ে গেছে; বিশেষ করে আধুনিক 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলেই নাকি এত 
বেশী উপদ্রব । 

২) ওষুধপত্র ব্যবহার করেও পোকামাকড় 
ঠিকমত দমন কর! যাচ্ছে না । 

৩) খোল! বাজারে কীটনাশক ওষুধের 
নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশী দাম। 


জেল! শন্তরক্ষ। আধিকারিক, বর্ধমান । 


৪) ওষুধে ভেজাল । 

পৃথিবীর সব দেশেই নিবিড় ও ব্যাপক চাষ 
আবাদের সঙ্গে ফসলে রোগ ও পোকার প্রাদুর্ভাব 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ নিবিড় চাষের 
কলে ক্ষতিকর রোগ ও পোক। ব্যাপক আকারে 
ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। খেয়াল খুশীমত 
ওষুধ ছিটানে। এবং রোগ ও পোকার প্রতিরোধ 
ক্ষমত| বাড়ীও এর জন্যে কিছুটা দায়ী। তবে 
ফসল কাটার পরে জমিতে চাষ দিয়ে, ফসলের 
ক্লাট|| অংশ ও আগাছা মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে 
অথবা! পুড়িয়ে ফেলে, সুষম সার ব্যবহার করে, 
উপযুক্ত জলসেচ ও অতিরিক্ত জল নিকাশের 
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বাব্স্থ। করে এবং ওষুধপত্রের সঠিক ব্যবহার করে 
এই ক্ষতির হাত থেকে অনেকট। রেহাই পাওয়। 
যেতে পাৱে । 

এ কথ। সতি, বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন 
সার ব্যবহার করার ফলে ফসল ঘন; সবুজ ও 
সগস হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি আবহাওয়| অনুকুল 
হয় তবে রোগ ও পোকার প্রকোপ বেড়ে যায়। 
সুষম সার অর্থাৎ নাইট্রোজেন; ফসফরাস ও 
প্টাশ প্রয়োজনমত আনুপাতিক হারে বাবহার 
করলে এই ক্রটি থেকে খানিকটা! রেহাই পাওয়া 
" যাৱ, কারণ পট।শ গাছের খাদ্য হওয়। ছাড়াও এর 
আর একট! গুণ হল গাছের রোগ প্রতিরোধ 
শক্তি বাড়িয়ে তোলা ৷ ফসফরাস ফসলের ফল, 
ফুল ও মূল বাড়াতে সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে 
অতাধিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের কুফল দূর 
করে ৷ 

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে ফসলের সৰাঙ্গীন 
উন্নতির জন্য উপযুক্ত বীজ; চাষ, জলসেচ, নিডানি 
এবং সেই সঙ্গে সুষম সার ব্যবহার ও পোক।- 
মাকড দমনের ব্যবস্থ! কর! অত্যাবশ্যক ৷ 

এখন চাষীভাইয়েরা কি কি কারণে ওষুধ 
ব্যবহার করেও সঠিক ফল পান না সে সম্বন্ধে 
খোজ নিয়ে দেখা গেছে যে নীচের কারণগুলিই 
প্রধানতঃ এজন্য দায়ী : 

ক) উপযুক্ত সনয়ে ওষুধ ব্যবহার ন| করে 
খেয়াল খুশীমত ওষুধের ব্যবহার । 

খ) কোন রোগ ও কোন পোকায় কী ওষুধ 
বাবহার কখন ও কতটুকু করা দরকার সে সম্বন্ধে 
অনেক চাষীভাইয়ের উপযুক্ত হ্দানের অভাব । 


গ) কীট ও রোগ নাশক ওষুধ নির্ধারিত 
মাত্রার চেয়ে কম মাত্রায় বাবার । এর ফলে 
রোগ ও পোক! দমন ঠিকমত হয় ন! বরং এদের 
প্রতিরোধ শক্তি বেড়ে যায়। 


ঘ) চাষীভাইদের কম সময়ে ও কম খরচে 


বেশী জমিতে ওষুধ ছিটানোর প্রবৃত্তি। ওষুধ 
প্রয়োগের ফল যথাযথভাবে পেতে হলে গাছের 
প্রতিটি পাতার ওপর নীচ ও কাণ্ডের সর্বত্র সমান- 
ভাবে ওষুধ লাগ! দরকার। এভাবে ওষুধ 
ছিটানো বিশেষ করে উদ্ভিদ রোগের বেল" 
আরও বেশী দরকার। 

ও) দানাকৃতি ওষুধ মাঠে ছড়িয়ে মাত্রাতিরিক্ত 
অথবা কম মাত্রায় জল ধরে রাখা । এখানে মনে 
রাখা দরকার, দানাকৃতি ওষুধ জলে গুলে কার্নকরী 
হয়। তাই মাঠে ছু'তিন ইঞ্চি জল পঁ৷চ-সাত 
দিনের জন্য ধরে রাখা! একান্ত দরক'র। 

চ) চাষীভাইয়েরা অনেক সময় অজ্ঞ লোকের 
ও ব্যবসায়ীর পরামর্শ অনুযায়ী এমন সব ওষুধ 
ব্যবহার করে থাকেন যাতে ফল পাবার অশ। 
কর! যায় না। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে; ফসলে 
রোগ ও পোকা ছুইই হয়। রোগের মূলে আছে 
জীবানু অথব| ছত্রাক য| খালি চোখে দেখ। যায় 
না। কিন্ত এই জীব!ন ব! ছত্রাক আক্রমণের 
ফলে গাছে বিভিন্ন রকম লক্ষণ দেখা যায়। 
লক্ষণগুলো! হলো, চার! অবস্থায় ঢলে পড। 
গাছের বিভিন্ন অংশে বাদামী, হলদে, লাল, 
কালো ইত্যাদি দাগ ধর! পাত৷ শুকিয়ে যাওয়া, 
পাত।? কাণ্ড ও শিকড়ের অস্বাভাবিক আকৃতি 


= 


প্রন্থুতি। ফসল নষ্টকারী বেশীর ভাগ পোকা 
মাকড় কিন্তু খালি চোখে দেখা যায়। 

মাগ্তুষের যেমন বিভিন্ন জীবানুঘটিত রোগ হয় 
তেমনি গাছেরও হয়ে থাকে; যেমন ধস|, চিটে, 
কুটে, ঝলসা, একাঙ্গী ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন 
বোগের জন্মা বিভিন্ন রকমের ওষুধ ব্যবহার করা 
প্রয়োজন । অনেক সময় বীজ থেকে রোগের 
কুত্রপাত হওয়ায় রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে 
বীজ শোধন করা একান্ত প্রয়োজন । বীজ 
শোধনের জন্তা বিভিন্ন প্রকার পারাঘটিত, 
পাসযনিক € জৈন ওষুধ বাজারে কিনতে পাওয়! 
হায়! কোগক্ীবান্ু বিভিন্ন উপায়ে যেমন মাটি 
থেকে, বাতাসের সাহাযো, পোকার মাধ্যমে এবং 
ক্রুলের সাহ'যো ছড়িয়ে পড়ে । এরজন্য আগে 
থেকেই প্রতিষেধক বাবস্থা হিসাবে অন্ততঃ 
১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর গাছে নিয়মিত ওষুধ 
ভিটানে! দরকার ৷ 

অতিরিক্ত জল নিকাশে রোগাক্রান্ত ক্ষেত 
গেকে যেন সেচের জল না আসে সেদিকেও 
লক্ষ্য রাখ! দরকার । কুটে রোগের কোন ওষুধ 
ললতে গেলে নেই । এই রোগ জাব পোক। 
ও শ্যামাজাতীগ শোষক পোকার সাহাযো ছড়ায় 
তাই রোগ যাতে ন! ছড়ায় সেইজন্য এইসব 
পোকার দমন একান্ত দরকার । রোগাক্রান্ত 
গাছ উঠিয়ে ফেলে পুড়িয়ে ফেললে ভাল হয়। 

আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে 
দেহতান্ত্রক (সিসটমিক ) রোগনাশক ওষুধের 
বাবার প্রচলিত হয়েছে । এই ওষুধ বীজে, 
গাছে ও মাটিতে প্রয়োগ করলে ওষুধের গুণ 
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গাছের ভিতরে চলে যায় এবং জীবানু নষ্ট করে 
ফেলে। ভারতবর্ষেও এইসব ওষুধের ব্যবহার 
সুরু হতে চলেছে ( যেমন ভিটাভাক্স, প্যাণ্টাফাক্স, 
বেনোনিল বেনমেট, রুঠিগণ প্রভৃতি )। 

ফসলের বিভিন্ন রকমের পোকা দমনের জন্যে 
যে বিভিন্ন রকমের ওষুধ ব্যবহার কর! প্রয়োজন 
সে কথা আগেই বল! হয়েছে। সুতরাং ওষুধ 
প্রয়োগের আগে কি পোকা লেগেছে তা আগে 
জানু! দরকার । পোকার মধ্যে আবার কাণ্ড বা 
শুককীট ধীরে ধীরে ডাটাব ভিতর ঢুকে গিয়ে 
শাঁস খেতে থাকে | স্্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ওষুধ 
ছিটালে সে ওষুধ গাছের বাইরে পড়ে, ভিতরে 
বসবাসক'রী পোকার গায়ে লাগে না। তবে 
আধুনিক কয়েকটি ওষুধ যথাযথভাবে ব্যবহার 
করে আক্রমণ ঠেকানো যেতে পারে । ফসফাঁ- 
সিডন (ডিমিক্রন) মিথাইল প্যারাথিয়ন 
( মিটাসিড ), ডাইমিথোয়েট ( রোগার ), ফেনাই- 
ট্রেথিযন ( স্ুমিথিয়ন )) ফেনথিয়ন (লিবাসিড ) 
প্রভৃতি গাছে ছিটালে গাছের ভিতর কিছুটা 
বিষক্রিয। হুর হয়। 

এই সব মথবা অন্যান্য ওষুধ ছিটানোর 
উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্যে মাঠে আলোক 
ফাদের বাবস্থা করা যেতে পারে। আলোক 
ফাদে পূর্ণাঙ্গ পোকা ধর! পড়লে বুঝতে হবে সব 
মাঠে পোকা এসে ডিম পাড়ছে। তখনই ওষুধ 
ছিটানোর বাবস্থা করতে হবে ৷ 

প্রথম ওষুধ ছিটানোর ৭-৮ দিন পরে সঞ্য 
ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা শুককীট নষ্ট করার জন্য 
দ্বিতীয়বার ওষুধ ছিটানে! প্রয়োজন । ডি-ডি-টি 


বনুদ্ধর। £ চতুধিংশ বর্ষ £ ওয় সংখ্য! 


বাবার কর! যেতে পারে। 

বীজতল| থেকেই সাবধান ইওয়| দরকার। 
এর পরে রোয়। ধান গাছে ১৫-২০ দিন অন্তর 
অন্তয় মাত্মাসুযায়ী ওষুধ ছিটানে। দরকার। 
সাধারণতঃ ধান গাছে পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও 
থোড় আসার সময় পোন্ধার আক্রমণের প্রকোপ 
খুব বেশী বেড়ে যায়, তাই এ ছুই সময়ে ছু'বার 
ওষুধ দেওয়া! উচিত। আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা 
করে পূর্ণাঙ্গ পোক! ধ্বংস কর! যেতে পারে। 

আজকাল যে সব দানাকৃতি ওষুধ পাওয়| যায় 


যেমন সভিডল। থায়োডেন। ফোয়েট। ডায়াজিনন। 
এনড্রিন ইত্যাদি সেগুলে! নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী 
ধান জমিতে ছড়াতে হবে। এর জন্য জমিতে 
তু’ ইঞ্চি পরিমাণ জল পাচ-সাত দিনের জন্য ধরে 
রাখ। দরকার । এই ওধুধগুলি সাধারণতঃ ২০ 
দিন অন্তর অন্তর কয়েকবার ছড়াতে হয়। 

নীচে মূলতঃ ধান গাছে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 
কতগুলি রোগ প্রতিষেধক ও কীটনাশক ওষুধের 
ব্যবহার সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ দরকারী তথ্য দেওয়া 
হলো । 





উদ্ভিদ রোগের জন্য 
ওষুধের নাম ব্যবসায় ভিত্তিক নাম কিসে ব্যবহারের মাত্রা মন্তব্য 
ব্যবহার হয় একর প্রতি পরিমাণ 
পারাঘটিত জৈব ক) এ্যাগ্রোসেন : বীজ শোধন ক) ওষুধ ১ ভাগ ঃ 
রসায়ন জি এন বীজ ৩০* ভাগ বীজ ৬ ঘণ্টা জলে 
খ) সেরেসান বীজ শোধন খ) ওষুধ ১৭ গ্রাম £ ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে 
১০ লিটার জল নিয়ে, ওষুধ গোলা . 
জলে ৬ ঘণ্ট! ভিজিয়ে 
রেখে তুলে নিতে 
হবে। 
জৈব রাসায়নিক ক্যাপটান, বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রতি একরে ১ কেজি | 
ও ফ্লিট ৪০৬ প্রভৃতি রোগে 
তামাঘটিত ওষুধ ব্লাইটক্স, কুপ্ৰাসোল এঁ ১} থেকে ২ কেজি 
কপ্রাডিট প্রভৃতি. 
দস্তাঘটিত ওষুধ ডাইথেন, লোনাকল এ ১ কেজি 
(জিনেব ) প্রভৃতি ্‌ ৯ 
দস্তাঘটিত-ম্যাঙ্গানিজ ডাইথেন এম-৪৫ এ ৫০০ গ্রাম 


১০ 


+ 
ৰ্‌ 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৭৯ 


পোকার জন্যে 

জলে গোল| ও তরল ওষুধ 

বি, এইচ, সি, গ্যামাক্সিন (বিভিন্ন ১২-২ কেজি ধান গাছের 
হেক্স।ডল ইত্যাদি পোকার জন্য) বাড় ও ঘনত্ব 

ডি,ডি,টি, গাইগী ৩৩, অনুযায়ী ২৫০ 
গুস|রল ইত্যাদি এ ১২-২ কেজি থেকে ৩০০ 

ফসফাসিডন ডিমিক্রন ১০০ এ ১০০-১২৫ মিলিলিটার লিটার জল 

ফেনাইট্রেথিয়ন ক) স্মুমিথিয়ন এ ক) ৫৫০-৭৫০ মিলি, প্রতি একর 
খ) কালথিয়ন ১০০০ খ) ২০০-৩৪০ মি;লি, জমিতে 

ডাইমিথোয়েট রোগর-৩০ এ ৪০০ মিলিলিটার স্প্রে করার 

ফেনথিয়ন লেবাসিড এ ৪৫০-৫০০ মিলিলিটার জন্য প্রয়োজন হয়। 

এমবিথিয়ন এমবিথিয়ন ১০০০ এ ৪৫০-৫০০ মিলিলিটার 

দানারুতি ওষুধ 

কারবারিল- সেভিডল এ ১০-১২ কেজি 

বি;এইচ;সি 

৪ 28 

ডায়াজিনন ডায়াজিনন-৫ জি এ ১০ কেজি 

ফোরেট থাইমেট-১০ জি এ ৪২ কেজি 

এপ্োসালফেন থায়োডেন ৪ জি এ ১০-১২ কেজি 

এনডিন এনড্রিন২ জি এঁ ৩০-৩৫ কেজি 

এই ওষুধগুলি ছাড়াও বাজারে অন্তান্ত আরও পারেন। আর ওষুধে ভেজাল আছে বলে সন্দেহ 


ওষুধ কিনতে পাওয়। যায়। তবে সেসব ওষুধ 
ছিটানোর আগে সেগুলোর গুণাগুণ ও কার্কারিত। 
সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে নেওয়| প্রয়োজন। এ 
বিষয়ে ব্লক অফিসের পরামর্শ নেওয়া যেতে 
পারে। 

পরিশেষে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশী দাম 
নিলে বা ভেজ।ল সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে এ 
বিষয়ে কাছাকাছি ব্লক অফিসের সাহায্য নিতে 


হলেও ব্লক অফিসের মাধ্যমে খুচরা! বিক্রেতার 
দোকান থেকে সন্দেহজনক ওষুধের নমুনা সংগ্রহ 
করে জেল! কৃষি অফিসে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে 
পারেন। আপনার! যদি কৃষি সমবায় সমিতি 
করে অথবা আপনাদের নিজেদের মধ্যেই কেও 
খুচর! ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সরাসরি 
আপনাদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আনিয়ে নেন 
তবে ঠিক দামে খাটি জিনিস পেতে পারেন ৷ 


= 


রকেল আমাদের অতি প্রিয় এবং 
প্রয়োজনীয় একটি ফল। এ শুধু পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাকৃতিক শোভা বর্ধনই করেন৷, শিল্প প্রসারে 
নারকেল ও নারকেল গাছের ব্যবহার ব্যাপক । 
তৈলশিল্প থেকে নারকেল পাতা; ছোবড়া, খোল 
ইত্যাদি দিয়ে গড়ে উঠেছে নানা কুটির শিল্প। 
নারকেলের ফলন যাতে বাড়ে তারজন্য আমাদের 
চেষ্টা কর! দরকার । 
পশ্চিমবঙ্গে নারকেল চাষের জমির পরিমাণ 
কম হলেও, এর চাষ বাড়াবার যথেষ্ট সুযোগ 
আছে। উন্নত প্রথায় নারকেলের চাষ কি করে 
করবেন, সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচন। 
করা হলো । 


ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার ( টিউবার এণ্ড 





“J 


১২ 





৯৮৬৯ শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মাটি ও জলবায়ু 

জল দাড়ায় না এরকম দোয়াশঃ বেলে 
দায়ীশ ও এটেল দোয়াশ মাটিই নতুন চার! 
বসানোর পক্ষে ভাল। খুব বেশী শীত বাখর৷ 
অঞ্চলে এবং যেখানে জলের স্তর নাটির অনেক 
নীচে, সেখানে নারকেল ভাল হয়না ৷ 
নারকেলের জাত 

লম্বা ও বেঁটে ছু'রকমের নারকেল দেখ। যায়। 
লম্ব। জাতের গাছ ৭-৮ বছর বয়স থেকে ফল 
দিতে শুরু করে এবং গাছ ৮০ বছরের বেশী 
বীচে। ফলগুলে। বড় হয় এবং শ1সও পুরু হয়। 

বেঁটে জাতের গাছ ৪-৫ বছরেই ফল 
দিতে শুরু করে; তবে ৪০-৫০ বছরের বেশী 


নটেশান ক্রপস ), পশ্চিমবঙ্গ । 


> 


A 


বাঁচেন৷ ৷ কীদিতে ফলের সংখ্যা বেশী হয়। 
তবে ফল আকারে ছোট হয় এবং শসও 
কম হয়। 

বীজ ও বীজতলা 


সুস্থ বেশী ফলনের ২৫-৫০ বছর বয়সের 

গাছ থেকে একেবারে ঝুনো নারকেল বীজ হিসাবে 

ংগ্রহ কর! সবচেয়ে ভাল । বর্ষার শুরুতে ৫-৬ 
ইঞ্চি উচু করে ও মাটি ঝুরঝুরে করে বীজতল| 
তৈরী করুন। বীজতলায় জল নিকাশী নালা 
করবেন। সারিতে ও সারির মধ্যে ১ ফুট দুরে 
দূরে উঁচু মুখ করে অথবা কাত করে বীজ গর্ভের 
মধ্যে বলিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। বুষ্টির 
জলই যথেষ্ট । ২-৩ মাসের মধ্যে বীজ থেকে 
চার! বের হবে এবং পরের বর্ষায় চার! বীজতল। 
থেকে তুলে বাগানে বসাতে পারবেন। 

শীত ও গরমকালে বীজতলায় ১০-১২ দিন 
অন্তর সেচ দিন। মাঝে মাঝে আগাছ। পরিষ্কার 
করুন এবং কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে দেবেন। 

৪০ গ্রাম ডি-ডি-টি শতকরা ৫৭ ভাগ অথব| 
বি-এইচ-সি শতকরা ৫০ ভাগ এবং ব্লাইটক্স/ 
ফ[ইটোলান ৮০ গ্রাম অথবা ৪০ গ্রাম ক্যাপটান 
১৮ লিটার (এক টিন) জলে মিশিয়ে প্রতি ছু কাঠা 
বীজতলায় ছিটিয়ে দিন! বিকল্লে শতকরা ১ 
ভাগ বোর্দে| মিশ্রণের সঙ্গে ডি-ডি-টি শতকরা ৫০ 
ভাগ অথবা বি-এইচ-সি শতকর। ৫০ ভাগ 
মিশিয়ে ছিটিয়ে দিন। 

রোগ ও পোকার আক্রমণের প্রতিষেধক 
হিসাবে উপরোল্লিখিত হারে ওষুধ ছিটিয়ে দেবেন। 
সবসময় রোগ ও কীটনাশক ওষুধ একসঙ্গে 
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বস্ুদ্ধৱ। £$ আষাঢ £ ১৩৭৯ 


ছিটিয়ে দেবেন। এতে খরচ ও পরিশ্রম কম হয়। 
চারা রোয়া 

শিকড় শুদ্ধ গেড়া মোটা ৪-৫ পাতার 
নীরোগ সতেজ চারা বেছে নিন। বাগানে 
সারিতে ও সারির মধ্যে ২৫ ফুট দূরত্বে চার! 
বসান। শুধু এক সারিতে চারা লাগালে ১৫-০ 
দূরত্বে বসালেও চলে। 

চারা বসানোর জন্য ৩১৩১৩ করে গর্ত 
করুন। উচু জমিতে গর্তের মধ্যে ২ ফুট নীচে 
এবং মাঝারি জমিতে এক ফুট নীচে চার! 
বসাবেন। নীচু জমিতে ৩-৪ ফুট উচু করে 
মাটি তুলে তার ওপরে চারা বসাবেন। 

গর্তের ভেতরে মাটির সঙ্গে এক ঝুড়ি বালি ও 
এখানে উল্লিখিত নির্দেশ মত সার মিশিয়ে দিন। 
সেই সঙ্গে ১০০ গ্রাম বি-এইচ-সি শতকর। ৫ ভাগ 
গুড়ে৷ মিশিয়ে দিন। তাহলে আর উই পোকার 
উপদ্রব হবেন! ৷ 

গর্তের মধ্যে নুন দেবার প্রয়োজন হয়ন|। 
গর্তের মাঝখানে চারাটি ঠিক সোজা করে বসিয়ে 
দিন এবং নারকেলের মুখ পর্যন্ত গোবর সার 
অথবা কম্পোস্ট এর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে ভরে দিন, 
গর্তের বাকী অংশটি পরের বছর সার দেবার 
সময় ভরে দেবেন। 

চারা যাতে গরু ছাগলে নষ্ট না করতে পারে 
তার জন্য বেড়। দিয়ে দেবেন। চারা বসানোর = 
পর গর্তে জল দিন। 
সার 

বধার শুরুতে গাছের গোড়ার ২-৩ ফুট দূরে 
গোলাকারে গৰ্ভ করে নিন। গর্তের মাটিতে সাব 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্য! 


ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরে দিন এবং গাছের 
গোড়ায় কিছু মাটি অথব| পাক মাটি চাপান দিন৷ 
এখানে উল্লিখিত হিসাব মত সার ব্যবহার করুন। 

১। তিন বছর বয়স পৰ্যন্ত ঃ জৈব সার 
১০ কেজি, আযামোনিয়াম সালফেট ৩৫০ গ্রাম 
অথব| ইউরিয়। ১৬০ গ্রাম, স্থপার ফসফেট অথবা 
হাড়ের গুড়ে| ৪০০ গ্রাম ও মিউরেট অব পটাশ 
২৫০ গ্রাম, অন্যথায় কাঠের ছাই ২২৫০ গ্রাম এবং 
বি-এইচ-সি শতকরা ৫ ভাগ গুড়ে। ২০০ গ্রাম। 

২। ৪ বছর থেকে ৭ বছর পৰ্যন্ত ১নং সার 
মাত্রার দ্বিগুণ পরিমাণ । 

৩। ৮ বছর থেকে ১২ বছর পৰ্যন্ত ১নং 
সারমাত্রার তিনগুণ পরিমাণ । 

৪। বেশী ফলন শুরু হোলে ১নং সার 
মাত্রার ৪ গুণ সার ব্যবহার করবেন। 

বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে দুবার অর্ধেক 
হারে এই সার দিলে বেশী উপকার পাবেন। 
সেচ 

শীত এবং গ্রীষ্মকালে গাছের গোড়ায় ভেলী 
বেঁধে কম পক্ষে মাসে দুবার সেচ দেবেন। এতে 
ফলন বাড়ে। এছাড়াও বছরে একবার বর্ষার 
পর নারকেল বাগানে কোদাল দিয়ে মাটি আলগ! 
করে দেবেন। 

ফসল 

নারকেল গাছের ফাকে ফাকে বাগানে প্রথম 
৪-৫ বছর যে কোন সুবিধামত ফসল পেতে 
পারেন। পেঁপে, কল! প্রভৃতি ফলের চাষও 
করতে পারেন। পরে নারকেল গাছ বড় হলে 
আদা, শটী, হলুদ ও আনারস ফসল করতে পারেন, 


১৪ 


এতে বাগান পরিষ্কার থাকবে এবং আয়ও 
বাড়বে । অবশ্য অস্তর্বর্তী ফসলের জন্য পরিমাণ 
মত সার আলাদাভাবে দিতে হবে। 
রোগ 

নীচের রোগগুলিতে নারকেল গাছের বেশ 
ক্ষতি হয় এবং ফলন কমে যায়। 
১। কুড়িপচা (Budrot causal organism : 
Phytophthora palmivora) 

এটি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। সাধারণতঃ 
বেশী আর্র আবহাওয়ায় এ রোগ দেখ! যায়। 
গাছের মাথার সবচেয়ে কচিপাতাগুলোর গোছ! 
শুকিয়ে যাওয়া এ রোগের প্রথম লক্ষণ, এই 
পাতাগুলো প্রথমে ধূসর বাদামী ও পরে গাঢ় 
বাদামী রঙের হয়ে গোড়ার দিকে ভেঙ্গে পড়ে। 

কচিপাতাগুলোর গেড় পচে ছুগন্ধ বের হয়, 
ভেতরের কুঁড়িও আক্রান্ত হয়ে পচে যায়। 
রোগের প্রথম অবস্থায় রোগ নাশক ওষুধ পাতায় 
ছিটিয়ে দিন এবং পচ| অংশ ছেঁটে দিয়ে সেখানে 
ওষুধের প্রলেপ লাগিয়ে দিন। যদি রোগ 
অনেকট। বেড়ে যায় এবং গাছ মার! পড়ে, তবে 
আক্রান্ত গাছ কেটে অন্য জায়গায় নিয়ে সম্পুর্ণ 
বৈ পুড়িয়ে ফেলুন নইলে অন্যান্য গাছে এই 
রোগ ছড়িয়ে পরার ভয় থাকে । 
২। ফল পচা ও ফল পড়া রোগ (Fruit rot 
and nut falt 0.0. phyto phthora 
palmivora) 


বর্ধার আগে এই রোগ বেশী হয়, কচি ও 


প্রায় বুনে| যে কোন অবস্থায়ই এই রোগের জন্য ৮ 


ফল পচে যায় বাঝরে পড়ে। আক্রান্ত ফলের 


মুখের দিকে ঘন বাদামী রঙের দাগ বা পচন 
; দেখা যায়। বৌটাও আক্রান্ত হয়। রোগ 
ফলের ভেতরে ছড়িয়ে পড়লে প্রায় বুনে| ফলেরও 
শাস নষ্ট করে। বর্ষার আগে ওপরে রোগ নাশক 
ওষুধ ক।দিতে ছিটিয়ে রোগ প্রতিরোধ করুন। 
৩। ফল পড়া ও ভুয়ো নারকেল (Barren- 
nut) 

অনেক সময় পুষ্টির অভাবে এবং অপরিণত 
বা ক্রটীপূর্ণ পরাগ মিলনের ফলেও এরকম 
নারকেল হয়। নিয়মিত সার প্রয়োগ করে ও 
প্ল্যানোফিক্স ওষুধ (Planafix- May & 
Baker Ltd., Calcutta) ২ মিলি লিটার 
& অথবা ৩২ ফোট।-একলিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে 
ফুলের ওপর ও পরে কচি ডাবের কীদিতে ছিটিয়ে 
দিলে উপকার পেতে পারেন। 

কখনও কখনও ডাবের মাল৷ স্মক্মভাবে চিড় 
খেয়ে যায়; ফলে ভেতরটা শুকনো ও শণসহীন 
হয়েযায়। এরজন্য নিয়মিত সার দেবেন এবং 
প্রয়োজন বোধে বিশেষজ্ঞের নির্দেশে স্ক্ষ্ম 
উপাদান (Trace elements) জলে মিশিয়ে 
গাছের পাতায় ছিটিয়ে দেবেন। 
৪৷ কাণ্ডের রস ঝরা (Stembleding ০.০. 
Garatos tomella/paradoxa) 

গু ড়িতে লম্বালম্বি ফাটল ধরে এবং তার ভেতর 
থেকে বাদামী বা লালচে রস বের হয়। ভেতরে 
পচনও দেখ। যায়। সাধারণতঃ বেশী বয়সের 
গাছের গুড়িতে এরকম আক্রমণ দেখ! যাঁয়। 
- কাণ্ডের পচা অংশ চেঁছে ফেলে আলকাতর। বা 
বোর্দে। মলমের (Bordcaux paste) (২ লিটার 
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বসুন্ধর| £ আষাঢ় £ ১৩৭৯ 


বোর্দ মিশ্রণে ৪৫০ গ্রাম চুন) প্রলেপ দিন। 
৫। ছোট পাতা বা পেন্সিল ডগা রোগ 
(Little leaf or pencil point) 

প্রতিকূল পরিবেশে অথব! বেশী বয়সে 
অপুষ্টির জন্য কাণ্ড ক্রমশঃ সরু হয়ে যায় এবং 
গাছের মাথায় কয়েকটি মাত্র ছোট পাত! থাকে। 
এই অবস্থায় প্রথম দিকে নিয়মিত সার ও সেচ 
দিয়ে উপকার পাওয়া যেতে পারে। 
৬। পাতা পচা (Leaf rot ০.০. Helmin- 
(10951901117) Ralodes) 

বর্ধায় এই রোগ বেশী আর্দ্র অঞ্চলে দেখ। 
যায়। কচিপাতার ডগার দিক কালে! হয়ে 
ঝলসে শুকিয়ে যায় ও বাতাসে ভেঙ্গে টুকরো! 
হয়েযায়। আক্রান্ত প।তাগুলোকে পাখার মত 
দেখায়। মাঝখানের পাতার কুগুলিটাও শেষে 
পচে নষ্ট হয়ে ঘায়। 

কম বয়মের গাছেই এই রোগ বেশী হয়। 
নিয়মিত সার দিয়ে ও রোগ নাশক ওষুধ ছিটিয়ে 
এর আক্রমণ প্রতিরোধ করুন। 
৭ দ্বাগীপাত| (Leaf blight or Leaf 
spot ০.০. : Postalozzia palmarium) 

প্রতিকূল পরিবেশে গুকনে| দিনে পুরানো 
পাতায় প্রথমে হলদে, পরে ধসর দাগ দেখা যায় । 
মাঝখানে কালে| দাগ থাকে। বধায় এ রোগ 
সেরে যায়। শুকনে। দিনে জেচে দাগ কম হয়। 

এছাড়। গুড়ি ও শিকড় পচা রোগ (Trunk 
and root rot) এবং শিকড়ের অন্তান্য রোগও 
হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই সব রোগের প্রাদুর্ভাব 
তেমন দেখা যায় না। 


বস্ুদ্ধর| £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ৩য় সংখ্যা 
পোকা 

নীচের কয়েকটি পোক! নারিকেলের বেশ 
ক্ষতি করে। 
১ গণ্ডারে পোক৷-- (10110006185 beetle 
Oryctesrhinoceros) 

সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোক! এটি । দেখতে 
গুবরে পোকার মত । মাথার ওপর গণ্ডারের মত 
একট! খড়গ আছে ৷ 

ধাড়ী পৌকাগুলে! গাছের মাথায় পাতার 
গোড়ায় ছেদ! করে ভেতরে থাকে এবং রাত্রে কচি 
পাতাগুলো! সোজাসুজি কেটে ফেলে । ফল- 
গুলোকেও নষ্ট করে। 

ধাড়ী পোকাগুলোকে সরু বাঁকা-মুখ-শল৷ 
দিয়ে গেথে গর্ত থেকে বের করে নষ্ট করে 
ফেলবেন ও গর্তের ভেতর কীটনাশক ওষুধের 
গুঁড়ো, বালি বা ঝুরে| মাটি দিয়ে ভরে দেবেন। 
আশে পাশে আবর্জন1 স্ত,পে ওরা ডিম পারে। 
বাগান পরিষ্কার করে রাখবেন এবং সার ও 
আবর্জন। গাদায় বর্ষার শুরুতেই কীটনাশক ওষুধ 
ছিটিয়ে দেবেন। 
২৷ নারকুলে লাল পোকা-__ (Red palm 
weevil-Rhincophorus 61108117605) 

কম বয়সের গাছেই এই পোকার আক্রমণ 
দেখা যাঁয়। গুড়ির ভেতর এর! ডিম পাড়ে এবং 
শুক কীটগুলে। কাণ্ডের ওপর দিকের ভেতরের 
আশগুলো খেয়ে ফেলে । প্রথমে এদের আক্রমণ 
বোঝা যায়না। পরে যখন আশগুলো! ফুটে। 
দিয়ে বাইরের দিকে আসে তখন ধরা যায়। 


পোকাগুলে লাল রঙের, প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্ব। 
এবং একট। বীকানে৷ শুড় আছে। 

এ পোকার আক্রমণ হোলে তার প্রতিরোধ 
করা কঠিন ৷ সাধারণতঃ গণ্ডারে পোকার আক্রমণ 
স্থান অথবা অন্য কোন আঘাতের ফলে তেরী গর্ত 
দিয়ে এর! ভেতরে যায়। তাই এ রকম গর্ত দেখ! 
দিলেই আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করে দেবেন। 

৩। কালো মাথা শুয়োপোকা_ (Black 
headed caterpillar—Nephantio Seri- 
nopa) 

শুয়ে! পোকাগুলে| পাতার সবুজ অংশ কুরে 
কুরে খেয়ে ফেলে । পাতাগুলো! ক্রমশঃ শুকিয়ে 
গেলে গাছটাকে দেখে মনে হয় আগুনে ঝলসে 
গেছে। আক্রান্ত পাত| কেটে পুড়িয়ে দিন এবং 
পাতায় কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে দিন ৷ 
৪। ইদুর, উইপোকা বা অন্ত কোন প্রকার 
পোক! ইছ্‌র, উইপোকা ইত্যাদির আক্রমণও 
দেখ! যায়। তবে তেমণ মারাত্মক হয়ে ওঠেন! । 
এসব ক্ষেত্রেও প্রতিষেধক ব্যবস্থা! নেবেন। 
গাছগুলে! কাছাকাছি হলে একটি গাছের পাতা 
দিয়ে ইদুর অন্য গাছের পাতায় চলে যেতে 
পারে। তাই অন্ততঃ ২০ ফুট দূরত্বে গাছ 
লাগাবেন। ই'ছুরের ওঠা নাম! বন্ধ করতে গাছের 
কাণ্ডে ইলেকট্রিক বাতির শেডের মত করে টিনের 
পাত লাগিয়ে দেবেন। উইপোক1 দেখা গেলে 
সেখানের মাটির সঙ্গে বি-এই6-সি শতকর! ১০ 
ভাগ গুড়ো বা এ জাতীয় কীটনাশক ওষুধ 
মিশিয়ে দেবেন। 





১৬ 


আষাঢ়ে গায়ের মাঠ | নরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আগামী কালের মা আফাঢ়ের মাঠ 
মমতার অনুভবে প্রতি অঙ্গে ওর; 
খুশির লহরী নাচে অনিন্দা-সুন্দর 
ঢলোঢলে! ছুটি চোখে সুখন্বপ্প ঘোর । 


শ্যামল আচলখানি উড়িয়ে বাতাসে 
অক্ষুটে কথ| ব'লে শুধু কাছে টানে, 
মেছুর-আলম্ত'ভরে ইসারায় ডেকে 
আশ্বাসের স্পর্শ দেয় আশাতুর প্রাণে ৷ 


গোপন হৃদয়ে ওর স্ূৰ্য-সম্ভাবন| 

তারই জন্ম লগ্ন গুনে কাটায় প্রহর ; 
অত্যাসন্নপ্রাচর্ধের স্বপ্ন ছুয়ে ছুয়ে 
আপনি আপনা মাঝে নিয়ত বিভোর । 


আর ক'টি দিন পরে প্রাণের ইন্ধন 
ছুটি করপুট ভ'রে দেবে উপহার । 
ওরই দানে আনন্দের বিজয় উৎসবে 
খুলে যাবে জীবনের স্বর্ণ সিংহুদ্বার ॥ 








ত গ। শী দ্লৱছ খে খাতে স্বয়স্তরত| এবং গ্রামীণ কর্ম সংস্থান 


এই দুই উদ্দেশ্য নিয়ে আগামী দুবছরে তঙুল 
জাতীয় শস্তে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের একটি 
খা/ছাশস্থো স্বয়ন্তরত।র বং ববী নে বৰে 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০ লক্ষ টন তুল 
জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে । ৭১-৭২ সালে 


বিশে কৃ হাঁুচা আশা কর! যাচ্ছে প্রায় ৭৬ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন 


হবে। আগামী ১৯৭৪ সালের মধো মোট 
খাগ্যের চাহিদা দাড়াবে ৮৬ লক্ষ টন। 


১৮ 


& 


অধিক ফলনশীল ধান এবং ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্পের সুবিধা তুল জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপা- 
দনের ঝৌঁক চলতি আমন ধান থেকে বোরো 
ধানের দিকে সরিয়ে এনেছে । দেখা যাচ্ছে 
গ্রীষ্মকালে আবহাওয়ার জন্যই অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান নিশ্চিত ও যথেষ্ট জলের সেচ পেয়ে 
প্রচুর ফলন দিচ্ছে। ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় যেখানে 
সবসময়েই জলের যোগান পাওয়। যাচ্ছে, সেখানে 
কৃষকরা খরিফ মরশুমে চিরাচরিত আমন ধান 
চাষের অনিশ্চিত ফসলের দিকে না গিয়ে ক্রমশঃ 
গ্রীষ্মকালীন ধান ব| বোরে! ধান চাষে উৎসাহী 
হচ্ছে। 

তাই খাদ্য স্থয়ন্তরতা লাভের গোড়ার কথ। 
হোলে। ক্ষুদ্র সেচ, বিশেষ করে গ্রীষ্ম কালীন চাষে 
জলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জলের 
যোগান চাহিদামত পাওয়া যাওয়ায় গ্রীষ্মকালে 
বোরে। ধান চাষে কৃষকদের উদ্যম ও উৎসাহ 
নিঃসন্দেহে বেড়েছে । এবং বোরে। ধানের 
উজ্জল সম্ভবন! সম্বন্ধে ওর! আশ্বস্ত । বোরো 
ধান ছাড়! সারা বছর জল পেলে অধিক ফলন- 
শীল নান! জাতের স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন শস্তাও 
ওর! সারা বছর একই জমি থেকে উৎপন্ন করতে 
পারে। 

বোরোধানের বেশী চাষ এবং সারা বছরে 
একাধিক চাষে কৃষকদের উৎসাহী করে তুলতে 
১৯৭১-৭২ সালে রাজা কৃষি বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ 
কাধস্থচী রূপায়ণে স্থদুঢ ভূমিকা নিয়েছিলেন। 
« বাঁধিক পরিকল্পনায় প্রথমে যে কাৰ্যসূচী ছিল, তার 
তিনগুণ বড় একটি কাৰ্যসূচী নেওয়া হয়। বিভিন্ন 


বসুন্ধরা : আষাঢ় £ ১৩৭৯ 


পর্যায়ে ভাগ করে কাজটি কর! হয়েছিল । প্রতিটি 
পর্যায়ের কাজ যথালক্ষ্য মেয়াদী সময়ের মধ্যেই 
শেষ হয়েছিল । 

এভাবে মাত্র ছয় মাসে আরও ২,৩৬,৭০০ 
একর জমি সারা বছবরব্যাপী সেচের সুযোগের 
আওতায় আন! হয়েছিল। তার ফলে আরও 
৩:৫৫ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপন্ন করার 
সম্ভবন! সৃষ্টি হয়। 

এই কাৰ্যস্থচী অনুযায়ী ৬৪টি গভীর নলকৃপ, 
৫৮০০টি অগভীর নলকূপ, ২৩০টি নদী সেচ প্রকল্প 
এবং ১১,৩০০টি পাম্পসেট বসান, চালু করা এবং 
বিলি কর! হয়েছিল । এসবই কর! হয়েছিল মাত্র 
৬ মাসের মধ্যে । এবং এমন সময়ে যখন পঃ বঙ্গ 
বিশেষ সঙ্কটে জর্জরিত। একাধারে ছিল বাংল- 
দেশের শরনার্থী সমস্যা, বাংলাদেশের ভিতরে 
সংঘর্ষ ও যান বাহনের দারুন অনিশ্চয়তা । 

খাছাশস্তের ঘাটতি আগামী হু বছরের মধ্যে 
দূর করার জগ্য;, এই ছু বছরে বোরে। ধান চাষের 
আওতায় অতিরিক্ত ৮ লক্ষ একর জমিকে আনার 
জন্য কৃষি বিভাগ একটি বিশেষ কার্যসুচী তৈরী 
করেছেন। এই বাড়তি জমি থেকে প্রতি বোরে! 
খন্দে আরও ১২ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন কর! হবে 
বলে ঠিক কর! হয়েছে। 

এই কার্যসুচীতে অতিরিক্ত যে সেচের ব্যবস্থা! 
কর! হোলে! তাতে বোরোধানের বাড়তি উৎপাদন 
ছাড়াও খরিফ খন্দে আরও ৮ লক্ষ টন চাল এবং 
৩ লক্ষ টন তৈলবীজও উৎপন্ন কর! সম্ভব হবে ৷ 
এর জন্য যে সেচের জল দেবার দরকার হবে 
ত! আসবে ৮৮২টি নদী সেচ প্রকল্প, ১০৪৩টি 


বহন্ধর! £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ৩য় সংখ্য! 





গভীর নলকূপ এবং ৩৩)৩৫*টি অগভীর নলকূপ 
বসিয়ে। এগুলি ছাড়। স্বল্পমেয়াদী খণের মাধ্যমে 
কৃষকদের যে ক্ষুদ্ৰ অশ্বশক্তির ১৪,২৫০টি পাম্পসেট 
দেওয়| হবে তার থেকেও কৃষকরা সারা বছর জল 
পাবেন। এই কার্যস্থচী রূপায়ণে মোট খরচ 
পড়বে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা। 

খাছ স্বয়স্তরৱত| ছাড়া এই কার্ধস্থচী গ্রামীণ 
কর্মসংস্থানেরও সুযোগ দেবে। এই কার্যন্ণচী 
অনুযায়ী বোৱোখন্দে ৯৯৮৪৯১০০০ জন) খরিফে 
১১৩৭১৫০১০০০ জন এবং রবিতে ৩১৮০১০০১০০০ 
জনের দৈনিক কর্মসংস্থান হতে পারে । 

২৫০ জনের একদিনের বা দৈনিক কর্মসংস্থান 
বলতে একজনের সারা বছরের কর্মসংস্থান 
বোঝায়। সে হিসাবে উপরোক্ত মোট ১৫১১৫, 
জনের একদিনের কর্মসংস্থান বলতে 
সার বছরের জন্য ৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান 


৪)১০9০০৩ 


বোঝাচ্ছে। সেচের সুযোগের অধিকারী কৃষকরা! 


২০ 


ছাড়| যেসব ভূমিহীন কৃষি মজুর ও কৃষক সেচের 
সুযোগ পাওয়ার যোগ্যতাস্বরূপ জমি দেখাতে 
পারছেন! বা অত্যন্ত অকেজে। জমির মালিক, 
তারাও সব সময়ের জন্মে চাষের কাজ পেতে পারবে 
এদের সংখ্যাও প্রায় ৪, ১০,০০০ জন । 
তাছাড়াও এই কার্যস্চীতে সেচ প্রকল্পের 
অধীন নানা যন্ত্রপাতি বা পাম্পসেট দেখাশোন! 
তদারকি করা এবং সম্প্রসারণের জন্যে সরকারী 
ভাবে এতে প্রায় ৪১৯০০ জন চাকরী পাবেন। 
আরও বল! যায়, কৃষি উৎপন্ন নান! শস্য ও ফলের 
রক্ষণ, বিপণন? পরিবহন এবং বিক্রির ব্যাপারে 
মাধ্যমিক ও তার পরের পৰধায়ের কিছু কিছু 
কাজেও প্রায় ৬০,০০০ জন লোক নিয়োগ হতে 
পারে। 
গঠন মূলক প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষ এবং অদক্ষ 
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প্রায় ১৬,০০০ লোকের সব সময়ের জন্যে চাকুরীর > 


সুযোগ দেওয়া হবে। 


ar 


<“ 


সতোন্দ্র নারায়ণ রায় 








(বৃলডাঙ্গা অঞ্চলে সবজির চাষ ও তার 
ব্যাপকতার খবর অনেকেই জানেন। এখানকার 
কৃষকর! কৃষির উন্নতির জন্য সব সময়েই সচেষ্ট। 
তবে জলের অভাবে অনেকেই ইচ্ছ। থাকলেও 
আশানুরূপ চাষ করতে পারেন না। কৃষির 
উন্নতির জন্য সেচের সুব্যবস্থা থাকা একান্ত 
প্ৰয়োজন ৷ জলের চাহিদা মেটানোর তাগিদে 
টেগোর সোসাইটির কর্মীরা এ অঞ্চলে সেচের 
স্থব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন বছর কয়েক 
আগে। ( নন 

অগভীর নলকূপ এই অঞ্চলে করার জন্য 
সরকার থেকে কৃষকদের উৎসাহিত কর। হচ্ছিল । 
অনেক কৃষক এগিয়ে আসলেন ঠিকই; কিন্তু ছোট 
ছোট চাষী যাদের সংখ্যাই বেশী । তারা অনেকেই 
পাম্প বসানোর স্ুবিধ। নিতে পারেননি । যাতে 
এইসব চাষীর! জলের স্থবিধা৷ পেতে পারে এবং 
সেচ ব্যবস্থা ব্যাপকতর করার জন্য এই সোসাইটির 
কর্মীরা কাজ আরম্ভ করলেন। 


সহঃ কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক+ বেলডাঙ্গ৷ ১নং রক, মুৰশাদাবাদ। 
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বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্য! 


আমাদের দেশে এক লপ্তে ৬ বিঘ। জমি খুব 
কম চাষীদেরই আছে। ফলে খুব কম চাষীই 
রাজ্য সরকারের অগভীর নলকুপ প্রকল্পের স্ুযোগ 
নিতে পারে। তাই এই গুচ্ছ প্রকল্পের ব্যবস্থ। 
অগভীর নলকৃপ গুচ্ছ প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে রিভার 
পাম্পের মাধ্যমেও কাজ সুরু হোল । ভাগ্ারদহ 
বিলের জলকে রিভার পাম্পের সাহায্যে ক্ষেতে 
খামারে টেনে আনা হোল। এই উদ্যমে 
বেলডাঙ্গ। ১নং ব্লকের কমীরা এগিয়ে এলেন 
এদের সঙ্গে কাজ করতে। 

অক্লান্ত শ্রম আর উদ্দীপনায় যখন বেলডাঙ্গ] 
১নং ব্লকে কৃষকদের নিয়ে অগভীর নলকুপ 
বসানে।? জল সরবরাহ; পাম্পের ব্যবহার ইতা'দি 
একের পর এক কাজ চলছিল তখন মুলা ও 
বিনকরের কৃষকরা অনুপ্রেরণায় এগিয়ে এলেন। 
এই ছুই গ্রামের কৃষি উন্নয়নে অস্থায়ী ক্যাম্প 
বসল। 

অগভীর নলকূপ গুচ্ছ প্রকল্পের সম্বন্ধে ধারণা! 
একটু স্পষ্ট করা বোধ হয় দরকার ৷ এই প্রকল্পের 
আওতায় ছোট বড় ধনী-নিধ'ন সকল শ্রেণীর 
কৃষকরাই অল্প খরচে চাষের জমিতে জল সরবরাহের 
স্থযোগ পাবার যোগ্য । একটি বিছ্যুতচালিত 
অগভীর নলকৃপের সেচ এলাকা! ধর! হয়েছে ১৫ 
থেকে ১৭ বিঘা ৷ কমপক্ষে ৬টি অগভীর নলকুপ 
নিয়ে গুচ্ছ প্রকল্প চালু করা যায়। এই প্রকল্পে 
প্রতিটি নলকুপের মালিকদের নলকৃপ বৈদ্য,তি- 
করণসহ মোট খরচ পড়ে ৫০০০*০০ টাকা । 

প্রতিটি নলকুপের আওতায় কমপক্ষে ২ একর 
থেকে ৫ একর জমি থাকলেই চলবে । একটি 
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নলকুপের আওতায় কোনে| একজন মালিকের 
জমি ২ একরের কম থাকলে সেক্ষেত্রে ওই একই 
নলকৃপের আওতায় থাক! অন্ত এক বা একাধিক 
জমির মালিকের জমিখণ্ড সুদ্ধ সর্বমোট পরিমাণ 
যৌথভাবে ৫ একর (কমপক্ষে ) হলেই চলবে ৷ 

প্রকল্পান্থুসারে অগভীর নলকুপ এবং পাম্পসেট 
কেনা ও বসানোর খরচ বাবদ টাকা যে কোনো 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মারফং খণ হিসেবে পাওয়া 
যাবে। জামিন হিসাবে শতকর! ১০ টাক! ব্যাঙ্কে 
অগ্ৰিম জম| রাখতে হয়। খণের অর্থ জমির 
ফসলের আয় থেকে ৫ বছরে কিস্তিতে শোধ 
করতে হবে । 

এই ব্যবস্থায় ছোট ছোট কৃষকরাও সুবিধা! 
নিতে পারে অনায়াসে অকটি অগভীর নলকৃপের 
আওতায় ১৫ বিঘ! জমি থাকলে, এই ১৫ বিঘ। 
জমির একাধিক মালিকরা (যার যে পরিমাণ 
জমিই থাক) যৌথভাবে বা যৌথ মালিকানার 
অধিকারে নলকৃপ পাম্পের জন্য খণ নিতে 
পারবেন। মালিকদের জমির পরিমাণ অনুসারে 
খণ শোধের দায় দায়িত্ব বর্তাবে। এতে জমির 
মালিকানার কোনে! হেরফের হবে না। পুরে!- 
প্রি সমবায় না হলেও সমবায়ী উদ্যোগে নেয়া 
খণের মাধ্যমে সেচের তথা কৃষি উৎপাদনের সমৃদ্ধি 
এভাবে আনার একটি সুব্যবস্থা রয়েছে এই 
অগভীর নলকুপ গুচ্ছ প্রকল্পে। খণ শোধ হলে, 
নলকুপ ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিস এ 
নলকৃপের চাষীদের যৌথ সম্পত্তি হবে। 

মহুল| ও বিনকরের ২টি প্রকল্পের আওতায় 
মোট ১৩টি নলকূপ বসানো হয়েছে। ১৩টি 
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নলকূপ থেকে উপকৃত জমির পরিমাণ ( প্রতি 
নলকৃপে গড়ে ১৫ বিঘ| হিসেবে) প্রায় ১৯৫ 
বিঘা ৷ প্রায় ২০৫ জন কৃষক এতে উপকৃত । 
প্রকল্পের মূল পক্ষ হিসেবে কৃষকগোষ্ঠীকে ধরে 
নেয়! যায়। একটি চতুভুঞ্জ কল্পনা! করে নিলে 
বল৷ যায়, প্রকল্পের মূলপক্ষ হিসেবে একদিকে 
আছে কৃষক, অন্যদিকে আছে খণদানকারী ব্যাঙ্ক, 
আরেকদিকে সাহায্যকারী হিসেবে আছে বিছ্যুৎ 
সরবরাহের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ব এবং অবশিষ্ট 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৭৯ 


দিকটিতে সহায়তা করছেন সরকারী কর্তৃপক্ষ ও 
কর্মীবৃন্দ। 

বেলডাঙ্গ। ১নং ব্লকে অগভীর নলকৃপ গুচ্ছ 
প্রকল্পের সাফল্যময় জয়যাত্র! দেখে বহু কৃষক 
পুরোন দ্বিধা ঝেড়ে মুছে নতুনভাবে সাড়। 
দিয়েছেন। এই অভিনব সাড়া ও সহযোগিতা 
দেখে মনে হয় বেলডাঙ্গ। ১নং ব্লকেই বুঝি সার! 
জেলার খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার দুঃসাহস 
কাজে রূপায়িত করে তুলবে। 


এই ব্লকের মোট চাষের জমির পরিমাণ-_-৩৩১৯৮০০ একর 
সেচের আওতায় মোট জমির পরিমাণ-_-১৩০০০*০০ একর 


অগভীর নলকৃপের সংখ্যা 
গভীর নলকৃপের সংখা! 

অগভীর গুচ্ছ প্রকল্পের সংখ্য! 
রিভার পাম্পের সংখ্যা 


গুচ্ছ প্রকল্পের সাফল্য দেখে আশা করা 
যেতে পারে যে, প্রকল্পের সংখা! ক্ৰমশ; বেড়ে 
যাবে। বেলডাঙ্গ। ১নং ব্লক এই প্রকল্পের 
আওতায় এসে চাষের জমি ত্ৰিফসলী হয়ে উঠবে । 
সার! ৰছর চাষের ফলে কৃষি মজুররাও বেকার 


হয়ে থাকবে ন| ৷ কৃষকের উৎপাদন বাড়বে। 
এভাৰে দেশের আধিক আয় বেড়ে গিয়ে একট! 
উজ্জল ভবিষ্যৎ তৈরি হতে পারে গুচ্ছ প্রকল্পের 
মাধ্যমে । কাজেই গুচ্ছ প্রকল্প আমাদের সৰ্বাঙ্গীন 
সমৃদ্ধির এক উৎস। 











ওপয়ে £ 
একটি ফলন্ত আম গাছ বাং 


মায়ের আশীৰ্ব্বাদ । 
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তৃপ্তির জন্য বুড়িভর| আম 


বাজারে চলেছে। 
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মহীশুর রাজ্যের শ্রী ওয়াই মাল্লারেডডী হেক্টার 
প্রতি মানিল! ধানের সবচেয়ে বেশী ( ১৫,৮৬২ 
কেজি) ফলন তুলে ১৯৭০-৭১ সালের শস্য 
উৎপাদন প্রতিযোগিতায় “কৃষিপপ্ডিত নামের 
গৌরব অর্জন করেছেন। তবে জয়ের এ গৌরব 
শুধু শ্রীরেডভীরই নয়, দেশের সবুজবিপ্লবের 
স্বার্কতাও আজ সুচিত হচ্ছে এই জয়ধ্বনির 
মধামে। 

শ্রীমাল্লারেড্ডীর মতে নতুন জাতের মানিল| 
ধানের চাষই তার স্থার্থকতার চাবিকাঠি, তার 
সম্মান লাভের মূলকথ| ৷ তবে একথাও ঠিক যে, 
কুষিকাজের প্রতি অদম্য ভালোবাসা ও নিষ্ঠা না 
থাকলে, শ্রীমাল্লারেডটী এত অল্পবয়সেই সফলতম 
কৃষক হয়ে উঠতে পারতেন ন| । 

অনেকেই ভেবে অবাক হতে পারেন যে; 
আইনে স্াতক হওয়। সত্বেও মাল্লারেড্ডীর মত 
প্রতি শ্রুতিসম্পন্ন যুবক কেন কৃষিকাজের মাধ্যমে 
জীবিক। উপায়ের পথ বেছে নিলেন? সে কথার 
উত্তরে শ্রীরেডডীর তৈরী জবাব হলে! জন্মস্ত্রেই 
তিনি তে। কৃষক, তার বাপ-ঠাকুর্দাও তে 
কুষিজীবি ছিলেন। 

মহীশূর রাজ্যের বেলারী জেলার পার্তীনগর 
গ্রামের ২৭৭ একর জমি জুড়ে দাড়িয়ে আছে 
শ্রীরেডডী পরিবারের বিরাট খামারটি । শ্রীরেডঠীর 
সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের ফলে এই খামারটি 
সম্বন্ধে অনেক খুটিনাটি তথ্য জ৷ন| যায়। 
যেমন, খামারের কাদানে জমিতে জল নিকাশ 
বাবস্থ। যেমন ভালো? তেমন তুঙ্গভদ্র। ক্যানেলের 
সাহ।য্যে সেচেরও কোন অনুবিধ। নেই প্রভৃতি । 


২৬ 


খামারের উন্নতির জন্য শ্রীরেডডী দেশের 
বিভিন্ন কৃষি গবেষণ। কেন্দ্র পরিদর্শন করে 
সেখানের বিজ্ঞানীদের নির্দ্দেশমত নিজের খামারেও 
উন্নত প্রথায় চাঁষবাসের বাবস্থা চালু করার চেষ্টা 
করেছেন। ফলে সফলত। আসতে দেরী হয়নি। 

এবছর ধানের সৰ্ব্বোচ্চ ফলন তোল! সম্বন্ধে 
তিনি বলেন যে; “সময়মত এবং ঠিকমত নাসরী 
তৈরী করার পিছনেই লুকিয়ে আছে আমার ধান 
চাষের সফলতা ৷ প্রয়োজনমত রাসায়নিক সার 
দেওয়া এবং যথাসময়ে রোগ-পোকা দমন করার 
ফলেই আজ আমি যথেষ্ট ফলন পেতে সক্ষম 
হয়েছি ।” 





ৰতি 


1 


সাক্ষাৎকারে জীৱরেড্ডী বলেছেন যে, 
ভালোমত সার দিয়ে তৈরী নার্সারীতে তিনি 
হেক্টর প্রতি ৫* কেজি অনুসারে বীজ ধান 
বোনেন। আর ধানের মাজর1 পোক| এবং 
অন্যান্য রোগপে।ক! দমনের জন্য ধানচারাগুলিকে 
স্রেপটোসাইক্লিন (Streptocycline), এনড্রিন 
(Endrin) এবং কুম্যান (0911811) দিয়ে শোধন 
করে নেন। তারপর চারসপ্তাহ বয়সের ধান 
চারাগুলিকে জুলাই মাসে ২২১৫১৮ সেন্টিমিটার 
দূরে দূরে জমিতে নেড়ে বসান। 

চার! তুলে বসানোর আগে অবশ্যই তিনি 
হেক্টার প্রতি জমিতে প্রাথমিক মাত্রা হিসেবে 
সবুজ সার দিয়েছেন আর দিয়েছেন ৬০ কেজি 
ইউরিয়া, ২০০ কেজি ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট 
এবং ১০০ কেজি মিউরেট অফ পটাশ। আর 
এছাড়াও ২৫ গাড়ী দিয়েছেন খামার সার। চার! 
তুলে বসানোর ৩* দিন পরে প্রতি হেক্টারে তিনি 
১২৫ কেজি ইউরিয়! চাপান সার হিসাবে দিয়েছেন 
আর আরও ২৫ দিন পরে চাপান হিসেবে 
৭৫ কেজি ইউরিয়! দেন ৷ সেচের বিষয়েও তিনি 
যথেষ্ট সচেতন ছিলেন; ফলে জমিতে নিয়মিত সেচ 
দেওয়। হয়েছে আর তার সঙ্গে আগাছ। দমনের 
জন্য নিড়েন দেওয়া হয়েছে দু’ বার । রোগপোক৷ 
যাতে বাড়তে না পারে তারজন্যা চার! তুলে 
বসানোর ৫৫ দিনের দিন কিউম্যান, স্টরেপটো- 
সাইক্লিন এবং মেটাসিস্টেক্স ফসলে স্প্রে 
কর। হয়। 

প্রচুর ফলন পাওয়ার জন্য শ্রীরেড্ডীকে 
পরিশ্রম ও অর্থ দুইই খরচ করতে হয়েছে যথেষ্ট ৷ 
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প্রতি হেরে কার ১,৬৫৫ টাকা খরচ হলেও 
হেক্ট।র প্রতি নীট লাভের অঞ্ দাড়িয়েছে প্রায় 
৬৭৯০ টাকা ৷ সুতরাং কৃষিপণ্ডিত মহাশয় অর্থ 
ও সন্মান দু’ দিকে থেকেই লাভবান। 

ভারতীর কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তার অভিমত 
যথেষ্ট মূলাবান। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে, 
ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্যা কৃষি গবেষণাগার, 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি-বিস্ত।র কর্ম্মীর|, কৃষি- 
সংবাদ সেবা বিভাগ এবং কৃষক সমাজের সঙ্গে 
পরস্পরের পূর্ণ সহযোগিত। এবং যোগাযোগ 
থাক! একান্ত দরকার, যাতে তাদের গবেষণ!লর 
তথ্যাদি কৃষকদের কাছে যথাসময়ে পৌছে দেওয়া 
যায়। তাছাড়া তার মতে রাসায়নিক সার ও 
রোগপোকা৷ দমনের ওষুধপত্র সমবায় সমিতির 
মাধ্যমেই কৃষকদের কাছে বিক্রি করার বাবস্থ। 
থাক! উচিত । 

শ্রীরেডডী আরও বলেন যে সবৃজবিপ্লবকে 
স্বাথক করে তুলতে হলে ধানের বিশেষ বিশেষ 
কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল জাতের ওপর গবেষণা 
চালিয়ে সেগুলির গুণগত বৈশিষ্ট বাড়িয়ে তুলতে 
পারলে সহজেই ধানের প্রচুর ফলন পাওয়া 
সম্ভব হবে। 

শ্রীরেডডী এখন তার খামারটিকে মিশ্রচাষ 
খামারে পরিণত করতে বিশেষ উৎসাহী হয়ে 
উঠেছেন। কারণ তিনি বলেন যে, “লাভের 
মাত্ৰ৷ বাড়াতে হলে খামারে শস্ত চাষের সঙ্গে 
মুরগী পালন ও ডেইরী করাও দরকারী ।” 


এফ, আই, ইউ, 
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গৃহপালিত গঝাছি পঙ এবং 
হাসমূরগী সম্পূর্ণ সুরক্ষার জন্য। 


কীট অধ্যুষিত পদ্তপাখি স্বাখার একটিই 
মানে লাতেত ঘরে শুন্য । 


তৈরী । 


না! 
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৯০টি বিভিন্ন ধরণের শস্য 
আক্রম্রণকারী ১০০টি 
ৱিডিন্ন রকমের পোকামাকড় 
কার্যকরী নিয়ন্তণে অব্যর্ধ। 


পোকামাকড় আপনার শসোর ফললে ব্যাপক 
ধৰংল কৰতে পায়ে । 

অৰু আপনার লাতের জুষোগ নষ্ট করে। 
এখন জাপনাম্থ ফসলে অৰাৰ্থ কীটনিরস্রণের 


ব্যৱহার ককন--সায়খিয়ন 

নিম্বাপদ শক্তিশালী কীটনাশক সায়খিয়ন 
স্পৰ্শমাত্ই কীটপতঙ্গ বিনাশ কৰে । 
আপনার ফললকে অসীম ক্ষতির সন্তান! 
থেকে রক্ষা কৰে । 


কৃষি বিভাগ 
লান্বনামিত 


ৰোত্বাই-২ « 








৫০ রকমের বিভিন্ন শাকসজাী 
এবং ফল আক্ৰন্নপকারী 
৭৫টিরও বেশী বিডি ধরণের 
পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ কয়ে। 
আপনার শাকশব্জী ও ফলের ফসল যখন 
কীটপতঙ্গ ছার! বিপহগ্রন্ত হয় তখন তা 
একটিই সমাধান আছে। 

সায় পিয়ন 

নিষাপন, শক্তিশালী৷ কীটনাশক সারখিয়দী 
স্পর্শমাজই কীটপতঙ্গ বিনাশ কৰে এবং 
অসীম ক্ষতিয্ন সম্ভাবনা হু কয়ে । 
জায়খিয়জ ফসল কাটার ১ থেকে ৩ দিন 
আগেও প্রয়োগ কর! হায়, কিন্তু তাতে এস্ব 
ক্ষতিকর অৰশিষ্টাংশ থেকে যায় না। 
ঙায়খিয়নস--স|য়ন|মিতেয় তৈরী) 


€পাঃ অঃ বর্ম নং ৯১-৯ 


সার! দুমিত্নায় ত্বুখিয় সেবায় 
আনেরিকার সাছন| দিত কোম্পানীর ছেজিঞ্টার্ট ট্রেচবার্ণ 





শ্লীতের বাজারে যেমন রকমারি সবজির আম- 
দানি হয়, তেমনি শীতের শেষে, গরম পড়তে 
আরম্ভ করলেই এইসব শাক সবজি একে একে 


বাজার থেকে অদৃশ্য হয়। তখন যার! বাজার 
গরম করে বসে তাদের মধ্যে টেড়স একটি 
অন্যতম সবজি ৷ 

কিছুকাল আগেও ঢেড়সের তেমন কদর 
বাঙালীর ঘরে ছিল না। ঢেঁড়স কিন্তু এখন 
ক্রমশঃ বেশ জনপ্রিয় সবজি হয়ে উঠছে। বাজার 
দরও অন্য সবজির চেয়ে কিছু কম নয়। আর 
হবে নাই বা কেন; ঢেড়সের খাদ্যগুণ অন্য 
অনেক সবজির থেকে যথেষ্ট বেশী ৷ 

গাছে ঢেড়স হওয়। শেষ হয়ে গেলে তাদের 
গোড়। শিল্প কাজেও ব্যবহার কর! যায়। ঢে'ড়স 
সবজি হিসাবে কৃষকের বড় বন্ধু। কারণ ফলন 


দেয় খুব তাড়াতাড়ি। গ্রীষ্ম ও বর্ষ। দুই খতুতেই 
এর চাষ কর যায়। 

কিভাবে চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়| 
যায়, এই প্রবন্ধে স্নে সম্বন্ধে আলোচন| কর! 
হলে|। 

জমি তৈরী-__মাঝাৰি ধরণের মাটি ও যে 
জমিতে জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত আছে 
সেখানেই ঢেড়সের চাষ ভাল হয়। জমি 
তৈরীর জন্ত প্রথমে জমিতে খুব ভাল করে লাঙ্গল 
দিয়ে চাষ দেওয়া দরকার । একর প্রতি ২০ 
গাড়ী জৈব দার দিয়ে লাঙ্গল ও বিদ| চালিয়ে 
জমি তৈরী করতে হবে। ফলন যাতে বেশী হয় 
সেজন্য ফল ধর! শুরু করলেই একর প্রতি ১০০ 
পাউণ্ড মত এযামোনিয়াম সালফেট দিতে হবে। 
সাধারণতঃ গ্রীষ্মে বর্ষার চেয়ে বেশী সারের দরকার 
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হয়। যদি প্রয়োজন মত জৈব সার না পাওয়| 
যায়া তলে ২৫০ পাউণ্ড এামোনিয়াম সালফেট 
৬০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট এবং ১৫০ পাউণ্ড 
পটাশিয়াম সালফেটের নিশ্রণ জমিতে দেবেন। 
জাত--ভাল ফলনের জন্য উচ্চ ফলনশীল 
জাত লাগান দরকার । ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
সংস্থ। থেকে পাওয়া গেছে ছুটি অতি ভাল 
জাতের ঢে'ড়স। একটি পুসা মখমলি, দ্বিতীয়টি 
পুস| সাবনি। এই দুটিই উচ্চ ফলনের জন্য 
বিখ্যাত। এদের আর একটি গুণ হচ্ছে যে এ 
জাত গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছুই খতুতেই চাষ করা যায়। 


গ্রীষ্মে ৫০ দিনে ও বর্ষায় ৬০ দিনে খাবার উপ- 


যুক্ত হয়। ফল সবুজ রঙের । এছাড়া “পারকীন 
সবুজ” জাত পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত। 
এগুলি ছাড়া অনেক দেশী জাতও আছে। 

বীজ বোনা শ্রীস্মের ফসলের জন্য ঢেড়সের 
বীজ ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে বুনতে হবে। বর্ষার 
ফসলের জন্য বীজ বর্ষ আরম্ভ হবার বেশ কিছু 
আগেই বুনতে হবে, যাতে রোগ পোকার 
আক্রমণ কম হয়। বর্ষার জন্য জুনের মধ্যে বীজ 
বোনা শেষ করতে হবে। বীজ সমতল জমিতে 
১ ফুট অন্তর তৈরী নালীতে ৯ ইঞ্চি দূরে দূরে 
বুনতে হবে। গ্রীষ্মে ঢেড়স গাছের বাড় কম 
হয় বলে একটু বেশী ঘন করে বীজ বুনতে হয়। 
এর জন্য একর প্রতি ৮ থেকে ১০ কেজি বীজের 
প্রয়োজন হয়। 

বর্ষায় ২ থেকে ২২ ফুট অন্তর লাইনে ১ ফুট 
দূরে দূরে প্রতি খোপে চারটি করে বীজ বুনতে 
হবে। চার! বেড়ে উঠলে যখন তিন চারটি 
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করে পাত| দেখ| দেবে, তখন একটি সতেজ 
চারা প্রতি খোপে রেখে বাকীগুলি তুলে ফেলতে 
হবে। 

সেচ-গ্রীত্মে টেড়সের ক্ষেতে মার্চ এপ্রিল 
মাসে সপ্তাহে একটি করে সেচ দিতে হুবে। 
মে জুন মাসে এই সেচ তিন চার দিন অস্তর 
অন্তর দিতে হবে। বর্ষার ফসলে বর্ধার আগে 
একটি ব| ছুটি সেচ দিলেই চলবে। বর্ষা শেষ 
হলে ১৫ দিন অন্তর একটি করে সেচ দিতে হবে। 

জমি পরিচর্ধা-জমি পরিচর্যার জন্য জমিতে 
তিন চারবার আগাছা! পরিষ্কার করে গোড়ার 
মাটি খুঁড়ে দিতে হবে ৷ 

ফমল তোলা--ঢেড়স নরম এবং মাঝারি 
আকারের হলেই তুলতে হবে। তুলতে দেরী 
হলেই ঢে'ড়স শক্ত হয় এবং বাজারে ভাল দাম 
পাওয়া! যায় ন। তাছাড়া কচি ঢেড়স তুললে 
ফলনও বেশী দিন ধরে দেয়। 

ফলন- উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর পিছু 
প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ মণ ঢেঁড়স ফলান যেতে 
পারে। & 
রোগ পোকা-- “ইয়েলো ভেইন মোজাইক” 
নামে ভাইরাস জাতীয় রোগ ঢেড়সের পক্ষে সব- 
চেয়ে ক্ষতিকর। এতে সমস্ত গাছ ফল শুদ্ধ, 
হলদে হয়ে যায়। এই রোগের আক্রমণ হলে 
আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলাই ভাল। তাতে রোগ 
কম ছড়ায়। ঢে রসে পোকার আক্রমণও হয়। 
তবে তা সাধারণতঃ খুব মারাত্মক ধরণের হয় ন! । 


পোকার আক্রমণ হলে প্রয়োজন মত ওষুধ দিতে এ” 


হবে। 
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পশ্চিমবঙ্গের ফলের মধ্যে আম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। প্রায় সব জেলাতেই আম হয়। তবে 
কয়েকটি জেলা বিশেষ করে আমের ফলনের 
জন্য বিখ্যাত, যেমন মালদা, মুশিদাবাদের 
আমের কথা সবাই জানে । 

আমের ভাল ফলন হলেও অনেক সময় 
আশানুরূপ দাম চাষীরা ফল বিক্রি করে পান 
না। তার কারণ, গ্রাম গ্রামাস্তরের চাষীদের 
পক্ষে পাক আম খুব তাড়াতাড়ি শহরে এনে 
বিক্রি কর! একটা সমস্যা হয়ে দাড়ায় । সেজন্য 
বেশ সম্ত। দামেই তাদের উৎপন্ন জিনিস মধ্যবৰ্তী 
ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিতে হয়। 

আম কাচ! ব| পাক৷ সরাসরি বিক্রি না করে; 
ৰ কিছু আম সংরক্ষণ করেও বিক্রি করা যায়। 

] তাতে দামও পাওয়া যায়। অসময়েও আমের 

স্বাদ পাওয়া যায়। আম সহজে সংরক্ষণ কিভাবে 
কর! যায় এই প্রবন্ধে সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হোলো :-- 
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আমচুর 

কাচা আম খোসা ছাড়িয়ে 'লম্বালম্থি ফালি 
করে কেটে শতকর। ৩ ভাগ লবন মিশ্রিত জলে 
ঘণ্ট| খানেক ভিজিয়ে রাখার পর ৪-৫ দিন ধরে 
রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর 
শুকনে। আমচুরগুলি ১৭-১৫ মিনিট গন্ধকে পুড়িয়ে 
ধোয়া খাওয়াতে হবে। সুবিধামত মাপের 
পলিথিন প্যাকেটে পুরে এই আমচুর বাজারে 
ছাড়লে বেশ ভাল দাম পাওয়া যাবে। 
আচার 

প্রতি কেজি কাচা! আমের ফালির সঙ্গে 
২৫০ গ্রাম নুন ও ২৫ গ্রাম হলুদ মাখিয়ে ৪-৫ দিন 
রোদ খাওয়াতে হবে। এর পর ২৫ গ্রাম করে 
মেথি, সরষে, কালোজিরে; গোল মরিচ, শুকনো 
লঙ্কার গুড়ো ও অল্প সরষের তেল দিয়ে আম 
মেখে নিতে হবে। আচারটিকে বোতলের মধ্যে 
পুরে সরষের তেল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। 
৩-৪ সপ্তাহ বাদে সাধারণতঃ খাবার উপযুক্ত 
হবে। 
মিষ্টি চাটনি 

ডাঁশ। অথবা অল্প পাক৷ আমের খোসা 
ছাড়িয়ে ফালি করে শাস বের করে অল্প জলে 
ফুটিয়ে নরম করে নিতে হবে । এর সাথে কেজি 
পিছু ১ কেজি চিনি ও ৬০ গ্রাম লবন মেশাতে 
হবে এবং একটি কাপড়ের টুকরোতে ২৫ গ্রাম 
গরম মশলা, ৫ গ্রাম রস্থন, ১৫ গ্রাম লঙ্ক| 
গুড়ে, ২৫ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি ও ১০০ গ্রাম 
আদার কুচি বেঁধে আমের সঙ্গে ফোটাতে হবে। 
কিছুক্ষণ ফোটানোর পর মশলার রস নিঙডে 


নিয়ে পুটলিটি ফেলে দিতে হবে। আমের শাঁস , 


ফুটতে ফুটতে যখন জ্যামের আকার নেবে তখন 
৫ গ্রামের মত ভিনিগার মিশিয়ে আরও মিনিট 
পাঁচেক ফুটিয়ে নিতে হবে। মিনিট ২০ জলে 
ফোটানে। ও পরে শুকিয়ে রাখ! বোতলে গরম 
অবস্থায় চাটনিটিকে পুরে ছিপি এটে মোম 
লাগিয়ে দিতে হবে। 
আমসন্তু 

রসাল আম থেকে রস বের করে কেজি 
পিছু ১০০ গ্রাম করে চিনি মিশিয়ে তাল অথবা 
খেজুর পাতার চাটাই-এ পাতল| করে বিছিয়ে 
দিতে হয়। শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার এর 
ওপর রস বিছিয়ে দিতে হবে ৷ 

এইভাবে কয়েক দফায় মোটামুটি ১ ইঞ্চির 
মত একট! চাদর তৈরি হলে দরকার মত ছোট 
ছোট টিকে। করে কেটে মিনিট দশেক গন্ধকের 
ধোয়| লাগিয়ে টিসু কাগজের প্যাকেটে পুরে 
ফেলতে হবে। 
ক্যানিং 

পাকা অথচ বেশ শক্ত--এ রকম ধরণের 
ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোগ্বাই প্রভৃতি আমের 
খোসা ছাড়িয়ে ছু পাশের শীস লম্ব। করে কেটে 
১ কেজি অথবা ৫০০ গ্রাম মাপের টিনে পুরতে 
হবে। এরপর শতকরা "২৫ ভাগ সাইট্রিক 
এ্যাসিড মিশ্রিত ৩৫” থেকে ৪০? ত্রিক্সের চিনির 
রস গরম অবস্থায় টিনে ঢালতে হবে। 
টিনগুলোকে গরম জলে ১৭৫ ফাঃ তাপে ১০ 
মিনিট গরম করে ক্যান সিলার দিয়ে সিল করে 
দিতে হবে । শেষে আবার সিল করা টিনগুলোকে 
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২০ মিনিট জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। 
জ্যাম 

পাকা আমের শস পাল্লিং মেশিনের সাহায্যে 
মোলায়েম করে নেওয়ার পর সম পরিমাণ চিনির 
সঙ্গে ফুটিয়ে ৬৮” থেকে ৭০? ব্ৰিঙ্কে আনতে 
হবে। এর সঙ্গে ফুটন্ত অবস্থায় শতকর! "২৫ 
ভাগ সাইট্রিক এ্যাসিড ও দরকার হলে অল্প 
পেকটিন পাউডার মেশাতে হবে। জ্যামটি এর 
পর গরম অবস্থায় টিনে পুরতে হবে এবং পরে 
সিল কর টিনগুলোকে ১৫ মিনিট জলে ফুটিয়ে 
নিতে হবে । 
শাস 

পাক! আমের শ স পাল্লিং মেশিনে মোলায়েম 
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করে নিয়ে ফুটন্ত অবস্থায় ক্যানিং করতে হবে। 
এই শাসের আমের স্কোয়াশ এবং অন্যান্য বিকল্প 
খাদ্য তৈরীর জন্য বাজারে বেশ চাহিদা আছে। 
ক্কোয়াশ 

প্রতি কেজি মোলায়েম করা শাসের সঙ্গে 
১৫ কেজি চিনি ও ৩৩ গ্রাম সাইট্রিক এ্যাসিড 
১ কেজি গরম জলে গুলে মেশাতে হবে। ২ গ্রাম 
পটাশিয়াম মেটাবাই সালফা ইট, অল্প জলে গুলে 
নিয়ে এর সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 
এরপর স্কোয়াশটি গরম জলে ফোটানো বোতলে 
রেখে ছিপি এটে মোম লাগিয়ে দিতে হবে। 

এভাবে একটু উৎসাহ থাকলেই সহজেই আম 
থেকে নান! জিনিস তৈরি করে রাখা যায়। 
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মন্থর গতির ট্রেনে খেত খামার গ্রাম পেরুতে 
পরুতে কিংবা ছৈ ছাউনি টাঙানো গোরুর 
|ড়িতে টাল খাওয়া দোলানী ছন্দে কাদা ভরা 
মঠে। পথ ধরে যেতে যেতে এমন দৃশ্য মনে নেশ। 
| ধরিয়ে পারে না। বৃষ্টির প্রলেপ মাখানে৷ 
[াপসা বাপস| আকাশ মাটি মাঠঘাটের ছবি 
ধায় একাকার । বিরাম বিহীন জলবর্ণ। আকাশ 
থকে গলে গলে ঝরে চলেছে। অতিদূরে-_ 
নারে! দুরে দিগন্তের জংলী রেখা! যেন ছিড়ে 
চ্ছে--মুছে যাচ্ছে ৷ আর নিকটে সরসসিক্ত 
[টির রঙ আর কচি ধান চারার ছূর্বাদল সবুজ 
ঙ জোট করে একরকম রঙ রূপ করেছে মাটির । 
রি মধ্যে কৃষক কৃষাণীর| ধান চারার আটি বয়ে 
নে এখানে ওখানে স্তুপ করছে। আর হুমরী 
য়ে নুয়ে পড়ে ওর! মাটির বুকের ভেতরে ধান- 
র| রুয়ে দিচ্ছে। বৃষ্টি, মাঠ, ধানচার। আর 
যক কৃষাণী মিলে যেন এক পরম পবিত্র উৎসব 
দ্যাপন করে যাচ্ছে, যে উৎসবের মহা প্রসাদ 
ঘন পোষে গা গেরস্ত মাথায় তুলে নেবে। 

শ্রাবণেই আমনের ধানচার! রোয়ার সময় । 
রফের মূল শস্য আমন ধানের চার! রোযার 


৩৪ 
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কাজ ছাড়া, পাট, আউশ, আখ ইত্যাদির জন্যেও 
শ্রাবণে কিছু করবার আছে। কৃষকদের জন্যে 
তা নিয়ে একটু আলোচন! কর! যেতে পারে। 
আমন 

আমনের চারাতো। রুইবেন শ্রাবণে তবে 
তার আগে জমি তৈরির কথা আধাটেই বলে- 
ছিলাম কিন্তু। অর্থাৎ জমিকে 8-৫” ইঞ্চি 
গভীর করে চষে কাদ। করতে হবে। জমির 
সব জায়গায় জল যাতে সমানভাবে দাড়ায় ত! 
দেখবেন। মই দিয়ে জমি সমান করে দিলেই 
জল সমানভাবে দাড়াবে । 

সার দেবেন তে|! জমি তৈরির সময় 
প্রাথমিক সার হিসেবে একরে ৩-৫ টন কম্পোষ্ট 
সার দেবেন। আর ১৮ কেজি নাইট্রোজেন, 
১৮ কেজি ফসফেট এবং ১৮ কেজি পটাশও 
দিতে হবে। 

লক্ষ্য রাখবেন চার! লাগাবার বা।পারে। চারা 
১০ সেঃমিঃ বা ৪ ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাবেন । 
সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২২ সেঃমিঃ বা ৯ 
ইঞ্চি। জমি ১ ইঞ্চি গভীর করে একসঙ্গে ২।৩টি 
চারা লাগাবেন। তবে একটা কথা বলে রাখছি 


= 


প্রাথমিক সার হিসেবে যে মাত্রা বল৷ হচ্ছে তা 
উচ্চফলনশীল ধানের জন্যে । দেশী ধানের বেলায় 
অভিজ্ঞ কৃষকের সঙ্গে পরামর্শ করে সার দেবেন। 

শ্রাবনের প্রথম দিকে কিংবা আধাটের শেষ 
দিকে যার! চার! রুয়েছেন তাদের শস্য পরিচর্য। 
ও শহ্ত রক্ষার কর্তব্য রয়েছে। চার! রোয়ার 
১৫ দিন পর ১০ দিন অন্তর জমিতে নিড়ান দিয়ে 
যাবেন কিন্তু । 

হ্যা আরেক কথা ৷ একর পিছু ৯ কেজি 
নাইট্রোজেন চার! রোয়ার ১৫-২০ দিন পর চাপান 
সার হিসেবে দেবেন । 

শস্য রক্ষার ব্যাপারে কিছু বলতে হয়। 
প্রথম পধায়ে চারা রোয়ার ১৫ দিন পরে একরে 
১ কেজি শতকরা! ৫* ভাগ শক্তির জলে গোল! 
বি-এইচ-সি বা ৫০০ মিঃ লিঃ ফেনেট্রোথায়োন 
শতকর! ৫০ ভাগ ( অর্থাৎ ফলেথায়োন বা স্থমি- 
থায়োন ) ২০* লিটার জলে গুলে ছেটাবেন। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে চারা রোয়ার ৩০ দিন পর 
(যাঁরা আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে বীজতল! থেকে 
চার! রুয়েছেন ) শতকরা ৩৫ ভাগ শক্তির 
থায়োডেন বা একাড়িন শতকর। ২৭ বা লিনডেন 
শতকর। ২০ ভাগ ই-সি ৭৫০ মিঃলিঃ এবং ১ 
কেজি ক্যাপটান শতকরা ৮৩ ভাগ বা জিনেব 
শতকরা! ৭৫ ভাগ ২৫০ লিটার জলে গুলে প্রতি 
একরে ছেটাবেন। 
আউশ 

আমনের কথা তো! অনেক হোল। এখন 
/ আউশ, শ্রাবণে যার বয়স আপনার জমিতে প্রায় 
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বনুদ্ধর। £ আষাঢ় £ ১৩৭৯ 


আড়াই মাস ব| ৭৫ দিন। লক্ষ্য করুন, দেখবেন 
চোখের আড়ালে আড়ালে ধানশিষে ছুধ জমছে 
কী সুন্দর। মাটির রস ধানের জীবনে সুধা হয়ে 
জমছে। এখন এই যৌবনবতী ধানকে রক্ষা করুন। 

কাজ তেমন বেশি কিছু নেই। পোকার 
আক্রমণ ঠেকাতে একর প্রতি ১০ কেজি বি-এইচ- 
সি শতকর! ১০ ভাগ গুঁড়ো ছিটিয়ে দেবেন। 
পাট 

এবার পাট। পাটের কথ! শুনবার আর 
ধৈর্য কই এখন আপনার । কেননা! ফসল পুরো! 
তৈরি। একেবারে রূপোলী আশের রূপ চোখ 
জুড়ে ছুলছে কিনা! তবে পাট কাটতে হবে 
তো এখন । কারণ, একে পাট তৈরি; তার ওপর 
আবার অনেকে পাটের জমি আমনের ধানের 
জন্যে ছেড়ে দেবেন পাট কেটে। তাই শ্রাবণে 
পাটের সফল ফসল কেটে নিন সন্তৰ্পণে । 
আখ 

আশ্বিনে কাতিকে লাগিয়েছেন যারা, তাদের 
আখের খেতে এখন আখের শুকনো পাতা কেটে 
ফেলে গাছ সাফ করে দিতে হবে। আর একট! 
কথা; গাছের গোড়ায় উচু করে মাটি দিয়ে ডোল 
বেঁধে দিতে হবে কিন্তু । 

আর শস্য রক্ষার কাজ? মাজর৷ পোকার কথ! 
আর ভেবে লাভ নেই। আক্রমণের সময় এখন 
নয়; হলে অনেক আগেই হয়ে গেছে, না হলে 
ভাল। তবে রোগের আক্রমণ দেখলে, 
আক্রান্ত গাছের পাত৷ ছাড়িয়ে বা কেটে নিয়ে 
অন্যত্র পুড়িয়ে ফেলুন। 





দী:উ: 


পশ্চিমবঙ্গে সবুজ বিপ্লব সাফল্যের পথে 
এগিয়ে যাচ্ছে 


পশ্চিমবঙ্গে রবি চাষের জমি এবং পূৰে 
খরিফ মরন্ুমে পতিত জমিতে হাল বছরে ৭ লক্ষ 
২৩ হাজার একরে ধান উৎপন্ন হয়েছে। ৩-৪ 
বছর আগে এ ধরণের জমিতে মোট ৭০ হাজার 
একরে ধান চাষ হয়েছে । মাত্র ৩৪ বছরে ৬ 
লক্ষ ৫৩ হাজার একরে ধান চাষের এলাকা সম্প্র- 
সারণের ফলে এ রাজ্যে সবুজ বিপ্লব সাফল্যের 
পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে । 

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি কমিশনার ডঃ এ, এস, 
চিম| সম্প্রতি হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার নয়টি 
ব্লক সফর করে সবুজ বিপ্লবের অগ্রগতি সম্বন্ধে 
উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন 
যে, সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ প্রদর্শন এবং 
সুষ্ঠু কৃষি পদ্ধতির বিশ্লেষণের সমন্বায়র ফলে এই 
প্রকার উল্লেখ্য সাফল্যলাভ কর! সম্ভব হয়েছে। 

সেচ ব্যবস্থার উন্নতি কর! এ রাজ্য বিশেষ 
প্রয়োজনীয় মনে করে ডঃ চিম| মস্তব্য করেন, 


ৰথ লৰ কী 


কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির 
জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। উন্নত ফলনশীল 
ধান চাষের পদ্ধতি অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গে 
একরে ৮০ থেকে ১২০ মণ ফলন উৎপাদন সম্ভব 
হয়েছে; আনন্দের সঙ্গে ডঃ চিম| একথা বলেন ৷ 
ডঃ চিমা মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গ শীঘ্রই খাছ্যোৎ- 
পাদনে যে শুধু ন্বয়ন্তরই হবে তাই নয়, কৃষক 
পরিবারের বহু লোকের কর্ম সংস্থানও সৃষ্টি 
করবে। তাছাড়া আনুষঙ্গিক কাধাবলীর দ্বার! 
এগ্রো সাভিস সেণ্টারে নিয়োজিত বহু বেকার 
স্নাতকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হবে। 


কেন্দ্রীয় সরকায্স এ বিষয়েও যথাসাধ্য সাহায্য 


করবেন বলে ডঃ চিম| আশ্বাস দেন। 

হাবড়। ২নং ব্লকৈ প্রশিক্ষণ শিবির 

গত ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৯ সন হাবড়া ২ নং 
উন্নয়ন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বাশপুল অঞ্চলের 
ছায়াঘের| কাঁজলায় শ্রাগোপালচন্দ্র দাসের খামার 
বাড়ীর স্নিগ্ধ পরিবেশে উচ্চফলনশীল ধানচাষের 
ওপর সারাদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবিরের 
আয়োজন কর! হয়েছিল । বিভিন্ন গ্রামের ছোট 
বড় প্রগতিশীল দেড়শ জন কুষকভাই ও এই 

‘স্থার কর্মীবুন্দ এই শিবিরে যোগ দেন। 

সকাল ৮টায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে উন্নয়ন 

আধিকারিক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় শিবিরের ৮ 


৩৬ 


উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা! করে শিবির উদ্বোধন করেন। 

সকাল ৯টায় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
শ্রীঅমিয় কুমার মিত্রের নেতৃত্বে সকলে এই 
অঞ্চলের উচ্চফলনশীল কৃষিক্ষেত পরিদর্শন 
করেন। উন্নত ধরণের ধানচাষ ছাড়াও শ্রীভক্ত- 
দাস মণ্ডলের বাদাম ও শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষের 
তুলাচাষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

এই চাষ দু’টি পরীক্ষামূলকভাবে এই সংস্থায় 
এই বছরই সুরু করা হয়েছে। খুঁটিনাটি নান! 
প্রশ্নের মাধ্যমে কৃষক ভাইয়ের| তুলা ও বাদাম 
চাষের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন । 

দুপুরের আলোচনাচক্রে ফাটি লাইজার 
কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ফিল্ড ডেমনস্টেটর 
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভুইঞ| বিভিন্ন ধরণের সারের 
প্রয়োজন ও প্রয়োগবিধি নান! উদাহরণের মাধ্যমে 
আকর্ষণীয় করে তোলেন। 

বৈকালের আলোচনাচক্রে সামাজিক অর্থ 
নৈতিক এবং মূল্যায়ন শাখার পরিদর্শক ্রীপ্রাণেশ 
চন্দ্র সরক্কার পরিবতিত পরিস্থিতিতে কৃষি কাজে 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব 
দেন। “আনন্দই কাজের উৎস”_কাজের মাধ্যমে 
আনন্দ স্থষ্টি করে জীবনের নতুন মূল্যবোধ অঙ্গ- 
ধাবনে অনুপ্ৰাণিত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি 
সকলকে । 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৭৯ 
উত্তরবঙ্গে বহুফসলী প্রকল্প 

পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় জমি এখনে! একাধিক 
ফসল ফলানোর যোগ্য না হয়ে উঠলেও) রাজ্যের 
উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে তিনটি জেলায় বহু ফসল 
ফলানোর একটি পাইলট স্কীম তৈরি হয়েছে। 

নতুন প্রকল্পে উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, মালদা) 
ও দাঞ্জিলিং--এই তিনটি জেলাকে বহুফসলী 
জমির আওতায় আনা হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রতি 
জেলায় একটি করে ব্লক বেছে নেয়! হবে। এই 
প্রকল্প রূপায়ণের যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় 
সরকার থেকে দেওয়। হবে । 

প্রকল্প ব্লকের মাধ্যমে রূপায়িত হবে। প্রতিটি 
পলকে একজন করে বিশেষজ্ঞ থাকবেন, তিনি জমি 
পরীক্ষা, জলসেচ, চারা, কীটনাশক ওষুধ, ফলন 
পরীক্ষা ইত্যাদি কাজ তদারকি করবেন। এই 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে জমিকে একফসলী থেকে 
ক্রমে চার ফষলীতে রূপায়িত করা। ;: 
মধ্যে দাঞ্জিলিঙে বিশেষ করে শাক সবজি এবং 
কোচবিহার ও মালদায় ধান, পাট, 
শাকসবজি ইত্যাদি ফলানো হবে বলে আন ৰ 
গেছে। Aa 
এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্মে প্রতি 


জেলায় একজন করে কৃষি অফিসার নিযুক্ত হবেন 
বলে রাজা সরকার জানিয়েছেন। 





৩৭ 





সন্যাস অধুরিত হওয়ার আগেই 





ন 


আগনার ঘনর্লজানেগচুরধবানেন্ ফসল আন্ন দাত 


আর কোনও দিন চওড়া পাতাওয়ালা আগাছা! আর ঘাস আপনার 
ফসলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গজাতে পারবে না। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের 
আডডা জমবে না আর আপনার ধানের ফসলের কোন ক্ষতি হবে না। 
মনস্যান্টোর ম্যাসেট হচ্ছে এমনি একটি উদ্তিদ-নাশক যা অস্থৃরিত” 
হওয়ার আগেই--এমলকি শিকড় গাড়ার আগেই--সব 

আগাছা বিনাশ করে ৷ ভাই আপনার ধানের ফসল পায় সার, 
সূর্যের আলো আর জলের সম্পূর্ণ সুযোগ ৷ আপনি পান 
ক্ষেতভরা প্রচুর ফসল--আর আরো বেশী লাড়॥ 

৫০% ই সি এবং &% দানাও পাওয়া হায়। 

আগ'ছ! ধবংস করুন -গ্রচুর ফসল ফলান 


উদ নাশক কির ক্ল Monsanto. 
ণ্চী 


মনস্যাণ্টে। কেমিক্যালস্‌ অব ইণ্ডি লিঃ 

কে অব $ এ 

হেড অফিস:ওয়েকফীন্ড হাউস) ১১ প্প্রট বোড, পক yi শ্বাই ১ 
শাখা; নয়াদিয়ী , কলকাতা * মাত্রাজ 


© মনস্যান্টে! কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এবং অনুমনতিক্ৰষে মনস্যাট্টো কেমিক্যালম অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ঘায়| ব্যবহাড়। 





MC.G. 16.780 





ৰমুন্ধর| ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি: 

'ব্সুন্ধারা মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্পঃ নাটক, কবিত। প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েং, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রন্ভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়৷ হবে। 
রচনা ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়৷ হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 
ৃষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
লেখ। পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটর, বসুন্ধর|, কৃষিতথ্য কাৰ্যালয়, ৪২, গ্রেহীমস্‌ রোড, কলিকা তা-৪০। 


পারিশ্রমিকের হার £ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২৬; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ;.কবিত!| ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কুষি-থিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ ৷ 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি: 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। 
বিজ্ঞাপনের হার নিন্দররূপ £ 

প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫*২ প্রতি সংখ্যা ৷ 
সাধারণ পূৰ্ণপৃষ্---১০*ত প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা-_৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখা। ৷ 

দ্ৰষ্টব্য ঃ--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্ৰিম দিলে শতকরা ২২ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই) ই, এন) এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধামে বিচ্ধাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর। ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 


গ্রাহকদের প্রতি: 

বসুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো! 
ঠাদা পাঠালে গ্রাহক হুওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানে। হয়। 
চাদার হ!র--গ্রাতি সংখ্য! ২৫ পয়সা; বাধিক ৩২ টাকা। 


৮} চাদ৷ পাঠাবার ঠিকান। ঃ 


যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( তথ্য ও জনসংযোগ ), রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক।ত|-১। 
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॥ বন্ুর্কর।॥। 


১৩৭৯ 


সম্পাদিক। £ স্থলেখ| ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ। 
কর্তৃক প্রকাশিত 


বনমহোৎসবের কথা --- 
হরেন্দ্রনাথ দাশ 

ধানের ভেপু পোক! "*" 

পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় 


ূর্যমুখী 


৯-১ 


দাঞ্জিলিঙের কমল! বাগানের একটি প্রধান 


পোক! প্রসঙ্গে 
দিলীপ কুমার নাথ 
কেটোন। বৃক্ষ ( কবিতা) 
সুনীল সরকার 
রোদ্দ,রের উটপাখী নেই ( কবিত1) 
করবী চট্টোপাধ্যায় 
প্রান্তিক চাষ 
দেবপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পশ্চিম বঙ্গে সবুজ বিপ্লবের পদধ্বনি 
সুভাষ রায়চৌধুরী 
চিত্রবাত! 
ফল চাষে আরও যত্ন নিন 
লক্ষ্মীনারায়ণ হাজর। 
ভাদ্রের চাষ 
ংসারের প্রয়োজনে শস্ত মজুত 
রাখার উপায় 
স্বুলেখ| ঘোষ 
সাদ। সোনার চাষী 


. খবরাখবর 


১১-১৩ 


১৪ 


১৫ 








মযাসেট তাধুরিত ওয়ার ত্যাগের 
আগাদাওঘা ঘাস বিনাশ বরে 








আ্মাগনার ঘরেণ্মানেগ্রচুর ধানের ফসল আর লাভ 


আর কোনও দিন চওড়া পাতাওয়ালা আগাছা আর ঘাস আপনার 


ফসলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গজাতে পারবে না। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের 


ভি 1৯৯ মনস্যান্টোর ম্যাসেট হচ্ছে এমনি একটি উদ্তিদ-নাশক যা অস্থুরিত” 
২ হওয়ার আগেই--এমনকি শিকড় গাড়ার আগেই--সব 
আগাছা বিনাশ করে ৷ তাই আপনার ধানের ফসল পায় সার, 
সূর্যের আলো আর জলের সম্পূর্ণ সুযোগ ৷ আপনি পান 
ক্ষেতভরা প্রচুর ফসল.-আর আরো বেশী লাড। 
৫০% ই সি এবং &% দানাও পাওয়া হায়। 
আগাছ! ধবংস করুন -প্রচুর ফসল ফলান 






উদ্ভিদ-নাশক তৈরি করেছেন 


Monsanto. 


মনঙ্সযাণ্টৌ 
কারার ত য়া প্রাঃ লিঃ 
haps ললি die le স্‌ অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ ৰি বোহ্বাই ১ 
শাখা; নয়াদিজী * কলকাতা * মাত্ৰাত 


© যনস্যান্টো রিনি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এবং অনুমতিক্ৰমে মনস্যান্টো কেমিকালম অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ছারা! ব্যবহাত 





আড্ডা জমবে না আর আপনার ধানের ফসলের কোন ক্ষতি হবে না। 





কয়েক মাসের দুঃসহ খরার ফলে পঃ বঙ্গের 
প্রাক খরিফ চাষের এ বছর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। 
অসেচ এলাকার অনেক চাষী পাট ও আউশ ধান 
সময়মত বুনতেও পারেননি । এই ক্ষতি পুরণ 
করতে চেষ্টা করতে হবে খরিফ ও রবি মরসুমে 
বেশী ফলন ফলিয়ে। 

সুখের বিষয় আধাটঢ়ের প্রথমেই মৌস্ুমি 
মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে । পুঞ্জ পুঞ্জ 
মেঘে আকাশ মাঝে মাঝেই ছেয়ে যাচ্ছে । ঘন 
বর্ষার আগমন বাৰ্ত্তা! নিয়ে আসছে যেন এই 
মেঘের রাশি । 

মেঘ আমাদের তথ! কৃষকের আশা? আনন্দ 
এবং ভরসার প্রতীক । অনাবষ্টি এবং অতিবুষ্টি 
চাষের যেমন ক্ষতি করে, তেমন পরিমিত এবং 


॥ বস্বধ্ধব| ॥ 


২৪শ বর্ষ £ চর্থ সংখ্য! 


* শ্রাবণ, ১৩৭৯ ১৮৯২ শকাব্দ 


নিয়মিত বৃষ্টি চাষের কাজে আনে সাফল্য ও 
ফলনের প্ৰাচু্ব ৷ 

সেচের ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক 
বেড়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর 
কতটুকু । তাই আষাঢ় শ্রাবণের পরিমিত বৃষ্টি 
কৃষকের কাছে দেবতার আশীর্বাদেরই মত। 

এই শ্রাবণেই কৃষক আমন ধান রোয়! করা 
শুরু করেন। তবে প্রচণ্ড খরার ফলে, এবছর 
অনেকেই সময়মত আমন ধানের বীজতল! তৈরী 
করতে পারেননি । এজন্য আমন ধান রোয়া কর! 
কিছুট। নাবি হচ্ছে। 

রোয়া করার সময় জমিতে খুব বেশি জল না 
থাকাই ভাল। অল্প ছিপছিপে জলেই রোয়ার 
কাজ ভাল হয়। জমি ভাল মত কাদ। কাদ৷ 
হলেই, রোয়ার পরে, চারাগুলে! তাড়াতাড়ি 
লেগে যায় ও প্রয়োজনীয় খাবারের যোগান 
পাওয়ার ফলে, তাড়াতাড়ি পাশকাঠি ছাড়তে 
আরম্ভ করে। আর পাশকাঠি বেশী হওয়া 
মানেই ফলনও বেশী । 

এখন তে। অনেকগুলি জলদি জাতের অধিক 
ফলনশীল ধান চাষের জন্য কুষকর। পাচ্ছেন। 
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এইসব জাতগুলির কোন একটি চাষ করলে, 
যাদের সেচের সুবিধা আছে, তার! গম বা বোরো! 
ধানের চাষ বোরো মরস্থমে করতে পারবেন। 
এইসব ভেবে চিন্তে নিশ্চয়ই কুষকর| ধান নির্বাচন 
করে, চারা তৈরী করেছেন । 

চার! রোয়ার আগে জমিটি নিশ্চয়ই উপযুক্ত 
পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার দিয়ে তৈরী করে 
নিয়েছেন। যেসব চাষীভাই যথেষ্ট পরিমাণে 
গোবর ব| কম্পোস্ট সার দিতে পারছেন না, তার! 
বিকল্প সার হিসাবে, বেশ কিছুট। খড় প্রথম 
চাষের সময় জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সাথে 
মিশিয়ে দিতে পারেন। এই খড় পচে গিয়ে জৈব 
সারের কাজ দেবে। জৈব সার ছাড়া, অজৈব 
অর্থাৎ রাসায়নিক সারও দিতে হবে। 

সার ব্যবহারের পরিমাণ অবশ্য, বিভিন্ন 
জেলার মাটি ও জল হাওয়ার ওপর নির্ভর করে । 
কি সার কতট। ব্যবহার করবেন, এ বিষয়ে জানার 
জন্য কৃষকভাইর! গ্রামসেবক বা ব্লকের সঙ্গে যেন 
যোগাযোগ করেন ৷ 

এছাড়া ভাল ফলনের জন্য উন্নত প্রথায় চাষ 
নিশ্চয়ই করতে হবে । এর জন্য জমিতে ঠিক ঠিক 
সময়ে নিড়ান দেওয়া, উপযুক্ত সেচ ও কীটনাশক 
ওষুধের বাবস্থ। রাখ দরকার। 


চাষে খরচও এখন অনেক ৷ বিশেষ করে 


অধিক ফলনশীল ধান চাষে। অনেক কুষকেরই 
টাকার অভাবে ঠিকমত চাষ করার সুবিধ। ইয়ন| ৷ 

কৃষকভাইরা নিশ্চয়ই জানেন-_-যে সরকার 
এ বিষয়ে খুবই সচেতন। এবং কৃষকদের 
নানাভাবে সাহাষা করার জন্য সচেষ্ট । চাষের 
জহ্য কৃষকরা নানা রকম খণ পেতে পারেন ব্লক 
অফিস থেকে, সমবায় ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ব 
ব্যাঙ্কঙুলি থেকে। এসব বিষয়ে কৃষকরা ভাল 


"করে জানার জন্য যেন ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ 


করেন ৷ পঃ বঙ্গকে খাছ স্বয়স্তর করে তোলার 
জন্য বিশেষ চেষ্টা কর! হচ্চে । ধানের উৎপাদন 
তাই বাড়ানোর ওপর বিশেষ করে জোর দেওয়া 
হয়েছে । গমের উৎপাদন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 
যথেষ্ট সাফালা লাভ করেছে। ধানের উৎপাদন 
যদি বাড়াতে পার! যায়ঃ তাহলে পশ্চিমবঙ্গে 
সবুজ বিপ্লব সার্থক হয়েছে বল! যাবে। 

পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদনের খরিফই সবচেয়ে 
বড় মরস্থম। কৃষকভাইদের কাছে তাই অনুরোধ 
এই মরস্ুমে উন্নত প্রথায় চাষ করে ধানের 
উৎপ|দন বাড়ানোর চেষ্টা করুন। কৃষকভাইদের 
ওপরই নির্ভর করছে এর সাফল্য। প্রয়োজনীয় 
সাহায্য ও পরামর্শের জন্য সরকারি কর্মচারীর! 
সব সময়েই কৃষকদের কাছাকাছি আছেন। 
একথা কৃষকভাইরা যেন মনে রাখেন। 
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বৃহু আগে, যখন আধুনিক যানবাহন ছিল 
ন, ছিল না রেলগাড়ী, বাস বা মটর গাড়ীর 
সুবিধা, তখন হাঁট। পথই ছিল সাধারণ মানুষের 
যাতায়াতের একমাত্র উপায়। দূর দূর পথে 
যেতে পথিককে বিশ্রাম নেওয়ার দরকার হতে! । 
বড় বড় গাছের ছায়াই ছিল পথশ্রাস্ত পথিকের 
য় বিঞ্রামের জায়গ| ৷ 

E: হু গাছ ক্লান্ত পথিককে যেমন আশ্রয় দিয়েছে, 
KE ত মানুষ গাছকে দেবতা! বলে পুজোও করেছে। 
| আগের দিনে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ত্রতের অঙ্গ ছিল। 
সম্রাট থেকে রাজ! মহারাজ! অনেকেই পথের 
পাশে বড় বড় গাছ লাগিয়ে তীর্থযাত্রীদের ও 
পথক্লান্ত পথিককে গাছের ছায়ায় খানিকট। 
আরাম দিতে পরলে সৎ কাজ বলে মনে করতেন। 
সকলেই জানেন সম্রট অশোকের কথ! ৷ তার 
নানা জনহিতকর কাজের মধো পথের পাশে 
বুক্ষরোপন ছিল অন্যতম কাজ। গাছকে আদর 


Sf EE: 1] 8817. ও সন্মান দেওয়া হয়েছে যুগ যুগ ধরে। 
এ EEE 8 E85] 8 আজ গাছের সেই আদর, সেই যত 
7 \ [ত কোথায়? কোথায় সেই চায়া শীতল শান্তির 
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নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। গ্রামবাংলার শ্রী 
আজ শহরের সন[রোহে ভরে উঠেছে । লোক- 
সংখ্য! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের সংখ্যাও কমছে। 
গছ কেটে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন বসতি। 
গাছ কাটা হচ্ছে, কিন্ত নতুন নতুন গাছ সেখানে 
লাগানে। হচ্ছে কই তেমন ? যত ক্ষতি হচ্ছে, 
পূরণ তত হচ্ছে না। যে ভাবে বন.কেটে বসতি 
হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে, তাতে মেঘশুন্ত তপ্ত 
আকাশ, আর মরু ধু ধু প্রান্তরের আশঙ্কাই মনে 
জেগে ওঠে। 

এসব কথ! চিন্ত। করেই আমাদের প্ৰাক্তন 
কেন্দ্রীয় কৃষি ও খা মন্ত্রী ডঃ কে, এম, মুন্দী 
সরকারী চেষ্টায় বনমহোৎসবের নতুন করে 
আয়োজন শুরু করেন। 

পথিককে ছায়| দেওয়া ব| নিছক সৌন্দর্যের 
কথ! বাদ দিলেও) গাছের প্রয়োজনের শেষ নেই। 
দৈনন্দিন জীবনের নান। চাহিদ। মেটাতে গাছের 
দরকার। সূর্যের কঠোর তাপ থেকে মাটিকে 
রক্ষ। করে, মাটিয় উর্বর শক্তি বজায় রাখে আবার 
মেঘ আকর্ষণ করে বৃষ্টি ঘটাতে সাহা যা করে এই 
গাছ। ভূমিক্ষয় দূর করে, বন্ধা নিয়ন্ত্রণেও 
সাহায্য করে, এক কথায় দেশের বনজ সম্পদ 
দেশের অতুল এশ্বৰ্ধ ৷ 

গাছ ছাড়া জীব জগত এক মুহুর্তও বেঁচে 
থাকতে পারতো না। গাছ কাবন-ডাই-অক্সইড 
বাতাস থেকে নিয়ে তৈরী করে নিজেদের খাছ; 
বিনিময়ে আমাদের দেয় অক্সিজেন, আমাদের 
বেঁচে থাকার পারমিট বা অনুমতি পত্ৰ ৷ 

পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি পারমাণবিক 


শক্তির পরীক্ষ। নিরীক্ষ! করতে গিয়ে দেশের বায়ু- 
মণ্ডলকে যে ভাবে বিষাক্ত করে তুলেছে সেই দূষিত 
আবহাওয়ার হাত থেকে আমাদের বাচতে হলেও 
বৈজ্ঞানিক দিক থেকে গাছ সংরক্ষণের অনেকট। 
প্রয়োজন ৷ রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বড় বড় 
দেশগুলি বর্তমানে এদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। 
তাছাড়! দেশের বনজ সম্পদের একটা বিরাট 
অর্থকরী দিক আছে। 
_ স্থৃতরাং আমরা বলতে পারি দেশের কৃষির 
উন্নতি করতে হলে বনমহোতসবকে অবহেল! 
কর! চলে না। ভূমি সংরক্ষণ, ভূমির উর্বরতা 
বাড়ানো, বন্য! নিয়ন্ত্রণ ও বৃষ্টিপাতের সম্ভবনাকে 
বাড়ানোর জন্য বনভূমিকে রক্ষ। করে ও অন্যদিকে 
নতুন নতুন চার! গাছ লাগানোর জন্য সকলকে 
গাছ সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও আস্থাবান করে তুলে 
এ কাঁজে নামাতে হবে। 

সার। জুলাই মাস গাছ লাগানোর মাস। 
সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় একমাত্র সার্থক হবে 
বনমহোৎসব। এ কাজ শুধু সরকার; উন্নয়ন 
রক, কৃষি বিভাগ ব| অন্যান্য সংস্থার নয়, দেশের 
প্রতিটি জনসাধারণকে এ কাজে এগিয়ে আসতে 
হবে। 

কি ধরণের গাছ লাগালে পরিবেশটি সুন্দর 
ও মনোরম হতে পারে তার জন্য স্থপরিকল্লিত 
কৰ্মসূচী পল্লী অঞ্চলের জন্য নেওয়া যেতে পারে। 
বর্ধার শুরুতেই বুক্ষরোপন উৎসবের শুরু । রথের 
মেলায় তাই বিক্রি হয় অসংখ্য রকমের ফুল ও 
ফলের গাছ ৷ আগেই বলেছি একটু পরিকল্পন। 
করে এসব গাছ লাগানো উচিত । কি গাছ কোথায় 


লাগালে ভাল হয়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচন! 
কর। হলো । | 

বসতবাটীর প্রাঙ্গণে বাস্তু জমিতে আম, 
কাঠাল, লিচু, পেয়ারা ও অন্যান্য ফলের গাছ 
লাগানে। যেতে পারে। 

গ্রামের পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া, অশোক, 
আকাশমণি, বকুল, রাধাচুড়া, পলাশ, শিমুল 
জারুল, ঝাউ, কাঞ্চন লাগানে! যায়। বিভিন্ন 
উন্নয়ন কের মাধ্যমে ‘টেষ্ট’ রিলিফে ব| ত্র্যাশ 
প্রোগ্রামে যে রাস্তা তৈরী হচ্ছে সেখানে এইসব 
গাছ লাগানে। যেতে পারে। মাঝে মাঝে চায়| 
নিবিড় গাছ যথা, বট ও অশখও লাগানো যায়। 

পতিত জমিতে অর্থকরী বৃক্ষ যথা, সেগুণ, 
মেহগিণি আবলুস; শাল প্রভৃতি বৃক্ষ যেখানে 
যেখানে সম্ভব লাগানো যেতে পারে। নোন। 
জমিতে বাবলা! গাছ লাগালে জমির নাইট্রোজেন 
ঘাটতি পূরণ হতে পারে। 

বট, অশখ, অজুন, বাবল! নদীর বাঁধের 
ধারে লাগানে। যায় তাতে ভূমিক্ষয় রোধ করা 


- এবং বন্যার হাত থেকেও খানিকটা! বাঁচা যায়। 


গাছ লাগানোর আগে; ভাল করে গাছ বেছে 
নেওয়! উচিত। গাছের মধ্যে ভেষজ গাছ 
লাগানোর বিষয়ও ভাব| উচিত। যেমন, নিম, 
আমলকী, হরিতকী, বয়র| প্রভৃতি ভেষজ শাস্ত্ৰে 
মূলাবান গাছলিরও সমাদর গ্রয়োজন। 

গাছ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচর্যা, 
লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথাও ভাবতে 
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হবে। কারণ গরু, ছাগলের নির্দিষ্ট কোন 
বিচরণ ভূমি নেই। তাদের হাত থেকে চার! 
গাছকে বাঁচাতে হলে প্রথম দিকে যত্বের 


প্রয়োজন ৷ 


বাশের খাঁচা করে বা পি, ডবলু; ডি-র 
পরিত্যক্ত পীচ টিনের গায়ে ঝাঝরি করে দিয়ে 
ংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখ! প্রয়োজন ৷ 

বনমহোৎসবে পঞ্চায়েত সক্ৰিয় অংশ নিলে 
দেশে এগিয়ে আসা মরুভূমির বিভীষিকা থেকে 
মুক্ত হতে পারা যায়। এই খাতে পঞ্চায়েত 
তহবিল থেকে কিছু টাকা খরচ কর! যেতে পারে। 


তাহলে পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামবাসীরাও গাছ 


সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে উৎসাহ পাবে। 

সরকারী বন বিভাগ ও কৃষি বিভ।গের 
যথাসময়ে চার! গাছ সরবরাহ করার দায়িত্ব যাতে 
ঠিকমত পালন কর! হয়, তার দিকে সজাগ দৃষ্টি 
দিতে হবে। সরকারী সরবরাহের ওপর বসে 
থাকলেই চলবে, ন! অন্তাম্য জায়গা থেকেও গাছ 
যোগাড় করতে হবে। বেসরকারী সংস্থা, ক্লাব, 
লাইব্রেরী, নাইট স্কুলের সদস্যদের ও দেশের 
যুব সম্প্রদায়কে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ রক্ষণের কাজে 
উদ্ধ দ্ধ করতে হবে। 

প্রকৃতির কোল থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ 
হয়ে ওঠে হিংস্ৰ সেই হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্‌ণ থেকে 
মুক্তি পেতে হলে প্রকৃতির ছায়| সুশীতল বৃক্ষেরই 
প্রয়োজন ৷ বনমহোৎসবের কথা৷ তাই নতুন 
করে ভাবার সময় এসেছে । 


ররর রর রর. oe ote tI: 


ধানের উেঁঠু দাক 


১৯৭১ সালে প্রায় সার! পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 

পুণাব্রত চট্টোপাধ্যায় আমন ধানে ভেপু পোক| ব্যাপকভাবে দেখ! 

দিয়েছিলে। এবং কয়েকলক্ষ একর জমির ধান 

ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলো, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আবার 

মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলাতে 

এই পোকার আক্রমণ বেশী ঘটেছিলে!। 

মেদিনীপুরের মাঠে ঘুরে ঘুরে দেখা গেছে কোন 

কোন ধান ক্ষেতে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত পাশকাটি « 
পেয়াজডাঁটার মতে। লম্বা! হয়ে নিষ্ফল! হয়ে 

গেছে। 


ইতিহাস 


ভেঁপু পোকাকে প্রথম বিহারের মুঙ্গেরে ~ 
১৮৮০ সালে ক্ষতি করতে দেখা গিয়েছিলে৷ ৷ 
তারপর থেকে এই পোক! নিয়মিতভাবে র চী, 
কটক, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডার], মহীশূরের কানাড়। 
এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদে দেখ! যাচ্ছে । 
পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে উচ্চ-. 
ফলনশীল ধানচাষ শুরু হবার পর থেকে এই 
পোকার প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে। উড়িষ্যার 
ংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলাতে ভেপু 
পোকার আক্রমণ কিছু বেশী হতে দেখা যায়। 4 





শস্য রক্ষণ বিশেষজ্ঞ, জেলা নিবিড় চাষ পরিকল্পন|, বর্ধমান । 


গড 


৮ 


জীবনচক্ৰ ও ক্ষতির বিবরণ 
কিছুটা মশার মতো! দেখতে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ 
ভেপু পোকার গায়ের রঙ হলদেটে বাদামী । 


'৩ মিলিমিটার লম্বা! হয় এবং প্রায় দেছের 


সমান লম্বা শুড় আছে। 

পূর্ণাঙ্গ স্ত্বীপোকার রঙ উজ্জল লালচে 
বাদামী, লম্বায় ৩.৫ মিলিমিটার এবং শুঁড় 
দেহের অর্ধেক লম্ব| হয়। 

পূর্ণাঙ্গ পোকা শুধু জল খেয়ে এক থেকে 
পাঁচ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে৷ স্ত্রীপোকা জীবন 
চক্র শেষ করে বেরিয়ে আসার কয়েক ঘণ্ট! 
পর থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্বা ডিম পারতে সুরু 


করে; ডিমের সংখ্যা ১০০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত । 


ডিমের রঙ সাদ!) গোলাপী থেকে লাল অথব৷ 
হলদেও হতে দেখ! যায় কিন্তু ফোটার আগে 
ডিম পীতাভ রঙের ও চকচকে হয়ে যায়। 
তিন চার দিনের মধ্যে ডিম ফুটে এক মিলি- 
মিটারের মতে। লম্বা! সবল শুককীট বেরিয়ে আসে 
এবং পাতার ভেতর দিয়ে নেমে মাঝের অথব| 
পাশের পুষ্ট হতে থাক! কোরক বা থোড়ের 
সারাংশ খেতে থাকে। 

১৫-২০ দিনের মধ্যে শৃককীট মুককীটে পরিণত 
হর। মূল অথবা পাশকাঠির ভেতর শুককীটকে 


ঘিরে একট। ডিস্বাকৃতি প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি হয় এবং 


শুককীটের খাবার ও শুককীটের শরীর থেকে 
একরকম রস বের হবার ফলে কাঠির স্বাভাবিক 
বাড় বন্ধ হয়ে গিয়ে রূপোলী রঙের স্ফীতি দেখ। 
যায়। এই লম্ব। ফাপ| জলের মতে। স্ষীতিকে 
‘কূপোলী ডাটা? বা “পেয়াজ ড'ট৷’ বল! হয় 
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এবং এই পেঁয়াজ ডাটার মাথায় ছোট পাত৷ 
থাকে। 

শুককীট গাছে ঢোকার ৩ থেকে ৭ দিনের 
মধ্যে এই লম্বাকৃতি স্ফীতি দেখা যায়। পেয়াজ 
ডাট! খুব তাড়াতাড়ি লম্বা! হতে থাকে, এমনকি 
পূর্ণাঙ্গ পোক! বেরিয়ে যাবার পরও লম্বা! হয় 
(সাধারণতঃ ১০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা 
হয়)। 

ছু থেকে আড়াই মিলিমিটার লম্বা মুককীট 
এই স্ফীত কাঠির তলায় থাকে। প্রথমে গোল!গী 
রঙের থাকে; পরে ঘন গোলাগী থেকে লাল 
রঙের হয়ে যায়। ২ থেকে ৮ দিন পরে সাধারণতঃ 
রাত্রিবেলায় পূর্ণাঙ্গ মশা ফীপ জলের ডগায় 
একট! ফুটে! করে বেরিয়ে পরে। জীবনচক্ৰ 
সম্পূর্ণ হতে ৯ থেকে ২৬ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। 

ভেঁপু পোক। শুককীট হিসাবে কেবল বাড়ন্ত 
ধানগাছেই বড় হতে পারে; তাই গাছে থোড় 
আসার পরে আক্রমণ হতে দেখ যায় না। 
আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই পোকার 
উপদ্রব বেশী হতে দেখ! যায় এবং বছরে পাচ 
থেকে আটবার পৰ্যন্থ এদের জনন হতে দেখা 
যায়। | 
ক্ষতির পরিমাণ 

ভেপু পোক| ধানগাছের মারাত্মক ক্ষতিকর 
পোক।। কারণ এই পোক। গাছ আক্রমণ 
করলে? সেই গাছে শিষ বা ধান হয় ন| । বধ! 
নামার সাথে সাথে ভেপু পোকা সক্ৰিয় হয়ে 
ওঠে এবং ঘাস থেকে ধানে চলে আসে। 
সাধারণত: এই পে।ক।কে শীতকালট! কাটাতে 


বনুদ্ধর। £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্য! 
দেখা যায় ঘাসেই। অনেক সময় দূর থেকে 
ধানক্ষেত দেখে আক্রমণ চেন। মুসকিল হয়ে 
পড়ে; কাছে গেলে দেখা যায় ধান গাছের 
বিয়ান নলে রূপান্তরিত হচ্ছে। আক্রমণের 
মাত্রার ওপর নির্ভর করে ১০ থেকে ৬০ শতাংশ 
ব| তারও বেশী কাঠি নিশ্ফল| হতে দেখা যায়। 
দমন প্রণালী 

ধানগাছের চারা যতদূর সম্ভব আগে রুয়ে 
(জুন থেকে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের ভিতর) 
দেখা গেছে ভেপু পোকার আক্রমণ কম হয়। 
ধানগাছের চার! সাধারণতঃ দেরী করে লাগালে 
ভেপু পোকার আক্রমণ বেশী হয়, কারণ এদের 
সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে যাকে । বিয়ান ব| 
পাশকাঠি ছাড়! বন্ধ হয়ে যাবার পর ভেঁপু পোকা 
সেই ধানগাছ আর খাবার হিসাবে পছন্দ করে 
না, তাই এরা দেরীতে লাগানে! ধানগাছ 
আক্রমণ করে চলে । 

আবহাওয়ার প্রতিকূলতার ফলে ধানের 
চার! লাগাতে দেরী হলে ভেঁপু শ্যামা ঘাস ও 
মুখাজাতীয় ঘাসে বংশ বাড়িয়ে চলে এবং পরে 
ধানগাছ লাগানো হলে তাতে ব্যাপক আকারে 
চলে আসে। মেঘল। আকাশ; ঝিরঝিরে বৃষ্টি 
এবং ২৫-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ থাকলে 
এই পোকার বাড় খুব বেশী হয়।' 

তাই বল৷ যায় যে, চারা আগে লাগিয়ে, 
ধানের বিকল্প আগ|ছ| ঘাস নষ্ট করে এবং ধানের 
কাটা অংশ ( গোড়া ) পুড়িয়ে ফেলে ভেঁপু 
পোকার প্রতিকার করা সহজসাধ্য । জলদি 





জাতের ধানগাছ লাগিয়ে এই কীটশক্রর হাত 


থেকে অনেকটা নিস্কৃতি পেতে পার! যায়। 
কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে সাফল্য 
পেতে হলে, প্রতিটি জনন ব| বংশধর বেরুনোর 
সাথে সাথে কীটনাশক ওষুধের প্রয়োগের সমন্বয় 
করতে হবে। চার] রোয়ার পরে চার পাঁচ বার 
ওষুধ ছিটানে| প্রয়োজন ৷ থোড় আসার পরে 
অবশ্য ভেঁপু পোকার জন্য ওষুধ ছিটাবার 
প্রয়োজন নেই । ফসফামিডন ( ডিমিক্ৰুন ) 
একর প্রতি ১২০ মিলিলিটার অথব| প্যারাথিয়ন 
( ফলিডল ) একর প্রতি ২৫০ মিলিলিটার 
অথবা ডাই মিথোয়েট (রোগর). একর প্রতি 
২৭৫ মিলিলিটার স্প্রে করে ভেঁপু পোকার 
আক্রমণ কমাতে পারা যায়। হাত স্প্রেয়ার ব্যবহার 


করলে ধানগাছের বাড়ের ওপর নির্ভর করে 


একর পিছু ২২৫ থেকে ২৭৫ লিটার জলের 
প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎ শক্তিচালিত স্প্রেয়ার ব্যবহার 
করলে ( ন্যাপস্তাক ধরণের) একর প্রতি জল 
অনেক কম ল।গবে--৬৫ থেকে ৮৫ লিটার জল। 

দানাকৃতি ওষুধের মধ্যে ফোরেট ( থাইমেট 
১০জি ) একর পিছু ৪.৫ কেজি অথবা ডায়াজনন 
একর পিছু ১২ কেজি অথব। এতো সালফেন 
(থায়োডেন ৪ কেজি) একর পিছু ১২ কেজি হিসাবে 


ধান রোয়ার পরে মাঠে ছু তিন বার ছড়িয়ে ভেপু ' 


পোকার আক্রমণ দমন করতে পার! যায়। 
এইসব ওষুধ মাঠে প্রয়োগ করলে ছু ইঞ্চি পরিমাণ 


জল পাচ সাত দিনের মতো ধরে রাখ! একান্ত 


দরকার । 


(৮ 


ৰব 


গৈ 





আমাদের চিরপরিচিত সোনার বরণ 
স্থৰ্্যমুখী ফুল এখন শুধু বাগানের শোভাবর্ধন 
করেই ক্ষান্ত নয়, অর্থকরী ফসল হিসেবেও সে . 
আজ যথেষ্ট নামী ও দামী হয়ে উঠেছে। 

কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জান! গেছে 

ূর্ধ্যমুখীর বীজ থেকে খুব ভাল খাবার 

উৎপাদন কর! যায়। দেখ! গেছে ভালো জাতের 
স্থুখ্যমুখীর বীজে শতকরা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ভাগ 
তেল পাওয়া যাঁয়। স্বাদ ও গন্ধ জলপাই এবং 
বাদাম তেলের মতই ভাল। 

তাছাড়া আরও দেখা! গেছে যে, সূর্ধ্যমুখীর 
বীজের খোল পশুখাগ্য হিসেবেও যথেষ্ট পুষ্ঠিকর। 
ূর্যামুখীর কাণ্ড কাগজ শিল্পে কাচ! মাল হিসেবে . 
ব্যবহার কর! যায় আবার কাণ্ড পোড়ানো ছাইতে = 
পটাশ থাকে বলে সারের জন্যও ব্যবহার কর! 
যায়। সুতরাং এতগুলি গুণ থাকার ফলে দেশে- 
বিদেশে সূ্ধ্যমুখীর চাহিদা দিন দিন বেড়েই 
চলেছে। 

পশ্চিমবাংলার রান্নার প্রধান মাধ্যম হলো! 
সরষের তেল। কিন্তু চাহিদা অনুসারে এই 
রাজ্যে তেল উৎপাদন যথেষ্ট নয় তাই শ্ম্ধ্যমুখীর 
চাষ বাড়াতে পারলে এ রাজ্যে তেলের অভাব দূর 
হবে বলে আশ! কর। যায়। তাছাড়া? অন্যান্য 
খাবার তেলের তুলনায় ১৬ বীজের তেল 
বেশী পুষ্ঠিকরও । 

নূর্যামুখীর জন্মস্থান মেক্সিকো হলেও রাশিয়া, 
আমেরিকা) চীনদেশ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশেও 
এইসব কারণে সূর্য্যমুখীর চাষ ক্রমশই জনপ্রিয় 
হয়ে উঠছে। 


বন্থুন্ধর। £ চতু হুবিংশ বৰ্ষ: দর্থ সংখ্য 


সূর্যমুখী সার! বছর জন্মালেও বৰ্ষ ও 
গ্ৰীষ্মকালেই বেশী ভালো হয়। তাই জানুয়ারী- 
ফেব্রুয়ারী এবং জুন-জুলাইতেই সূর্যমুখী বোন। 
উচিত। তবে পাহাড়ী এলাকার জন্য মাৰ্চ-এপ্ৰিল 
সব থেকে ভালো । 

মোট!মুটি ভালে। মাটিতেই নয্যমুখী চাষ করা 
যায়; তবে ভালোমত সার দেওয়| মাটি এবং যে 
মাটির জলধারণের ক্ষমত। আছে সেখানেই 
সূর্য্যমুখী ভালে| হয়। নইলে গ্রীষ্মকালে মাটির 
আদ্রতা নষ্ট হয়ে গেলে নূর্ধযমুখী ঢলা রোগে 
খারাপ হয়ে যায়। তবে অম্লথটিত কিংব। 
জলজম| খাঁড়। জমিতে স্ূর্বামুখীর বাড় ভালে। 
হয়ন|। খোল। ও ভাল রোদ আছে; এমন 
জায়গ সূর্যমুখী চাষের পক্ষে আদর্শ । 

সমীক্ষায় দেখ! গেছে যে বুষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল 
স্্যমুখীর গড় ফলন প্রায় ১'২৫ টন আর সেচ 
বাবস্থা যুক্ত অঞ্চলে প্রায় ২ টন পৰন্ত ফলন পাওয়া 
যায়। সুতরাং অন্যান্ত তৈলবীজের তুলনায় 
স্ধ্যমুখীর ফলন যে অনেক বেশী তাতে আর 
সন্দেহ কি? তাই ভেজিটেবল তেলের অভাব 
দুর করতে স্ূষ্যমুখীর চাষ বাড়ানে| উচিত ৷ 

ভারতে ন্্য/মুখীর চাষ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে 
জনপ্ৰিয় করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
আপাতত পশ্চিমবঙ্গ ও আরও ১১টি রাজো 
স্্ণামুখীর চাষের জন্য একটি কাৰ্যসূচী নিয়েছেন। 
এই কেন্দ্র পরিচালিত প্রকল্প (Centrally 
sponsored scheme) অনুসারে এই বারটি 


রাজ্যে প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য মোট ৯০০ 
হেক্টার জমিতে স্থূধ্যমুখীর চাষ করা হবে। 
( খরিফখন্দে ৪৮৫ হেকটার ও রবিখন্দে ৪১৫ 
হেকটার ) ১৯৭১ সালে দক্ষিণ ভারতে স্ূর্যমুখীর 
চাষের পরীক্ষা! কর! হয়, এবং সেখানে ফলনের 
পরিমাণ ভাল হওয়ায়, ১৯৭২-৭৩ সালে 
তামিলনাডু, অন্ধপ্রদেশ এবং মহাঁশূরের ১৪০,০০০ 
হেকটার জমিতে যাতে সূর্যামুখীর চাষ হয়, সেজন্য 
রাজাসরকারগুলিকে যথাযথ ব্বস্থ| নিতে বল! 
হয়েছে । Centrally sponsored scheme 
হিসাবে যাতে এ বাপারে সাহায্য দেয়, সে 
বিষয়েও একটি প্রস্তাব নেওয়া! হয়েছে। তাছাড়া 
আশ! কর! যাচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সালে, দক্ষিণ 
ভারতের তামিলন।ড়ঃ উড়িস্যা ও মহারাষ্ট্রে অন্তত 
5৫০,০০০ হেকট।র জমিতে নূর্যামুখীর চাষ হবে ৷ 

ই-সি ৬৮৪১৫ এবং ই-সি ৬৮৪১৪ প্রভৃতি 
রাশিয়ান জাতীয় সর্ধ্যমুখীর বীজ ভারতে চাষের 
পক্ষে উপযোগী । এছাড়াও 4১110৮17511) 
3497 এবং Peredarik জাতীয় বীজ থেকেও 
ভালে! ফল পাওয়া গেছে। শস্য পর্যায়ে স্বর্ণ্যমুখীর 
চাষ একটি নতুন লাভজনক শস্ত হতে পারে। 
মহারাষ্ট্রের দিগরাজে বৃষ্টির জলে সেচ পাওয়ায় 
হেকটার প্রতি প্রায় ১১৪১৩ কেজি ু্াযুখীর 
বীজের ফলন হয়েছে । 

আশ কর! যায় পশ্চিমবঙ্গেও সূর্য্যমুখীর 
ফুলের ফলন ভাল হবে সেচে ব| বিনা সেচে, শুধু 
বৃষ্টির জলেও ৷ 

[ এফ. আই. ইউ. ] 


দাৰ্জিলিণ্ডের 
কমল৷ ব৷গ৷নের 


দিলীপ কুমার নাথ 





সহকারী কীটতত্ববিদ, অয়েল সিড স্কিম, মুশীদাবাদ ৷ 
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কমলালেবুর সুস্বাদু রস শুধু যে মানুষের 
প্রিয় তা নয়, কীটরাজ্যের অনেকেও এ রসকে 
ভালবাসে ৷ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক সব জিনিসের 
ভাগীদার এই ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ । আমাদের সভ্যত। 
এগিয়ে চলছে । সম্পদের বিরাট বিকাশে আর 
কীট-সভ্যতাও পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের 
সম্পদের ক্ষয় ক্ষতি ধ্বংসের সম্ভাবনা নিয়ে। 

আকারে কীট পতঙ্গর| ছোট হলেও প্রকারে 
ওর! বিপুল ও বিরাট । কমলালেবু পাকার সময় 
অর্থাৎ শীতের শুরুতে দাজিলিঙের কমলাবাগানে 
দেখবেন কত ভাল ভাল কমল৷ গাছের তলায় 
পড়ে আছে। আপনি যদি কলকাতার লোক 
হন, বিস্মিত হবেন, এত সুন্দর কমল! এখানে 
সেখানে পড়ে আছে দেখে ৷ হয়তো কারও কাছে 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখা। 


গল্পও করবেন, দেখে এলাম দাজিলিঙের কমলা- 
বাগান। শুধু কি গাছেই কমুল রঙের বাহার, 
গাছতলাও ছেয়ে আছে বড় বড় পাক! পাকা 
ফলে। কে খান্ন অত লেবু! 

গাছতলায় পড়ে থাক! এ পাক! পাক! লেবু- 
গুলে! ভেঙ্গে দেখুন। লেবুর কৌয়াগুলোর সব 
রস্কে তরিয়ে তরিয়ে নিঃশেষ করেছে সাদ! রঙের 
লম্বাটে এক রকম পোকা ৷ ফল ভাঙলেই 
দেখবেন কিলবিল করছে লেবুর ভেতর । বাইরে 
থেকে সহজে বোঝা! যায় ন|, যে এ ফলের, মধ্যে 
পোক! রয়েছে। একটু ভাল ক'রে দেখলে 
দেখবেন একটি ছোট ফুটে।_যার চারপাশট। 
একটু পচে গেছে। টিপলে এ ফুটো দিয়ে হড়- 
হড় ক'রে পচা রস বেরোবে । এ পোকাগুলে! 
হচ্ছে মাছির মত একরকম কীটের শৈশব অবস্থ| 
(larval stage) আর এ পোকাগুলোর জন্যই 
লেবুগুলে। গাছ থেকে ঝরে পড়েছে। 

জানেন, দাজিলিঙের কমলাবাগীচায় শ’য়ে 
৪০ট| এ রকম পাকালেবু এই জাতীয় পোকার জন্য 
ঝরে যায়। কী বিরাট অপচয় ভাবুন তে? 
লেবুচাষ যাদের উপজীবিকা তাদের কত বড় 
ক্ষতি ! লেবু ভারতবর্ষের আরও অনেক জায়গায় 
হয় কিন্তু এ রকম পোকার জন্য ঝরে পড়ে 
দাৰ্জিলিঙ আর সিকিম অঞ্চলের লেবুই । 

মাটিতে পড়লেই তে। পোকাগুলো ফল থেকে 
বেরিয়ে মাটির তলায় যাবে এবং মূককীটে 
(pupa) রূপান্তরিত হবে। বেশ বড় বড় সীমের 
বিচির মত এই মূককীট ৷ প্রচণ্ড শীতে বাঁচ। এদের 
মুস্কিল । তাই ধরিত্রীর কঠিন আস্তরণে এর! 


রূপান্তরিত অবস্থায় নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা 
করে। | 

কিন্ত প্রাণীজগতে সবাইকে টেক! দেবার জন্য 
যে মানুষ, সেকি এত সহজে ছেড়ে দেবে তার 
খাদ্যের ভাগীদার ওই পোকাকে। তাইতো! 
কীটধ্বংসের জন্য এত বিশেষজ্ঞ, এত কীটনাশক 
ওষুধ। শুনেছি সার! পৃথিবী জুড়ে হাজার 
গব্ষেণ করেও খুব একট! ফল পাওয়া যায়নি এই 
জাতীয় পোকা মারার বিষয়ে। কীটনাশক ওষুধ 
তে| কোন ছার ! অনেক জ্ঞানীগুণী অনেক কথ| 
বলেছেন--শেষে পুরুষ পোকাকে radiation 
দিয়ে বাগানে ছেড়ে দেওয়ার পথও নেওয়। হতে 
চলেছে। একেবারে আধুনিকতম পথ । সে সব 
কাজ চলছে চলবে। 

আস্থন আমরা আপাততঃ চলে যাই একে- 
বারে মাঠে। চাষীভাইদের মাথার কাজ আর 
অভিজ্ঞতা প্রস্ত সহজাত বিচারবুদ্ধি অনেক সময় 
বড় বিজ্বানাগ।রকেও (laboratory) হার 
মানিয়ে দেয়। গাছের তলার পড়ে থাকা ফলগুলি 
কুড়িয়ে যদি নষ্ট কর! যায় তা হলে কী হয়। 
মাটিতে ঢোকার আগেই ওদের শেষ করা যেতে 
পারে। কিন্তু নষ্ট মানে আবর্জনাস্ত পে ফেলে 
দেওয়ার মত এক জায়গায় ফেলে রাখলে কিন্তু 
চলবে ন|। 

দাজিলিঙের বেশ কিছু কমল! বাগানে ঘুরে 
দুঃখের সঙ্গে বলছি--নষ্ট করার ব্যাপারে একটু 
নজর দিতে হবে। প্রায় দেড় মানুষ উচু (প্রায় 
৭২-৮) গর্ত করে তার মধ্যে কুড়ানো ফল- 
গুলে! ফেলতে হবে। যা দেখেছি তার থেকেই 


১২ 


LE 


বলি--গৰ্তের মুখ ভতি করাটাই ওস্তাদির কাজ । 
কারণ ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ভর্তি করলে সে পো।ক।- 
গুলি কিছুতেই মরবে ন| কাদাম'টি দিয়ে বেশ 
শক্ত করে ভি করে উপরট! লেপে দিতে হবে । 
আর গর্ত করার ঝামেলায় যদি না যান তবে 
কমলালেবুগুলোকে ফুটন্ত জলে ফেলুন, নাহয় 
শুকনে। পাতা জড়ো করে আগুনে পরিয়ে ফেলুন। 
শীতকালের বাজার । শুকনে! ঝর! পাত৷ পেতে 
ঝামেল। নেই, আর বেশখানিক গনগনে আগুনেও 
তাতানে। যায়। 

তবে ঝর! ফল কুড়ানোর কাজ প্রতিদিনই 
করতে হবে। এ ব্যাপারে গাফিলতি একেবারেই 
কর! চলবে ন|। তা হলে পোকাগুলে! মাটিতে 
ঢুকে পড়বে--ওর থেকে মাস কয়েক পরে একটু 
গরম আসলে মাছির মত পোকা বেরোবে। 
তারপর পোক৷ পাবে উড়বার ছন্দ, এদের পিছু 
নিতে গেলে নাজেহাল হতে হবে। এই পূর্ণাঙ্গ 
পোকাগুলিকেই “ফ্রুট ফ্লাই' বলে। ফলের 
ভিতর এবং মাটিতে থাকা অবস্থায় এর! বড়ই 
নিরীহ, আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম । 

পূর্ণাঙ্গ পোক! প্রায় ১১৫ মিঃমি। লা 
হয়, বর্ণহীন পোকার :আগাট। শুধু ধেয়াটে 
ঘাড়ের কাছ থাকে উজ্জল গাড় হলদে 
রঙের, ডোর! । কারণ আরও কয়েক রকম 
এ জাতীয় পোক| এ প্রকারের ক্ষতি করে। 


বহুদ্ধর! : বণ £ ১৩৭৯ 


প্রণীবিদদের ভাষায় এর নাস 7205 
(26179009005) Candatus (Fabricius) | 
দাঞ্জিলিঙে ৬০০-৯২০ মি উচ্চতায় যে বাগান- 
গুলি আছে তাতেই এদের প্রাদুর্ভাব বেশী । 
সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর নাসে এদের বাগানে 
দেখা যায়। সকালবেলা ঝোপঝাড়ে জঙ্গলী 
গাছের তলায় দল বেঁধে থাকে । সূর্যের তেজ 
একটু যেই বাড়লে, তখনই এর! গাছের মধ্যে ঘুর 
ঘুর করতে থাকে । এ ফল থেকে ও ফলে ঘুরে 
বেড়ায় ডিম পাড়বার চেষ্টায় । 
গাছের গুড়ির .ব| পাতার আরও অনেক 

বিরাট কীটশত্ৰ আছে, কিন্তু ফলের এ শত্রুর 
কোনো জুড়িদার নেই ৷ তবে এই পোকার চালাকী- 
কেও বাইব| না দিয়ে পারি না। কত বিশেষজ্ঞের 
চোখে ধূলে| দিয়ে এ নিধিবাদে এর ধ্বংসলীলা 
এতদিন চালিয়ে এসেছে, বিরাট বংশবিস্তার 
করে ফলাহারের চিরন্তন মেল! বসিয়ে রেখেছে । 
ংলার পাহাড়ী এলাকার একান্ত নিজস্ব 

ফসল কমলালেবুর ফ্রুট ফ্লাই সম্বন্ধে বললাম বলে 
এটাকে উড়িয়ে দেবেন ন|, সমতলবাসী বলে 
স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলবেন ন। কারণ এ জাতীয় 
ফ্রুট ফ্লাই আপনার মালদহের আম, বনুস্থ/নের 
কুমড়ে।) শশ। প্রভৃতির ক্ষতি করে আসছে এবং 
যে ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। একটু লক্ষ্য করলেই 


বুঝতে পারবেন। * 


কেটোনা ৰুক্ষ | স্থনীল সরকার 


সব বৃক্ষ কেটোন| অমন করে 
খতু ফুরোলেও ফুলের! ফের 
ফিরে আসে একই বুক্ষে__ 
সৌগন্ধে অনেক অন্ধকার ঘর 
অগ্রাণের মত সোনালি হয়ে ওঠে ! 


বৃক্ষহীন দেখলে পাখিরা ক্লান্ত উড়ে উড়ে 
আশ্রয়হীন__অনিবার্ধ আত্মঘাতী হবে। 
কে তখন অন্ধকার তিক্ততার নীড়ে 
ডেকে আনবে নীলাকাশ--স্ুধোদয়, 

ধান শুকোনো ভাস্বর দুপুর । 


বৃক্ষছায়ায় না৷ বসলে স্মৃতিময় 
আমি অনশ্বর ভালোবাসায় 
দ্বিধাহীন পারিনা ফিরে যেতে । 


সব বৃক্ষ কেটোন। অমন করে 

কেড়ে নিওন| পাখিদের ডানার সুখ । 
ফুলের! জন্মাস্তরে ফিরে এলে ফের-_ 
সব বৃভূক্ষু নীড়ে সোনার অষ্ৰাণ 
মৃত্যুহীন প্রেমাস্পদ হবে। 





রে।দ,বের উটপাখি নেই | করবী চট্টোপাধ্যায় 


একদিন এই সবুজ মাঠে 
উটপ!খির মত রোদ্দ,র ছুটে বেডিয়েছিল 
দারুণ গুাক্ৰোশে । 
‘মাথার উপরে চাতক পাখিট। অহনিশ কেঁদেছিল, 
সেদিন আমি চোখ মুছে 
হেটে গিয়েছি 
বু বৃ মেঠে। পথ ধরে। 


মাঝে মাঝে এমনি অসম্ভব দুঃখের দিন আসে, 
তৃষিত মাটির ব্যাথায় 
কৃষাণীর চোখ জলে ভরে 9% 
কি এক জয়া মমতায় } 


এক মুটে| করুণার আশায় 
কালে৷ মেঘের প্রত্যাশায় 
অসহায় কিষাণের বুক 
টনটন করে উঠেছিল লেদিন। 


আজ কোন অদৃশ্য হলঘর থেকে 
প্রেমের প্রপাত নামে শীতল অতল 
মাঠ বিল কুষাণীর বুকের ভেতর 
স্বপ্নের চিকন পাত৷ কাপে থরথর । 
এখন রোদ্দ,রের উটপাখি নেই ৷ 





কারণ, খাইছেট ১--জি অপরিসীম ক্ষতিয় হাড় থেকে এমনকি পোকা- 
জাকড় ও কীটপতকোর আক্রজণের অগেই জাপজায কসল রক্ষা করায় 
সস Bop মূলে প্রবেশ করার পক্ষপাতী । 


থাইমেট ১,-জ ফসলে ধাবহার করলে আপনি একাধারে পাচ্ছেন 
গাছের সবাক্ষবাহী, স্পজনিত বায়ু যা ধোঁয়াবাহিত ক্রিয়ার অধ্বিতীয় 
সমাবেশ। তাতে গাছপালার জগ্যু পাওয়া যাবে বহু দিন ধরে একনাগাড়ে 
৩-ভাবে সবরক্ষ।। ফলে এত দূর লাল হয় যে, প্রচলিত কীটনাশক বায়- 
বাবব|বহা।র করলে যে ফল চয় ধাইনেষ্ট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই 
(সই ফল পাওয়া যায়। 

অভান্তরীণ সধাঙ্গবাঠী (সিস্টেমিক) ক্রিয়া দরুণ প্রতিকূল 
আবহাওয়ার ফলে থাইমেট ১, জি'র শক্তি নষ্ট হয় না আয় 
লপ্পূণ বধিত গাছগানছ্ধবায় এর জবশিষ্টাংশ থেকে হায় না। 
হ২টিও বেলী দেশে খাইলে ১০-জি বহু দিন ধার ধাপ 
ভাবে বাবহার করা হচ্ছ এৱং কম খরচে শঙ্থা উৎপাননোছ় 
দ্য চাষীদের একমত উপায় ও কীটপতাজর সমস্যার 
একটিই লন।দলান লিউ: ৩৯৭ ১০-ডভি । 
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বঁ৷কুড়াকে খরাপীড়িত এলাক। বলে ধৰা 
হয়েছে। এখানকার আবহাওয়। কক্ষ ও শুক । 
তাই গ্রীষ্মের আগেই জমির সব রসটুকু নিঃশেষ 
হয়ে উড়ে যায়। তার ওপর আছে ভুগ্রকৃতির 
গঠন! এ অঞ্চলের জমি অসমতল; বন্ধুর ও উচু 
নীচু। তার ওপর আছে নুড়ি আর বালির 
প্রাধান্য । মাটি হোলে! পাথুরে । তাই বর্ষার 
জল সীমাহীন পাথরের বুকে পথ হারিয়ে ফেলে। 
এ অঞ্চলে মাটির জল ধরার ক্ষমতা খুবই কম। 

রবি খন্দের তো কথাই নেই । তখন জমি- 
গুলে! হয়ে পড়ে নীরস ও আরও শুক । অব- 
ক্ষয়ের হাত থেকে এই জেলাকে বাঁচানো এক 
বিরাট সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে ৷ 


বস্থদ্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ ; ৪র্থ সংখ্যা 


খর! শস্যের ক্ষতি করে। সৃষ্টি করে ক্ষুধা 
€ দারিদ্র । কষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য 
এগিয়ে আসে সরকারী সাহাযা-টেষ্ট ত্রিলিফে 
হয় কিছু পুকুর কাটা, রান্ত! মেরামত ইত্যাদি 
ছোট ছোট কাজ। য! করে তখনকার মত কৃষি 
শ্রমিকের! খেয়ে বেঁচে থাকে । 

এ সব কাজ যেহেতু খুবই সাময়িক তাই 
জেলার বিরাট সংখ্যক কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের 
সমস্যার সমাধান হয় না। ফলে বেকারী ও অভাব 
লেগেই থাকে । একমাত্র প্রচুর বৃষ্টিপাতে 
এখানে ফসল জন্মায় । খরায় এখানকার চাষ 
হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। 

এই অবস্থ। থেকে বীকুড়ার কৃষক ও কৃষি 
শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প 
নেওয়া হয়েছে । যাকে বল! হচ্ছে প্রান্তিক চাষ। 
অর্থাৎ কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প। এই সব 
কৃষক ব| কৃষি শ্রমিকদের আয় এত কম, যে এদের 
অবস্থার উন্নতি করতে গেলে ছোট ছোট কাজের 
বাবস্থ। কর! দরকার। যার থেকে এর! ছৃপয়সা 
উপার্জন করতে পারবে। দুবেলা খেতে পারে। 
এই পধায়ের কৃষকদের উন্নতির জন্য প্রান্তিক চাষ 
পরিকল্পন! নেওয়! হয়েছে। এই পরিকল্প 
অনুসারে প্রথমতঃ ৩০,০০০ হাজার একর পরিমিত 
জমির ওপর এক সবাত্মক পরিকল্পন। তৈরী কর| 
হয়। যার ফলে ১৬,১৯০ জন কৃষি পরিবার ও 
৭,৩৫০ জন কৃষক শ্রমিক উপকৃত হবেন । এই 
প্রকলের পুরো টাকা ভারত সরকার দেবেন। 
তবে রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । 

যে অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত, 


সি 


১৮ 


শুধু সেই সেই জায়গ|য়, যেমন গংগাজল ঘাটি, 
ছাতন|, মেজিয়| ও শালতোড়! এই চারটি উন্নয়ন 
খণ্ডকে কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে" আন| হয়েছে । 
পরে অবশ্য অবশিষ্ট অঞ্চলগুলিতে এই কার্যক্রম 
প্রসারিত হবে। 
প্রান্তিক চাষী ও কুষি শ্রমিক 

প্রান্তিক কথাটার বিশ্লেষণ হওয়। দরকার । 
যে সমস্ত কৃষিজীবির আড়াই একর ব! তার কম 
জমি আছে, তাদের বলা যায় প্রান্তিক চাষী। 
আর যাদের বাস্তু বা ভিটে ছাড়া! কোন জমি নেই 
আয়ের বেশীর ভাগ কৃষি সংক্ৰান্ত কাজ থেকেই 
আসে; তার! হলেন কৃষি শ্রমিক। 

কৃষি ভিত্তিক শ্রমের সংস্থান ও ব্যবস্থা! কর!, 
কৃষি শ্রমিক ও কৃষক গোগীর মধ্যে অর্থ নৈতিক 
যোগাযোগ ও কর্ম সংস্থানের বাঁধ নির্মান করা, 
এই প্রকল্পের অন্যতম কাজ হবে। উৎপাদন 
বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার সেচের। 
সেচের জহা যে জলের দরকার ত বৃষ্টি ছাড়, 
ন্ড় বড় নদ নদী থেকেও পূরণ হতো অনেকটা ৷ 
কিন্তু নানা কারণে অনেক নদ নদীর গতি পরি- 
বর্তন হওয়ার ফলে; সেই সব অঞ্চলের কৃষিতে 
বিপর্যয় এসেছে । নদীর মোড় পরিবর্তন হওয়ার 
ফলে অনেক জায়গাই হয়ে গেছে শুদ্ধ ও চাষের 
অযোগ্য । 

এ জেলার মধ্য দিয়ে গেছে দামোদর, কংসা- 
বতী নদী। কিন্তু উচু নীচু জমির সহাবস্থান 
ও বন্ধুর পথের বাধ! ডিঙিয়ে কবে যে সব জমিতে 
সেচের জল গিয়ে পোছাবে সে কথাই ক্লুষকদের 
মৌন জিজ্ঞাসা । 


প্রাকৃতিক প্রতিকুলতার জন্যে দামোদর এবং 
ংসাবতীর জলকে ব্যাপকভাবে সেচের কাজে 


লাগানোর নান। অসুবিধাৰ জন্যে এই নতুন: 


প্রকল্পে টুকরে! টুকরো সেচ ব্যবস্থার কথ! ভাব! 
হয়েছে। 
অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধান করতে হলে 
সেচকুপ খনন করে অর্থকরী ফসল ফলানে৷ 
দরকার । সেচকুপের সাহায্যে কৃষিজীবির! যেমন 
বছরে একই জমি থেকে একাধিক ফসল উৎপন্ন 
করে, সারা বছর চাষের কাজে ব্যস্ত থাকতে 
পারবেন, তেমনি নিয়োজিত শ্রমের উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক পাবেন। যে অঞ্চলে বছরে বেশীর- 
ভাগ দিন যেমন শ্রমের কোন ব্যবস্থ। নেই সেখানে 
এই নতুন প্রকল্প অনুযায়ী কৃষিভিত্তিক শ্রমের 
ব্যবস্থ। থাকবে। 
এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রান্তিক চাষী 
কুয়ো কর! বাবদ ৩০০০ টাকা খণ পাবেন। এই 
কার একভাগ হবে অনুদ।ন। বাকী দুভাগ 
অতি নাম মাত্র সুদে পাচ বছরে দশ কিস্তিতে 
শোধ করতে হবে। ইতিমপ্যেই কিছু কিছু কৃষক 
এই খণের স্থুবিধ| নিয়েছেন; এবং বেশ কিছু 
কয়ে! করাও হয়েছে । এই কুয়োর জলে চাষ করে 
কক্ষ মাটির বুকে ফুটিয়ে তুলেছেন সবুজের 
সজীবত। । দগ্ধ জমির বুকে এ যেন শাস্তি শীতলত। 
ও সম্পদ্ধির ছবি৷ 


বস্ুন্ধব! ১ প্রাবণ : ১৩৭৯ 


. এই গুকল্পে গ্রমোন্নয়নের জন্তে কুয়ো করার 
নত আরও কাধস্থচী আছে যেমন ভূমিক্ষয় 
নিবারণ ভূমি সমতল করা; গোপালন, মুরগী 


পালন ইত্যাদি । এজন্য পরিবর পিছু খণের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । গোপালনের জন্য 


৩,০০০ টাকা; শুকর পালনের জন্য ২১০০০ টাকা: 
মুরগী পালনের জন্য ১১৬০০ টাকা, আর ভূনিক্ষয় 
নিবারণ ও ভূমি সমতল করার জন্য একর প্রতি 
৪০০ টাক। সাহাযোর বাবস্থা আছে। 

এগুলি ছাড়া ফলের চাষ বাড়াবার জন্যও 
সমস্তার সমাধান করতে কাৰ্যসূচী নেওয়৷ হয়েছে। 
ফল একটি অর্থকরী ফসল। বাজারে যে ফল 
বিক্রী হয়, তার বেশীর ভাগই আসে রাজ্যের 
বাইরে থেকে। ফল চাষ বাড়াবার জন্তা ১৫০০ 
একর জমি নিদিষ্ট করা হয়েছে । প্রতি একর 
জমির জন্য ১০০০ টাক! খণ দেওয়া হবে! এই 
খণের টাকার তিন ভাগের এক ভাগ হবে 
অনুদান ব| ছাড়, বাকী টাকা! পাচ বছরে দশ 
কিস্তিতে শোধ করতে হবে । এই কাজের জন্য 
একটি সংস্থা কর! হয়েছে । এই সংস্থা কৃষকদের 
সঙ্গে যোগাগোগ করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা! করার 
চেষ্টা করবেন । 

এভাবে সুবিবেচিত প্রকল্পের মাধামে প্রান্তিক 
চাষীদের উন্নতি যেমন ঘটবে, দেশের কৃষি 
উৎপাদনও তেমন বাড়বে 
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সবৃক্ বিপ্লবের 





পচধবনি 


সুভাষ রায়চৌধুরী 


২০ 


স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও গ্রামাঞ্চলের 
কোনে! উন্নতি হয়নি বলে অনেকে অভিযোগ 
করে থাকেন। আবার, কৃষি নির্ভর পশ্চিমবঙ্গে 
সবুজ বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বলে 
অনেকে মনে করেন। কিছুই হয়নি এটাও 
যেমন ঠিক নয়, তেমনি কৃষিতে যথেষ্ট সাফল্য 
অর্জন করা গেলেও তাকে সবুজ বিপ্লব বলা 
যায়না । 

সম্প্রতি ভারত সরকার প্রকাশিত Indian 
Agriculture in Brief নামে বইতে দেখানো 
হয়েছে যে, ১৯৭০-৭১ সালে সর্ব্বভারতীয় 
উৎপাদনের গড় হিসেবে গম চাষে পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান দ্বিতীয় । 





ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লব আক্ষরিক অর্থে 
সার্থকরূপ নিয়েছে গমচাষের ক্ষেত্রেই । যেখানে 
পাঞ্জাবে গমের একর প্রতি গড়ফলন ৮৮৬ কেজি, 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গের একরপ্রতি গড় ফলনের 


হার হচ্ছে ৮৭৪ কেজি । হরিয়ানা রাজা বাদে 
অন্যান্য গম উৎপাদনকারী রাজা পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক পিছনে পড়ে আছে। অথচ ভারতবর্ষের 
মানচিত্রে গম উৎপাদনকারী রাজা হিসেবে এ 
রাঁজা চিহ্নিত হয়েছে মাত্র ১৯৬৭-৬৮ সালে। 
আগে খুব কম এলাকায় দেশী জাতের কিছুটা 
গমচাষ হতে।। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সালে ১ লক্ষ 
৯৫ হাজার একর জমিতে বেশী ফলনের বীজ 
ব্যবহার করে ফলন পাওয়। গিয়েছিল ৭১ হাজার 
টনেরও বেশী । সেচ ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে গম চাষের এলাকা! দ্রুত বেড়ে 
, ১৯৭১-৭২ সাল দাড়িয়েছে ১০ লক্ষ ২৭ হাজার 
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একরে। এবং ফলনও পাওয়া গেছে প্রায় 
৯ লক্ষ ২৮ হাজার মেট্রিক টন। 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভাতসিয়| গ্রামে 
একজন কৃষক শ্রীহেমেন্দ্র নাথ বর্মন একর প্রতি 
৮০ মণ গম ফলিয়ে এরাজ্যের পক্ষে রেকর্ড 
স্থ্টি করেছেন ৷ 

আগে গ্রামাঞ্চলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন 
মাস পৰ্যন্ত সময়কে ‘লিন-পিরিয়ড’ ব| দুঃসময় 
বল। হতে|। ইদানীং বেঁটে জাতের উচ্চ ফলনশীল 
ধানের বীজ বোরো মরস্থুমে চাষ করে “লিন- 
পিরিয়ড’ কথাট। প্রায় মুছে দেওয়| সম্ভব হয়েছে । 
তা ন! হলে অস্বাভাবিক খর! পরিস্থিতির মধোও 
হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় চালের 
দাম এখনও ১ "২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা এর 
মধ্যে থাকে কী করে? 

৯৬৭-৬৮ সালে ১ লক্ষ £৫ হাজার একর 


বন্ুদ্ধর। £ চতুবিংশ বর্ষ ; ৪র্থ সংখা। 


জমিতে উচ্চ ফলনশীল বোরে! ধানের চাষ করে 
ফলন পাওয়। গিয়েছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার মেট ট্রক 
টন। এবছর বোরে। ধানের চাষ বেড়ে দাড়িয়েছে 
৭ লক্ষ ২৩ হাজার একরে। স্বাভাবিক কারণে 
এবছর খানিকট! কম হলেও প্রায় দশ লক্ষ টনের 
মতো! ফলন পাওয়া যাবে আশ! কর! যাচ্ছে। 
বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার থেকে ফলনের যেসব 
খবরাখবর পাওয়! যাচ্ছে তা বেশ আশাপ্রদ। 

সম্প্রতি আকাশবানীর সংবাদে এবং যুগাস্তর 
পত্রিকার “চাষবাস' পৃষ্ঠায় আরামবাগ ব্লকের 
ডিহিবাগনান গ্রামের কৃতীকৃষক শ্রীবিজয় 
অধিকারীর অন্যান্য বছরের মতো এবারও একর 
প্রতি ১৩৭ মণ ২০ সের ফলনের খবর প্রচারিত 
হওয়ায় বেশ উৎসাহ পাওয়া যায়। শ্রীঅধিকারী 
মাত্র ৮ একর জমির মালিক। তারমধ্যে পাঁচ 
একর গভীর নলকৃপের সাহায্যে সেচ পায়। 

বাকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের সিহড় গ্রামে 
বর্ষাকালে যেসব বাড়ীতে আগে অনাহারে- 
অর্ধাহারে যাঁদের থাকতে দেখ। গেছে, আজ 
তারা এ সময় কিছু ধান বিক্রী করতেও সক্ষম। 
এসব কিসের ইঙ্গিত বহন করে? ফলন যদি ন! 
বাড়তে, তাহলে অনেককেই কি অনাহারে 
অর্ধাহারে থাকতে হতোন। এ সময় ? 

সেচ ব্যবস্থার যতট। সম্প্রসারণ হওয়া দরকার 
ছিল তা এখনও হয়নি। হয়তে| অর্থাভাবই এর 
জন্য দায়ী। তবুও বলা যায় গত ২-৩ বছরের 
মধ্যে সেচ ব্যবস্থার অনেকটা প্রসার হয়েছে। 
এখন পশ্চিমবঙ্গে সেচ সেবিত এলাক! প্রায় 
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৩৪ শতাংশ সেচ এলাক| 
চেষ্টাও চলেছে। 

এ রাজ্যের কৃষকের! আগের তুলনায় অনেক 
বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করছেন। 
মাত্র পাচ বছর আগে গাছের মূল খাদ্য 
নাইট্রোজেন সার ব্যবহৃত হয়েছিল ২৯,৪০০ টন, 
ফসফেট ৭,৮০০ টন এবং পটাশ ৭০০০ টন । 
সেখানে ১৯৭১-৭২ সালে কৃষকেরা ব্যবহার 
করেছেন নাইট্রোজেন সার প্রায় দ্বিগুণ ; ফসফেট 
আড়াইগুণ এবং পটাশ প্রায় তিনগুণ । 

তবে করার মতো অনেক কিছুই এখনে! 
বাকী আছে। যেমন সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, 
ভূমি সমস্যা, জমি একত্রীকরণ, যান্ত্ৰিক পদ্ধতি 
গ্রহণ, আরে! রাসায়নিক সার ও কীটনাশক 
ওষুধের ব্যবহার, সুচ্ঠুবিপণন ব্যবস্থা, আর্থিক 
সাহায্য প্রভৃতি ঠিকমতো করতে পারলে খাতে 
স্বয়স্তরত| লাভ কর৷ মোটেই কঠিন কাজ হবেনা ৷ 
এর সঙ্গে কৃষককে বিজ্ঞানসম্মত কৃষি বিষয়ে 
প্রশিক্ষণ দেওয়াও দরকার, ৩৮,৪৫৪টি গ্রামের 
মাত্র ৮ শতাংশে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 
হয়েছে গ্রাম বৈছ্যতিকরণের কাজ আরো! দ্রুত 
কর! হলে কুটির শিল্পের প্রসারও সম্ভব। এসব 
কাজের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষের আধিক 
সমৃদ্ধিও ঘটবে। হয়তে। অনেক কিছুই করতে 
বাকী আছে তবু বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় 
যে, অনেক অসুবিধার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামাঞ্চলের বেশ উন্নতির সাড়া পড়ে গেছে এবং 
এট! ভালে লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। 


ক্ৰমশ বাড়ানোর 


A 





বনমহোত্সবে একটি বৃক্ষ- 
শিশুর অভিষেক করা হচ্ছে। 


বাকুড়ার ভূমি সংরক্ষণ শেষে 
এই পেয়ারার বন আশ্চৰ্য 
ফলন দিচ্ছে। 


এমন বন থেকে ভালো কাঠ 
পাওয়া যায়। যা আসবাব 
বা অন্যান্য কাজে লাগানে। 
যায়। 
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পাব ত্য এলাকার উচু 
ভূমিতে এমনি বনরাজি 
যেমন বৃষ্টিপাত ঘটাতে 
সাহায্য করে, তেমনি ভূমি- 
ক্ষয় রোধ করেও কৃষি উৎ- 
পাদন ঘটায়। 


অপরূপ তালশ্রেণী বার- 
ভূমের ভূমিক্ষয় রোধ করছে 
এবং জনপ্রিয় অর্থকরা 
ফসল সৃষ্টি করে এই জমিতে 
অন্ত চাষকেও স্থযোগ 
দিচ্ছে। 


রাস্তার দুপাশে এমনি নার- 
কেল সারি, সৌন্দর্য দেয়, 
ছায়! দেয়, আর অর্থকরী 
ফলনের সম্ভারে আমাদের 
রুষি অর্থনীতিও সমুদ্ধ করে। 





ফল চাষে 


আরও যন্ত্র নিন 


লক্ষ্মীনারায়ণ হাজর। 


আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতি ও জন 
স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ফল চাষের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 
চাল, গম প্রভৃতি দানা শস্তজাত খাদ্যের ওপর 
আমাদের একাস্ত নির্ভরশীলতা, অন্যদিকে 
দৈনন্দিন খাগ্যে ফলের মধ্যে যে সব ভিটামিন ও 
খনিজ উপাদান থাকে তার অভাব; আমাদের 
দেশের জনস্বাস্থ্য অপুষ্টিজনিত যে ন্যন!| রকম 
রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তার প্রধান কারণ । 
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞর| প্রতি দিনের খাছের সঙ্গে 
প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রত্যহ অন্ততঃ ছু 
আউন্স ফল খাওয়া উচিত বলে থাকেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে প্রয়োজনের 
তুলনায় ফলের উৎপাদন অনেক কম হয়। 
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বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্য! 


পল্লী অর্থনীতিতে অর্থকরী চাষ হিসাবে ফল 
চাষের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। দেশে ও বিদেশে 
ফলের যথেষ্ট চাহিদ৷ আছে এবং তা ক্রমেই 
বাড়ছে। প্রত্যেক চাষীই যদি তার ক্ষেত 
খামারে, আঙ্গিনার ধারে ও পুকুর পাড়ে সুযোগ 
সুবিধামত কিছু কিছু ফলের চাষ করে, তাহলে 
নিজের পারিবারিক প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্ব.স্ত ফল 
বাজারে বিক্রি করে তার চাষের আয় বাড়াতে 
পারেন। 

কলা, পেপে, আনারস প্রভৃতি কয়েকটি ফল 
বাদ দিলে বেশির ভাগ ফলগাছে ফল আসতে 
বেশ কয়েক বছর সময় নেয়। ক্ষেত ফসলের 
মত সেই বছরেই ফলপ্রস্থ হয় না। দীর্ঘ মেয়াদী 
প্রচেষ্টার কলে ফলের বাগান গড়ে ওঠে । কিন্তু 
পুণ বয়স্ক হয়ে গাছগুলি যখন ফল দিতে সুরু 
করে, তখন বছর সময়মত সামান্য যত্ন পরিচর্য। 
করলে? দীর্ঘ দিন ধরে ফলতে'শ কর! যায়। 

যে ছুটি প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর 
ফল চাষের সাফল্য খুব বেশী নির্ভর করে তা 
হচ্ছে অনুকূল আবহাওয়া ও মাটির গঠন। এই 
প্রাকৃতিক আনইুকুল্যের জন্য আমাদের দেশে 
নানা রকম ভাল ভাল ফল উৎপন্ন কর! সম্ভব। 
আবহাওয়! ও মাটির বৈচিত্রের জন্য বিশ্বের 
অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে নান৷ 
রকম সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। যে অঞ্চলে যে 
রকম মাটি ও আবহাওয়া সেই অঞ্চলে সে রকম 
ফলের চাষ কর! হয়। 

ফল চামে আবল৷ওয়ার কথ! বলতে বোঝায় 
অঞ্চল বিশেষে কতকগুলি মৌলিক প্রাকৃতিক 


বৈশিষ্ট্য, যেগুলি চাষ ও ফলনের ওপর “যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করে, যেমন বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ, 
বাতাসের আর্ত, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তুষার- 
পাত, শিলা বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি । 

আপেল; পীচ, পেয়ার! প্রভৃতি ফল যেমন 
শীত প্রধান উচু পার্বত্য অঞ্চলে ও নাতিশীতোষ্ণ 


ঠাণ্ড| আবহাওয়ায় জন্মায়, তেমনি আম, কাঠাল, . 


কল! প্রভৃতি ফলের জন্য গ্রীষ্ম অঞ্চলের শুকনো 
গরম আবহাওয়ার প্রয়েজন। শীতগ্রধান অঞ্চলে 
তুষার পাতের জন্য ফল গাছের যে রকম ক্ষতি হয়, 
গ্ৰীষ্মাঞ্চলেও সে রকম প্রখর রোদে গাছের কাণ্ড, 
ফল পুড়ে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়। তাপের 
হাত থেকে ফলের গাছ বাঁচানোর উপায় হিসাবে 
কাণ্ডের ওপর বছরে ছুটী চুণকামের প্রলেপ 
লাগান দরকার। ২৫ টিন জলে ৫০ পাউণ্ড চুন 
ও ৪ পাউণ্ড জিঙ্ক সালফেট বেশ ভাল করে 
মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে গাছের কাণ্ডে তুলি দিয়ে 
লাগিয়ে দিতে হয়। 
যে সব মুখ্য খাছ উপাদান মাটি থেকে নিয়ে 
গাছ বেঁচে থাকে ও বাড়ে তা হচ্ছে নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম 
সালফার । এগুলি ছাড়া যে সব গোঁণ উপাদান 
গাছের বাড়ের ও স্বাস্থোর জন্য অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় 
ত! হচ্ছে ম্যাঙ্গানীজ, বোরণ, কপার, আয়রন, 
জিঙ্ক ইত্যাদি । 
ফলের গাছে সারের প্রয়োজনও যথেষ্ট । 
তবে তার পরিমাণ ঠিক করতে হয়, মাটি, 
আবহাওয়া ও চাষ পদ্ধতি দিয়ে । উল্লিখিত মুখ্য 
ও গৌণ উপাদানগুলির যে কোন একটির অভাব 
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ঘটলে গাছের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং ফল ধারণের 
ক্ষমত। কমে যায় । সময় মত এর প্রতিকার করা 
তাই একান্ত দরকার । 
পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণ! ও মেদিনীপুর 
জেলায় সমুদ্র পুষ্ঠের সমতল ভূমি থেকে আরম্ভ 
করে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের দাজিলিং 
জেলার ৭-৮ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে মাটি ও আবহাওয়া বৈচিত্র ও বৃষ্টিপাতের 
তারতম্য অনুসারে নান| রকম ফল উৎপন্ন হয়। 
আম, জাম, কাঠাল, কলা, লেবু, লিচু, 
আতা, আনারস, পেঁপে, পেয়ার? নারকেল, 
জামরুল, বেল, কাজু; কুল; ফলস!, সপেটা 
প্রভৃতি ফল সব জায়গায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 
উৎপন্ন না হলেও, মোটামুটি ফলন ভালই হয়। 
মালদা, মুশিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হুগলী 
প্রভৃতি জেল ফল উৎপাদনের জন্য নামী। তবে 
পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে দেখ! গেছে বাঁকুড়া 
ও পুরুলিয়। জেলার লাল কীকুড়ে মাটিতে আম, 
কাঠাল, পেয়ারা, পেঁপে, আতা, কুল প্রভৃতি 
সাধারণভাবে যে সব ফলের চাষ হয়ে থাকে তা 
ছাড়াও বিভিন্ন বড় জাতের লেবু, যেমন কমলা, 
মোসাম্থি, মালটারেড, সরবতি, বাতাবি, কাগজি 
প্রভৃতির ফলনও ভাল হয়। বাবসায়িক 
ভিত্তিতেও এই সব জাতের লেবুর চাষ এই সব 
_ অঞ্চলে সম্ভব। পঃ বঙ্গের অন্বান্য জেলার 
তুলনায় বৃষ্টিপাতের বাধিক গড় পরিমাণ ও 


বনুন্ধর! £ শ্রাবণ £ ১৩৭৯ 


বাতাসে আডদ্র'ত| অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এ 
দুটি জেলায় আঙ্গুর চাষেও সাফল্য লাভের আশা 
আছে। বাঁকুড়ার সরকারী কৃষিক্ষেতে আঙ্গুর 
চাষে ভাল ফলন হচ্ছে বলে শোন! যাচ্ছে। 

এক কালে বাঁকুড়। ও পুরুলিয়া জেলার বহু 
বিস্তৃত অঞ্চলে ঘন নিবিড় বন ছিল। জেল! 
ছুটির অসমতল ভূ পৃষ্ঠকে বনের এই আচ্ছাদন 
বৃষ্টি ও বাতাসজনিত ভূমিক্ষয় থেকে রক্ষ। করত। 
লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যথেচ্ছ গাছ 
কাটা ও পণ্ডর অবাধ চারণের ফলে বনভূমি 
আস্তে আস্তে ধ্বংস হতে থাকে। স্থুবিস্তী্ণ 
অঞ্চলের অরক্ষিত মাটি, বৃষ্টি, বাতাসে তাড়াতাড়ি 
ক্ষয় পেয়ে অসংখ্য ছোট বড় খাদ ও নালায় খণ্ড- 
বিখণ্ড হয়ে চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। 

এই সব তৃণহীন পতিত ডাঙ্গায় ইন্দার| ও 
গভীর নলকূপ ব! বাঁধের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা! 
করে যদি ফল চাষের ব্যবস্থ! কর!; যায় তাহলে 
একদিকে যেমন ভূমিক্ষয় নিবারণ করা৷ সম্ভব 
হবে ; অন্যদিকে তেমনই বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটি 

ংরক্ষণের ব্যবস্থ। করে, চাষের জমির এলাকাও 

বাড়ানো যেতে পারে। তবে চাষীর সীমিত 
সঙ্গতিতে এ কাজ সম্ভব হবে না। সরকারকে 
পরিকল্পন। ও অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। 
ফল চাষ সম্বন্ধে চাষী যদি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে 
আসেন, তিনি একাধারে অর্থ ও খাছা দুই 
উপার্জন করতে পারবেন। 


“ 
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পোকামাকড় এবং আনুষঙ্গিক | ৯০টি বিভিন্ন ধরণের শঙ্গয ৫০ রকমের বিডিন্প শাকসজ্জী 


কীটপতঙ্গের হাত থেকে আক্ৰমণকারী ১০০টি এবং ফল আক্ৰম্নণকাতী 
গৃহপালিত গবাদি পণ্ড এবং বিঙিল্ল রকমের পোকামাকড় ৭৫টিরও বেশী বিভিন্ন ধরণের 
ছাসমূরগী সম্পূর্ণ সুরক্ষার জন্য।| কাষকরা নিয়ন্তণে অব্যর্ধ। পোকামাকড় নিয়ন্ণ কয়ে। 
কীট অধ্যুষিত পদ্তপাখি স্বাখান্থ একটিই | পোকামাকড় আপনার শসোয় ফসলে ব্যাপক | আপনার শাকশব্দী ও ফলের ফসল যখন 
মানে লাতেয় ঘরে শুস্ক । ধৰংল করতে পায়ে । কীটপতঙ্গ দ্বারা বিপঙ্গ্রস্ত হয় তখন তান 
কিন্ত এখন সায়খিয়নেয় কল্যাণে নাপনায় | আর আপনার লাভের সুযোগ নষ্ট করে। | একটিই সমাধান আছে। 
গৃহপালিত গবাদি পস্ত ও হাসমবত্বগী এখন আপনায় ফসলে অবার্থ কীটনিয়ত্রণের | সায়খিয়ন 
পোকামাকড়ের সঙ্গে বুঝে কীটযৃক্ত নিয়োগ | ব্যবস্থা করতে নিঝাপৰ, শক্তিশাপী কীটনাশক সায়খিত্বন 
থাকতে পারে। ব্যবহায় ককন--সায়খিয়ন স্পর্শমাজই কীটপতঙ্গ বিনাশ করে এৰ! 
এই কীটনাশকে কোন ক্ষতির তয় নেই | নিরাপদ শক্তিশালী কীটনাশক দায়খিয়জ | অসীম ক্ষতিয় সন্তাবনা হু্ধ কযে। 
ৰললেই চলে, নাড়াচাড়া কর! নিরাপদ আর | স্পৰ্শমাতই কীটপতঙ্গ বিনাশ করে। জায়তিয়জ ফসল কাটার ১ থেকে ৩ দিন 
ৰাবহায়ে খরচও কষ হুয়। আপনার ফললকে অসীম ক্ষতির সন্তান! আগেও প্ৰয়োগ কর! যায়, কিন্তু তাতে এন 
পল্ভপাখিত্থ ওপৰ এবং চারপাশে ব্যবহার থেকে রক্ষা করে। ক্ষতিকর অৰশিষ্টাংশ থেকে যায় ন! । 
করলে সাকমখিয়ন পদ্ডপাখিকে অপুরণীর | নিয়াপদ, কার্যকরী, অর্থের সাশ্রশ্নকাষী সায়খিয়ন্স--সায়ন|মিতেৰ তৈরী) 
ক্ষতির হাত থেকে বক্ষ! কর়ে। সায়খিয়জ ফসল কাটার ১ থেকে ৩ দিন 
অ।য়খিয়জ- সাক্ষনাফিভেন্থ তৈরী । আগেও প্রত্বোগ কৰব বায়, কিন্ত তাতে 

সম্পূর্ণ পাকা ফসলে এব ক্ষতিৰ কোন 

অবশিষ্টাংশ থেকে যায় ন|। 


আয়খিয়জ- পাক্নাহিভেক তৈরী 
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কৃষি বিভাগ 
লান্বনাহিত ইণ্ডিয়! লিমিটেড 
পোঃ অঃ বৰ৷ নং 

ঘোত্যাই-২॥ 


প্রিজিত্তাজ ত ম্যালাখিত্বন 


নায়! জুমিয়ায় ভদ্র লেবার 
আমেরিকার লাছন| দিত কোম্পানীর যেজিধ্টা্ড ট্ৰেডদাৰ্ক 
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ভদ্দর লোকের! ভাদ্রকে বড় একট! পছন্দ 
বু দূরের কথা, বরং মেঘ জল বৃষ্টি কাদা 
দেখে নাক সিটকোয়। কিন্তু গ্রামবাংলার ক্ষেত 
খামারের মানুষ, যার! চাষ করে দেশের অন্ন জল 
যোগায়, তাদের কাছে ভাদর মাস কিন্তু আদরের 
মাস। ভাদ্রের জল কাদাকে কৃষকরা ধন্ম 
পুজোর গঙ্গ। জল চন্দনের চেয়েও বেশী বই কম 
£ মনেকরে না। 

অবিরল আকাশ উজার করা জল ধার!) 
নদী খাল বিল পুকুর জল থে থে, কালো 
মেঘের আকাশ আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর নতুন 
ধান চার! রোয়। ফিকে সবজে রঙের মাঠ--এখন 
ভাদ্রের বাংলার গাঁয়ে এই রূপ চোখ জুড়োয়। 

কিন্তু ভাদ্রের জল কাদা আর কৃষকের 
শ্রমের সার্থকত। থাকতে হবে তে| ! ত! নইলে 
আমরা জল কাদ। থেকে ধানের ভেতরের মুক্তে| 
তুলবে! কেমন করে। ক্ষুধার শান্তি, সোনার 
কান্তি ধানের ভেতরের সুধায় মুক্তে। তোলার এই. 
সাফল্যের জন্যেই কৃষকদের এই ভারে কঠোর 
কর্তব্য আছে ৷ কর্তব্য আছে আমন নিয়ে; 
আউশ নিয়ে, পাট নিয়ে, সবজি নিয়ে। 
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আমন 

শ্রাবণের ক্ষেতে রোয়া আমন ধান চার! 
ভাদ্রে প্রায় মাসখানেকের শিশু থোর আসছে 
বা এসেছে এমন সময়। অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানে থোর আসে চার! রোয়ার ৩৫-৪০ 
দিনের মধ্যেই। থোর আসার ৭ দিন আগে 
পযন্ত জমিতে জল ধরে রাখতে হয় আর মাঝে 
মাঝে জল ছেড়ে দিতে হয়। ভাদ্ে আপনি 
জমিতে জল ধরে রাখবেন কিন|, ত| নির্ভর করছে 
আপনি চার! কবে রুয়েছেন তার ওপর। যদি 
শ্র।বণের মাঝামাঝি ব| তারও পরে কয়ে থাকেন 
তাহলে চার| রোয়ার ৩০-৩২ দিন পৰ্যন্ত হিসেবে 
ভাদ্রের মাঝামাঝি ব| তারও পর পর্যন্ত জল ধরে 
রাখবেন। তবে জলের পরিমাণ হবে ২৮১৮ 
ইঞ্চি। 

চার! রোয়ার হিসেব ধরে ৩০-৩২ দিন পর 
দমি থেকে জল বের করে দেবেন কৃষকভাই। 
তারপর জমি একেবারে ৭ দিন শুকনে! রাখুন। 
দখবেন এরি মধ্যে থোর এসে যাচ্ছে গাছে। 
যা» আরেকটা জরুরী কথা। জমি শুকনো 
গাখার শেষ দিকে নাইট্রোজেন দিয়ে দিন শেষ- 
1রের মতে।। এই নাইট্রোজেন দিয়ে তারপর 
টমিতে আবার ১২৮২ ইঞ্চি পরিমাণ জল 
1খতে হবে। আর নাইট্রোজেন দেবার কথা যে 
ললাম, তা একর পিছু ১২ কেজি কিংবা মোট 
রের ওঁ ভাগদেবেন। 

একটু পরিচর্যাও না করলে চলবে ন|। 
নি দশেক পর পর নিড়েন দেবেন জমিতে। 
রিচর্ধার পর শস্যরক্ষার কথ| ভাবুন। চারা 
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রোয়ার পর ৩০-৩২ দিন পরে (সেট! ভাদ্রের 
প্রথম ব| দ্বিতীয় সপ্তাহ যাই হোক) শতকরা 
৩৫ ভাগ শক্তির থায়োডেন বা লিনডেন শতকর| 


"২০ ভাগ শক্তির ই-সি ৫০০ মিলি লিটার এবং 


১ কেজি ক্যাপটান শতকর! ৮৩ ভাগ শক্তির 
অথব! জিনেব শতকরা ৭৫ ভাগ শক্তির ২৫০ 
লিটার জলে গুলে একর পিছু ছিটোবেন। 

চার! রোয়ার ৪৫ দিন পরে ( শ্রাবণের প্রথম 
সপ্তাহে চার! রোয়। হলে ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহে ) 
শতকরা ২০ ভাগ শক্তির লিনডেন বা থায়োডেন 
শতকরা ৩৫ ভাগ শক্তির ই-সি বা ফেনোট্রোথায়ান 
৫০০ মিলিলিটার বা! শতকরা ৫০ ভাগ শক্তির 
জলে গোলা বি-এইচ-সি ২ কেজি এবং ১ কেজি 
ক্যাপটান বা জিনেব ৩০* লিটার জলে গুলে 
একর পিছু ছিটোবেন। এই হোল আমনের 
কাজ। 
আউশ 

আউশের ক্ষেতে এখন সুন্দর ধান শিষ 
হাওয়ায় দুলছে তবে ছুলন্ত ধান শিষে ছোট্র ছোট্ট 
পাখীর! যেন না বসে দেখবেন। শিষ থেকে 
ধানের কীচা ছুধ খেয়ে গেলে সর্বনাশ হবে। 
শস্যরক্ষার যত্ন এখন থেকে ন! নিলে ভাদ্রের শেষ 
ব| আশ্বিনের প্রথমে ফসল তুলবেন কেমন করে। 
লেদা পোকা! গন্ধি পোকারা'ও শিষের দুধ খেয়ে 
ফেলতে পারে। তাই শতকর! ১০ ভাগ শক্তির 
বি-এইচ-সি গুড়ে! একর পিছু ৮-১০ কেজি 
ছড়িয়ে দিতে হবে। 
পাট 


পাট চাষীদের কেউ কেউ ভাদ্রে পট 


== 


fh 


কাটবেন, যদিও অনেকে শ্রাবণেই কেটে 
ফেলেছেন। পাট কখন লাগিয়েছেন, কখন কাটলে 
পাট পরিমাণে ও গুণে ভালে! হবে সে সব বুঝেই 
পাট কাটার সময় ঠিক করতে হবে । পাট কেটে 
ছোট ছোট আঁটিতে বেঁধে নেবেন কৃষকর!। মাঠেই 
দিন চারেক ফেলে রাখবেন আঁটিগুলো, যাতে 
পাতা মাঠেই ঝরে পড়ে থাকে। এর ফলে এই 
পাত! পচে মাটির উর্বরত। বাড়বে কিছুটা ৷ 

পাটের জাক দেবার কাজটি এ সময় খুব 
গুরুত্বপূর্ণ । আটিগুলোর আগাগুলে! বাইরে 
রেখে গোড়াগুলে! তিন চার দিন জলে ডুবিয়ে 
রাখতে হবে। খাড়া করে ব| ধার থেকে শুইয়ে 
রাখতে পারেন। তবে মোট! গাছের আটি ও সরু 
গাছের আটি আলাদ। করে জাক করতে হবে। 

পাট পচাঁতে টিমে স্রোতের জল সবচেয়ে 
ভাল। পানাপুকুরের জলও পরিস্কার হলে জক 
_ দেয়! চলতে পারে । নোংরা জলে পাটের রঙ 
খারাপ হয়ে যাবে। 

আঁটিগুলো পাশাপাশি ফেলে জাক তৈরি 
করুন। আর জল বেশী থাকলে এক স্তরের 
পাটের আটির ওপর আড়াআড়িভাবে আরেক 
স্তরও সাজাতে পারেন। হ্যা) পাটের জাকের 
ওপর অন্ততঃ ১ বিঘং জল থাকে যেন ৷ 

জাকের ওপর মাটির চ।পড়। দিলে পাটের 
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রঙ কালে! হয়ে যায়। কচুরীপান! দিয়ে পাটের 
জাক ঢাকতে হবে। না হলে প্যাকাটি, 
কলাপাতা, নারকেলপাতা, বা শটা গাছ দিয়েও 
ঢাকা যেতে পারে। আর ওপরে ভার দেবার 
জন্যে জাকের ওপর পাথরের চাঙ, ইট, কাঠের 
গুড়ি ইত্যাদি চাপ! দেয়৷ চলে। তবে কল! গাছ 
বা সদ্য কাট! গাছের গুড়ি কখনোই ব্যবহার 
করবেন না । এভাবে কয়েকদিন জক রাখতে 
হবে। 
জলদি আলু ও সবজি 

খরার জন্যে যারা আউশ ঠিক মতো! করতে 
পারেননি কিংবা সেচ এলাকায় সেচের কোনে৷ 
রকম ব্যবস্থ। করে যার! ভাদ্রে আউশ তুলে জমি 
খালি করে ফেলছেন, তারা এখন কি করবেন? 
করবার কিছু আছে বৈকি ! জলদি জাতের আলু 
ও সবজির জন্যে জমি তৈরি করবেন ভাদ্রে। 
আউশের জমি থেকে এ অবস্থায় এইভাবেই 
বাড়তি লাভ পেতে পারেন। 
অন্যান্য 

ভাদ্রে আরেকটু বলার আছে। নাবি জাতও 
নয়; জলদি জাতও নয়, মাঝারি ধরণের সবজির 
জন্যে ভাদ্রে বীজতল! তৈরি করতে পারেন। 
এই ধরণের সবজির মধ্যে পড়ছে বাঁধাকপি, 
ফুলকপি; টমোট। ইত্যাদি । 
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সংসার সুন্দরভাবে পরিচালনা! করেন। স্ুন্দর- 


ভাবে সংসার পরিচালনা করার মূলে রয়েছে, 





অর্থের স্থপরিচালন। ও সেই সঙ্গে অপচয় বন্ধ 


করা। প্রতি সংসারেই একটু যত্ন ও সতর্কতার 








অভাবে বহু জিনিসেরই অপচয় হতে দেখা যায়। 


অপচয়ের ফলে সংসারের ক্ষতি কিন্তু কম হয়না । 
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প্রতি গৃহস্থ ঘরেই সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় 
গ্রামের কৃষকের 


নানা জিনিস রাখতেই হয়। 
| কথাই নেই। ছোট বড় সব কৃষককেই এ 


সারা বছরের ব্যবহারের জন্য ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য 
মজুত রাখতে হয়। শুধু চালই নয়--দৈনন্দিন 


প্রয়োজনের অনেক কিছুই যেমন ডাল, তেল; গুড় 
ইত্যাদি .নান৷ জিনিস প্রায় প্রতি গৃহস্থ ঘরেই 
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জিনিস পত্র বিশেষ করে খাদ্য শস্ত ঘরে 


রাখলেই তাতে পোক! মাকড় আক্রমণের সম্ভাবনা 


সব সময়েই থাকে। 
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এ সমস্যার মধ্যে সব 
গৃহিনীকেই কম বেশী পড়তে হয়। আর এর 
সমাধানের পথ অনেকেই জানতে চান ৷ কিভাবে 
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ঘরে শস্য মজুত রাখলে ভাল থাকবে, নষ্ট হবেনা, 
আজ এখন আপনাদের সে সম্বন্ধে কিছু বলছি । 

শস্যের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় চালের 
কথ! । গাঁয়ের ছোট বড় সব পরিবারেই কয়েক- 
মাসের খোরাকের জগ্য অন্ততঃ চাল রাখা থাকে। 
আপনার! জানেন, কয়েকমাস ঘরে চাল রাখলেই 
ভাতে এক রকম ছোট ছোট কালো রঙের 
পোকা হয়। এদের কেরী পোক! বলে। এগুলি 
ছাড়! সুতলী পোকাও দেখা যাঁয়। সাদা রঙের 
পোকা! চালের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকে। 

এছাড়া পিপড়েও চালের কম ক্ষতি করেনা । 
পিপড়েতে চাল কেটে নষ্ট করছে, সেট! 
অনেকেরই মাথায় চট করে আসেনা । অথচ 
এরাও কিছু ছোট শক্ত নয়। আর হলো! ইদুর । 
ই'ছুরের উৎপাতের সঙ্গে তে| সকলেরই কম বেশী 
পরিচয় আছে। 

এই সব পোক| মাকড়ের হাত থেকে চাল 
বাঁচিয়ে রাখতে হলে কয়েকটি কাজ যদি করা! যায়, 
তাহলে সহজেই এগুলি রক্ষা কর! যায়। প্রথমেই 
মনে রাখতে হবে যে ময়ল। অপরিচ্ছন্নতার মধ্যেই 
পোকা মাকড় জন্মায়। কাজেই পোক| যাতে 
ন! জন্মাতে পারে সেজন্য বাড়ীঘর যতদূর সম্ভব 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। ম;টির ঘর হলে 
নিয়মিত গোবর দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করা, 
আর পাকা বাড়ী হলে ঝেড়ে মুছে; ঘরের মেঝে 
ফিনাইল ব| এই ধরণের কিছু দিয়ে ঘর রোজ ব| 
মাঝে মাঝে মুছে ফেলা ৷ 

এইভাবে ঘরদোর পরিষ্কার রাখলেই; ঘরে 
পোকা মাকড় খুব বেশী জন্মাবেন! কিন্তু তবুও 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৭৯ 


যদি দেখেন, পোকার আক্রমণ হচ্ছে তাহলে সেই 
শস্য খুব ভাল করে রোদে শুকিয়ে নেবেন। 
রোদে শুকালে; শস্থযের মধ্যে যদি জলীয় ভাব 
থাকে বা পোকা ব| পোকার ডিম থাকে তাহলে 
সেগুলি মরে যাবে। 

ভাল করে শুকানোর পর কুলোয় বেছে তা 
ভাল একটি পাত্রে রেখে দেবেন। রাখার সময় 
তাতে কিছু শুকনে| নিমপাত। দিয়ে রাখলে পোকা 
জন্মাতে পারেনা । তারপর পাত্রের মুখটি এবার 
কিন্তু ভাল করে এটে বন্ধ করে দেবেন। যাতে 
বাইরে থেকে কোন পোক! মাকড় ভিতরে ঢুকতে 
না পারে। 

এরপর পাত্রটি যেখানে রাখবেন, জায়গাটি 
যেন স্যাতসেতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। 
ভিজে স্যাতসেতে ও স্যাতলার মধ্যেই কিন্তু নান! 
পোকা মাকড় জন্মায়। +” 

এইভাবে রেখে কিন্তু আপনার শস্য সম্বন্ধে 
একেবারে ভুলে গেলে চলবেনা ৷ মাঝে মাঝে 
পাত্রটি খুলে ঢাল রোদে দিয়ে শুকিয়ে নেবেন। 
কারণ বাঁতাসেও তে। জলীয় ভাব থাকে । তার 
সংস্পর্শে এসে; চালে অনেক সময় ছ্যাতল| পড়তে 
ও পোকা হতে দেখ যাঁয়। 

যাদের অল্প শস্য তার! যদি এইভাবে রাখেন, 
দেখবেন এতে শস্যের কোন বড় রকম ক্ষতি 
হবেনা ৷ মল 

তবে যাঁদের ঘরে বেশী পরিমাণ চাল রাখতে 
হয়, নিয়মিত রোদে দেওয়া ও তোলার অন্ুবিধা 
আছে, তার! কিছু কিছু রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার 
করতে পারেন। যেমন ধরুন ম্যালাথিয়ন। এই 
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বস্ুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখা! 


ওষুধটি খুব বেশী বিষাক্ত নয় অথচ পোকা 
মাকড়ের আক্রমণ এতে বেশ দমন করা যায়। 
এই ওষুধটি শতকরা! পাঁচভাগ গুঁড়ো বা শতকর! 
৫০ ভাগ, পরিমাণ মত জলের সঙ্গে গুলে স্প্রে 
করে দিলে সফল পাওয়। যায়। লক্ষ্য রাখতে 
হবে, যাতে শস্তের গায়ে সরাসরি ওষুধ না লাগে। 
চটের থলে বা! অন্ত কোন জিনিসে শস্য রেখে 
ওষুধটি ব্যবহার করবেন। 

শস্যের আর একটি বড় শত্রু হলো! ই"ঢুর। 
ইছুরের হাত থেকে শস্য বাঁচাতে হলে প্রথমে 
লক্ষ্য রাখবেন, যে পাত্রে শস্য থাকবে, তাতে যেন 
কোন ফুটো না থাকে ৷ পাত্রটি যাতে ভাল হয়, 
সেট! আগেই দেখে নিতে হবে ৷ 

ঘরে ই'ছুরের উৎপাত হলে ওষুধ দিয়ে 
মারার ব্যবস্থা করাই ভাল। ই'ছুর মারার একটি 
সহজ উপায় বলছি। যেখান দিয়ে ই'ছুর ঢোকে 
সেইসব পথ সবগুলিই বন্ধ করে দিয়ে একটি পথ 
খুলে রাখবেন। গর্তের মধ্যে ছুটি মিলফস বড়ি 
ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গর্ভের মুখ বন্ধ করে দিতে 
হবে। মাসে একবার এই ওষুধ ব্যবহার করলেই 
চলে। তবে এই ওষুধ কিন্তু মারাত্মক বিষ। 
কাজেই এর ব্যবহার সম্বন্ধে খুবই সতর্ক হওয়া 
দরকার। ঘরে এই ওষুধ ন| রাখাই ভাল। 

এছাড়া যে গর্তে ইদুর যাতায়াত করে 
সেখানে টামরিণ বা এ্যালিট কোরাগুলীনট অল্প 
ছড়িয়ে দিলেই ই'ছুরের আক্রমণ রোধ করা যায়। 


ত্যালাপোকা ও আরশুলাও কম ক্ষতিকর নয়। 
বিশেষ করে গম, ময়দা, সুজি ইত্যাদিতে ত্যালা- 
পোকার আক্রমণ খুবই দেখা যায়। কুগান এক 
লিটার জলে ৫% গুলে স্প্রে করে দিলে বা ঘরের 
মেঝে এই দিয়ে মুছে দিলেও ত্যালাপোক! দমন 
কর! যায়। 

গম এখন পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেই যথেষ্ট 
পরিমাণ হচ্ছে এবং এর ব্যবহারও বেশ ব্যাপক। 
গৃহস্থের ঘরে এখন চালের মত গমও মজুত রাখ! 
হচ্ছে। ঠিকমত করে রাখতে না পারলে গমেও 
নানা পোক| হতে পারে। চালের মত করে 
গমও ভাল করে রোদে শুকিয়ে মুখ বন্ধ পাত্রে 
রাখলে পোকার আক্রমণ সহজে হবেনা ৷ 

চাল, গম ছাড়া নান রকম ডাল, ময়দা, এতো} 
সব ঘরেই থাকে । চালের মত করেই বার বার 
রোদে শুকিয়ে ঢাকনা আট! পাত্রে রেখে দিলে 
জিনিস ভাল থাকবে । কোন জিনিসই একটানা 
অর্েকদিন এক জায়গায় না রাখাই ভাল। 
কারণ অনেক সময় রোদে শুকানো ও ঝাড়ার 
পরেও তাতে কিছু ডিম থেকে যায়। তার থেকে 
পোকা জন্মায়। ময়দাতে ছ্যাতলাও পড়ে। 
কাজেই মাঝে মাঝে অবশ্যই এগুলি বার বার 
রোদে শুকিয়ে রাখবেন। তাহলে ত নষ্ট হবেন। 
এবং সারা বছরই আপনি অপচয় এবং ক্ষতি 
এড়িয়ে স্ষচ্ছলতায় ও ভালভাবে জিনিস ব্যবহার 
করতে পারবেন। 


[ বেতারের সৌজন্যে ] 
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'মহীশুরের বেলারী জেলার ছোট্ট একখানি 
গ্রাম, নাম তার ভেনেন্ণুর ; গ্রামখানি ছোট্ট 
হলেও নাম তার কম নয়, কারণ এই গ্রামের 
কৃষক বাসিন্দ। শ্রীনারাঁয়ণ। রেডী এবছর তুলোর 
উচ্চ ফলন তুলে কৃষি জগতে এক বিস্ময়কর 
আলোড়ন তুলেছেন। হেক্টার প্রতি সেখানে 
ফলন হয়েছে প্রায় ৮৭ কুইণ্টাল পরিমাণ । 

শুনলে অবাক লাগে যে, প্রতি হেক্টার তুলে! 
ক্ষেতে তার ৩,৩০০ টাক! খরচ হলেও হেক্টার 
প্রতি তার লাভ হয়েছে প্রায় ২২,০০০ টাকা । 
বিস্ময়কর হলেও একথা সত্যি । তুলোর ফসলকে 
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আরেডটী বলেন “সাদা সোনা) তবে সত্যিই 
সোনার মত নামী ও দামী, গ্ৰীরেড্ডীর সাফল্যই 
তা প্রমাণ করেছে। 

আ্রীরেডডীর পিতা-পিতামহও এক সময় 
এখানের ব্ল্যাক কটন সয়েলের ওপরই তুলোর 
চাষ করে গেছেন কিন্তু তাঁর! কি স্বপ্নেও কোনদিন 
ভেবেছিলেন যে, তাদেরই অধস্তন পুরুষের কোন 
একজন সেই একই মাটিতে তাদের থেকে প্রায় 
৩০ থেকে ৪০ গুণ বেশী ফলন তুলে একদিন বিম্ময় 
সৃষ্টি করবে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, 
গ্ৰীরেড্ডীর এই সাফল্যের উৎস কি? 


বসহুন্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 

তুঙ্গভদ্রার জল আর হাইব্রিড-৪ জাতীয় 
তুলোই যে তার সাফল্যের চাবিরাঠি সেকথা উচ্চ 
কণ্ঠে ঘোষণ| করেন শ্রীরেড্টী । তিনি বলেন যে, 
উর্বর জমি যথেষ্ট সেচ ও উন্নত প্রকারের বীজ 
ছাড়া কোন ফসলেরই যথেষ্ট ফলন পাওয়| সম্ভব 
নয়। স্ুতরার্ধ তুলোর উপযুক্ত মাটি, সেচের জন্য 
যথেষ্ট জল এবং উন্নত মানের বীজ বাবহারে 
শ্রীরেড্জী আজ সাফলোর উচ্চ শিখরে ৷ গ্রীরেডডী 
প্রায় ৩-৫ হেক্টার জমিতে হাইব্রিড-৪ এবং ৩-৫ 
হেক্টার জমিতে সি-আইল্যণ্ড জাতীয় তুলে! চাষ 
করেন। 

তবে তিনি এ কথাও বলেন যে, ভালে! সেচ 
ও বীজ হলেই শুধু চলেনা, সময়মত এবং দরকার 
মত তুলোর কীটশক্র দমনের ওপরও নির্ভর করছে 
ভাল ফলন। কারণ, তুলোর বিভিন্ন রোগ 
পোকা যেমন, বলওয়ার্মঃ যাবপোকা? শোষক 
পোকা, পাতাকাট। পোকা, সেট্ৰইনারস, কুঁড়ি- 
কাট। পোকা, গ্যাফিড প্রভৃতি তুলোর পক্ষে 
অত্যন্ত ক্ষতিকর । 

সুতরাং সময়মত ফসলের কীটশক্র দমন করা 
একান্ত দরকার ৷ তাই কৃষি অধিকারীর নির্দেশ 
মত কীটশক্রর আক্রমণের আগেই তুলোর ফসলে 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। 

তার জন্য স্প্রেয়ার; ডাষ্টার, ডেমাকর্ণ, সাল- 
ফার প্রভৃতির ব্যবস্থা! থাক! দরকার। শ্রীরেড্টী 


বলেন, “তুলে। বোনার ৭ দিন পরে অন্তত ২২ 


বার স্প্রেয়িং অথবা ডাষ্টিং করতে হবে এবং ত 


প্রত্যেক দুসপ্তাহ অন্তর একবার দেওয়া দরকার ।” 
শ্রীরেড্ডা ভাল ফলনের জন্য তুলোর কীটশক্র 
দমনের ওপর খুব জোর দেন। 
সার সম্বন্ধে জ্ৰীরেড্ডী বলেন, উচ্চ ফলনশীল 
তুলো৷ যেমন হাইব্রিড-৪ প্রভৃতিতে উচ্চ মাত্রায় 
রাসায়নিক সার দেওয়া দরকার । এবিষয়ে তিনি 
বলেন, যে, তুলে! বোন।র আগে তিনি ভালোমত 
জমি তৈরী করে তাতে ৩৭৫ কেজি এ্যামোনিয়াম 
ফসফেট; ১২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ দেন, 
আর তার পর আরও ২০০,৩০০ এবং ২৫০ কেজি 
হারে এ্যামোনিয়াম ফসফেট যথাক্রমে পাঁচ, সাত 
ও দশ সপ্তাহ পরে পরে দেন। তবে একথা 
ঠিক যে, শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার করলেই 
হবেন, হাইব্রিড-৪ তুলোতে পর্যাপ্ত সেচ দরকার। 
শ্রীরেড্ভী বলেন যে, “মহীশুরের রিচুর ও 
বেলারীর অন্যান্য চাষীরাও আজ পর্যাপ্ত ফলন 
তুলতে যথেষ্ট উৎসাহী । তবে তুলে! চাষীদের 
আশাভরস! নির্ভর করছে, তুলে! চাষে খণ দান 
কাৰ্যক্ৰম ও ফসলের উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থার 
ওপরে । যদি সময়মত ও ঠিকমত এখানের 
তুলে। চাষীর! এগুলির সুবিধা পায় তবে আশ! 
কর! যায় আর কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের 
দেশে তুলোর অভাব আর থাকবে ন| । 
[ শ্রীটি, আর, রাও, 
এফ; আই, ইউ ] 


ল্‌ 





দুর্গাপুরে রুষি উৎপাদন প্রশিক্ষণ সুচীর 
উদ্বোধন প্রসঙ্গে 


সম্প্রতি পঃ বঙ্গের কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবছুস সত্তার 
ফার্টিলাইজীর কর্পোরেশন অব ইপ্ডিয়ার দুৰ্গাপুরের 
ধান উৎপাদনের প্রথম প্রশিক্ষণ সূচীর উদ্বোধন 
করেন। এই কেন্দ্রে তাদের ফিল্ড ডেমন- 
স্ট্েটারদের ধান উৎপাদনের আধুনিক প্রথা বিষয়ে 
শিক্ষা/ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় কৃষিবিভাগের 
রাষ্ট্ৰমন্ত্ৰী শ্রী এ, পি, সিন্ধে ৷ 

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীসাত্তার আধুনিককালে 


_ খাগ্ঠোৎপাদন বাড়াতে সারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার 


কথ| বলেন। তিনি বলেন বহু বছর ধরে চাষ 
করার ফলে আমাদের জমির উৎপাদক! শক্তি 
কমে গেছে। ঠিকমত সার ব্যবহার করতে 
পারলে সেই জমি থেকে একাধিক ফসল উৎপন্ন 
কর! যে সম্ভব, তা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে 
জান| গেছে। জৈব সারের সরবরাহ আমাদের 
দেশে সীমিত। সার দেওয়ার সনাতনী পদ্ধতিতে; 
বর্তমান উন্নত জাতের শস্তের ফলন বাড়ানে| 
অসম্ভব। শস্তের ফলন বাড়ানো এবং একই 


৩৭ 


জমি থেকে একাধিক ফসল উৎপন্ন করতে হলে, 
রাসায়নিক সারের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। 
অর্থাৎ জমিকে খাওয়ানো দরকার । 

অধিক ফলনশীল জাতের শস্য রাসায়নিক 
সারের ব্যবহারেই ঠিকমত ফলন দেয়। এ রাজ্যে 
এ জাতের শস্তের চাষ, বিশেষ করে বোরে৷ 
মরস্থুমে খুব বেশী বেড়েছে। ১৯৬১-৬২ সালে 
যেখানে ২৯,৪০০ হেক্টরে বোরে! ধানের চাষ হতো, 
সেখানে ১৯৭১-৭২ সালে বেড়ে দাড়িয়েছে 
২,৮০,৩০০ হেক্টরে। ফলনও একর প্রতি বেড়ে, 
গড়ে দাড়িয়েছে ৩'৭৫ টন চাল। 

কৃষক এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে 
যথাযথ যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর; 
কৃষিমন্ত্রী যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। কৃষি প্রশিক্ষণ 
সম্বন্ধে তিনি বলেন যেহেতু এরাজ্যে চাল প্রধান 
খাদ্য এবং অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ 
বিজ্ঞান সম্মতভাবে হচ্ছে, সেজন্ত৷ ফিল্ড 
ডেমনস্টরেটারদের এ জাতীয় আধুনিক কৃষি প্রথায় 
প্রশিক্ষণ কার্যস্থচী খুবই প্রয়োজনীয় । 

বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা 

পঃ বঙ্গ সরকারের কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, আইন 
ও গ্রামীণ জল সরবরাহ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্র 
ভ্রীআনন্দ মোহন বিশ্বাস জানান যে, পঃ বঙ্গকে 
খাছ স্বয়স্তর করতে গেলে বিভিন্ন প্রকার সেচ 


বনুদ্ধরা £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ৪র্থ সংখ্য! 


প্রকল্পের ওপর জোর দিতে হবে। বর্তমানে 
গৃহীত বিভিন্ন প্রকার চলতি সেচ প্রকল্পের মধ্যে 
গভীর নলকূপ অম্ততম। ২৪ পরগণা, নদীয়া, 
হাওড়া) হুগলী, মুশিদাবাদ, বর্ধমানের উত্তর 
পূর্বাংশ ও মেদিনীপুরের পূর্বাংশে গভীর নলকৃপ 
ছাড়া বিকল্প সেচের সুযোগ খুবই সীমিত । ফলে 
গ্রামীণ অথনৈতিক উন্নয়ন ও যুবকদের জীবনযাত্রার 
মানোননয়নের জন্যে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

জান! যাচ্ছে, আগামী ২ বছরের মধ্যে এই 
সেচ প্রকল্পের রূপায়ণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশে 
এক হাজার তেতাল্লিশটি নতুন নলকুপ বসানো 
হবে বলে ঠিক কর! হয়েছে। ৪০০টি নলকুপ 
বিছ্যৎচালিত কর! হবে শীঘ্ৰই। বাকি ৬ শত 
৪৩টি বিদ্যুৎশক্তি চালিত করতে সময় লাগবে ৷ 
বোরো ধান চাষে শ্রীমুন্দীর মুনসিয়ানা 

বোরো ধান কাট! আরম্ভ হয়েছে। এই 
জেলার বিভিন্ন রক থেকে ভাল ফলনের খবর 
পাওয়। যাচ্ছে। 

রায়না-১ নং ব্লকের গোপীনাথপুর গ্রামের 
মুন্সী আবদুল র্যাজ্জাক তার জমিতে একরঞাতি 
৪২ কুইন্টাল ফলন পেয়েছেন। শ্রীমুন্দী তার 
অগভীর নলকূপ থেকে সেচ প্রাপ্ত ৯ একর জমিতে 
এই বোরে। মর্মে আই-আর-৮ ও ৬৮ জাতের 
ধানচাষ করেছিলেন ও স্থানীয় কৃষিবিভাগের 
কর্মচারীদের সুপারিশ অনুযায়ী সার ও রোগ- 
পোক। দমনের ওষুধ প্রয়োগ করেন ৷ 

শ্রীমুন্দীর এই সাফল্যে এ এলাকায় বেশ 
আলোড়ন এসেছে। শ্রীমুন্সী আশা করছেন, 


তিনি এই একটি ফসলেই একরপ্রতি গড়ে 
২০০০ টাকা নীট লাভ করবেন। 

গত ছুটি মরস্লমে গমের প্রচুর ফলন হয়েছে, । 
মুশিদ্/বাদ, মালদা এবং পশ্চিম দিনাজপুরের বহু 
জায়গায় বেশ কিছু কৃষিজীবি গম উৎপাদনে 
রীতিমতো রেকর্ড স্থষ্টি করেছেন। _ 

পশ্চিম দিনাজপুরের ভাতসিয়। গ্রামের 
শ্রীহেমেন্্র নাথ বর্মণ একর পিছু ৮০ মণ গম 
উৎপাদন করেছেন। এই জেলার কৃষি আধিকারিক 


পরিচালিত সাম্প্রতিক এক শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে 


শ্রীবর্মণের গম চাষের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য 
পাওয়। গেছে। 
শ্রীবর্ণণ ৭ একর জমির মালিক ৷ এর মধো 
২ একরের একটি পুকুরে তিনি বরাবর চিরাচরিত 
প্রথা! অনুযায়ী খরিফ মরস্থমে চলতি জাতের 
আউশ ও রবি মরসুমে মাসকলায়ের আবাদ করে 
থকেন। কল্যণসোন। গমের ফলন দেখে তিনি 
মেক্সিকোর গম চাষে বিশেষ উৎসাহিত হন। 
গম চাষে তিনি বিশেষ করে আকৃষ্ট হন, 
তার প্রতিবেশী শ্রীকালীকিস্কর পোদ্দারের জমিতে 
একর পিছু ৫৬ মণ গমের ফলন দেখে । 
শ্রীপোদ্দারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে 


শ্ীবর্মণ প্রথমে তার জমির আর্ধকের কিছু বেশী 


জমিতে কল্যাণসোন| চাষ করে একরপিছু ৫৪ মণ 
ফলন পন। তারপর শ্রাবর্মণ তার জমিতে ১৯৭১ 
সালের মাচ মাসে একটি অগভীর নলকুপ বসান 
ও আরে! বেশী ফলন পাবার আশায় ৪ একরেরও 
কিছু বেশী জমিতে আবাদ সুরু করেন। 
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ধরুষরা ॥ নিদাহদী 


'বনুদ্ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন, বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কবি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
+_ পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে, এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 

রচনা ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 
২. পুষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
লেখ। পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটর, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গোহামস্‌ রোড, কলিকাত।-৪০। 
"_ পারিশ্রমিকের হার £ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; কবিতা! ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২৬; সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 


Ei nen SOMES ক’ম বঁটা চি. এত 
বিজ্ঞাপনের হার নিজ্জরূপ ঃ 
{ প্রচ্ছদপট---( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০. প্রতি সংখ্যা ৷ 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠ_১০*১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ i se প্রতি সংখ্যা । সাধারণ 1১ পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখ্যা ৷ ৰ 


দ্রষ্টব্য £--এক বছরের বিজ্ঞাপনের, মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার| স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেণ্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর| ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রান্ছকদের প্রতি ঃ 

বনুন্ধরার বৰ্ষ আরস্ত বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়! যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয় । 
টাদার হার--প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাষিক ৩১ টাকা । 


াদ। পাঠাবার ঠিকান। £ 
যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( তথ্য ও জনসংযোগ ); রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক।তা-১। 


ধর 2 আগ 3 ১৩% 


রেজি নং £ সি ৪০৬ 
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শর কে জবান 


দ্বি 


৷ ৰ ৰ রাড চি নি য় 
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স্থলেখ| ঘোষ 
স্বাধীনভ্তোর পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রগতি ৭-১৩ 
একরে ৪৪ কুইণ্টাল ধান আপনিও 
পেতে পারেন **" '..- ১৫-১৭ 
বনবিহারী চক্রবর্তী 


॥ বৰ স্বর্ন || | পিক বীন বারে 
ভাদ্ৰ 


১৩৭৯ 

ডঃ এম এস স্বামীনাথন 

সমাজ উন্নয়ণ পরিকল্পনায় মাহিল| ও 

৷ শিশুদের মধ্যে কাজ 

অনু মুখোপাধ্যায় 

পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ 

সম্পাদিক৷ £ স্থলেখ| ঘোষ শিবগ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ। | চিত্রবারত এ 
_ কর্তৃক প্রকাশিত | আশ্বিনের চাষ 








ম্যাস়েট তাধরিত হওয়ার আগের 
আগাছাও ঘাসবিবাশ করে 


হী এ: ত কত, গ্ৰ 8 ৬7 এপি =- 











শি ৷ 


শ্োগনান্ল ঘরেঞ্ানে গ্রচুর ধানের ফসলে আর লাভ 


আর কোনও দিন চওড়া পাতাওয়ালা আগাছা আর ঘাস আপনার 
ফসলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গজাতে পারবে না। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের 
আড্ডা জমবে না আর আপনার ধানের ফসলের কোন ক্ষতি হবে না। 
মনস্যাপ্টোর ম্যাসেট হচ্ছে এমনি একটি উত্তিদ-নাশক যা অস্ভুরিত” 
হওয়ার আগেই--এমনকি শিকড় গাফফার আগেই--সব 

আগাছা! বিনাশ করে ৷ ভাই আপনার ধানের ফসল পায় সার, 
সূর্যের আলো আর জলের সম্পূর্ণ সুযোগ ৷ আপনি পান 
ক্ষেতভর! প্রচুর ফসল--আর আরো বেশী লাড়। 

৫০% ই সি এবং ৬% দানাও পাওয়া হায়। 

আগ'ছা! ধবংস করুন -গ্ৰচুয় ফসল ফলান 


STAD 









উদ্তিত্ব-নাশক তৈরি করেছেন র 
৩ 
৬ 
মনস্যাণ্টো কেমিক্যালস্‌ অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ 
২ হেড অফিস: হাউস, ১১ 'প্রট রোড, ব্যালাণ্ঠ এস্টেট, বোম্বাই ১ 
© মনস্যাণ্টো কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এবং অনুমতিক্রষে মনস্যাণ্টো কেম়িক্যালম অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ছার! বাব 





১৯৭২ সাল আমাদের কাছে একটি বিশেষ 
বছর। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তরী বছর এটি । 
অনেক ছুঃখ কষ্ট এবং আত্ম বলিদানের পর আজ 
থেকে ২৫ বছর আগে আমাদের দেশ স্বাধীন 
হয়েছে। অর্থাৎ আমর! নিজেদের ভাগ্য নিজের! 
গড়ার স্বাধীনত। পেয়েছি । স্বাধীনতার সবচেয়ে 
বড় কথ! এটাই । আমাদের দেশ নান! প্রাকৃতিক 
সম্পদে এশ্বর্ধশালী । এই এশ্বর্ধ আমরা নিজেদের 
উন্নতির কাজে লাগাতে পারিনি। কারণ আমর! 
ছিলাম পরাধীন। অন্যের ইচ্ছায় আমাদের 
চলতে হতে! । স্বাধীনতা আমাদের সেই স্থযোগ 
এনে দিয়েছে, যাতে নিজেদের উন্নতি, আমরা 
নিজের! করতে পারি। 

প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের দেশ ধনী হলেও 





ৰজ nna) 
৮৫4 
ৰ = 


॥ বনুধর ॥৷ 


২৪শ বধ £ ৫ম সংখ্য! 






১৮৯২ শকাব্দ 


ভা, ১৩৭৯ 


স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নান| রাজনৈতিক তথা 
সামাজিক সমস্যার মধ্যে আমাদের দেশকে পড়তে 
হয়, বিশেষ করে দেশ বিভাগের ফলে । 

পশ্চিমবঙ্গ নাম নিয়ে যে নতুন খণ্ড রাজ্য 
তৈরী হলে! তার সামনে অন্যান্য অনেক সমস্যার 
মধ্যে ছিল আশ্রয় প্রাথা সমস্যা । এদের থাক| 
এবং খাওয়ার ব্যবস্থ। | 

এর আগে থেকেই যুদ্ধ, তৃভিক্ষ ইত্যাদির ফলে 
খাদ্যের অবস্থ। অনুকূলে ছিল না; তারপর দেশ 
বিভাগ এবং হঠাৎ এইভাবে লোকসংখ্যা বাড়ার 
ফলে খাগ্ের চাহিদ। বহুগুণ বেড়ে যায়। 

নতুন সরকার তাই কৃষি উন্নতির দিকে প্রথম 
থেকেই নজর দিয়েছিলেন। অন্তাম্ক সমস্যারও 
এর সঙ্গে সঙ্গে মোকাবিল! করার চেষ্টা চললো! ৷ 
কিন্তু ক্রমোবর্ধমান লোকসংখ্য।র চাহিদ। মত খাদ্য 
যোগান দিতে গেলে দেখ! গেলো কৃষির ওপর 
আরও গুরুত্ব দেওয়। দরকার । 

সেইমত তৃতীয় পরিকল্পনায়- কৃষির উন্নতির 
জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা! নেওয়। হলো । দেখ৷ গেলে৷ 
সেচের জলের যদি ভালমত ব্যবস্থা কর! যায়ঃ 
তাহলে বছরে একাধিক ফসল একই জমি থেকে 


বহুদ্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য 


উৎপন্ন কর! যায়। ছোট বড় সেচের ওপর তাই 
খুবই জোর দেওয়! হলো । সেচের ব্যবস্থা! এবং 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান, গম, ভুট্া ইত্যাদির 
বীজ কৃষিতে ষাটের দশকে নবযুগের স্ূচন| 
করলো । কৃষক গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির 
বদলে উন্নত প্রথায় নতুন অধিক ফলনশীল জাতের 
ধান ও গমের বীজ দিয়ে চাষ করার সুযোগ 
পেলেন। ষাটের দশকে কৃষি উন্নতির এটাই 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটন| ৷ 

তারপর আস্তে আস্তে আমর আজ ১৯৭২-এ 
এসে দীড়িয়েছি। চাষ পদ্ধতির উন্নত পথ খোল! 
হলেও, এবং সেচের সুব্ধি আগের তুলনায় 
বাড়লেও, আজও আমাদের চাষ বেশির ভাগই 
বৃষ্টি নির্ভর । খর! বা অতি বৃষ্টিতে ফলনের 
ভালমন্দ খুব বেশি নির্ভর করে। এই অবস্থ! 
থেকে কৃষক ও কৃষিকে বাঁচানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার থেকে ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পের এক ব্যাপক 
কাৰ্যনূচি নেওয়া হয়েছে, যাতে রবি মরস্থমে 
অনেক বেশী জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের চাষ কৃষকভাইর! করতে পারেন। 

এ বছরের খরার অভিজ্ঞত। থেকেই সরকার 
সেচের ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক করেছেন। 

বৃষ্টি সময়মত ন| হওয়ার জন্য কৃষকভাইর| 
অনেকেই এবছর সময়মত আমনধান রুইতে 
পারেননি। বীজতলায় উপযুক্ত বয়সের চারাও 
তৈরী করতে পারেননি অনেকে । 

শ্রাবণের শেষের দিকে যে বৃষ্টি নেমেছে, সেই 


জলের সুবিধা নিয়ে কৃষকর। এখন চার। রুয়ে দিতে 
পারেন। যাদের চারার অভাব আছে, তার! 
যেসব জমিতে চার! লাগানে। হয়েছে, সেইসব 
জমি থেকে পাসকাটি ভেঙ্গে নতুন জমিতে 
লাগাতে পারেন। তাতে ফলনের ক্ষতি কোন 
পক্ষেরই হবেনা। চার! লাগাবার পর জমিতে 
খালি কিছু ইউরিয়া সার ছড়িয়ে দিলেই ভাল 
ফলন পাওয়া যাবে। 

এছাড়। জলদি জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান, 
যেমন পদ্মা) রত্না, কাবেরী ইত্যাদি শ্রাবণ মাসের 
মধ্যে যদি সরাসরি বোনা যায় তাহলেও ত! থেকে 
ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে । 

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বছরে প্রাকৃতিক এই 
বিপর্যয় আমাদের বোধহয় শাপে বর এনে 
দিয়েছে। যাতে কৃষকভাইদের ভবিষ্যতে এইভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ না হতে হয়, সেজন্য সেচের যেমন 
ব্যাপক ব্যবস্থা! নেওয়| হচ্ছে, তেমনি সার ও অন্যান্য 
চাষ সম্পর্কিত সাহায্য দেওয়ার জন্যও ব্যবস্থা! 
কর! হচ্ছে। 

গত ২৫ বছরের মধ্যে নান! অসুবিধ| সত্বেও 
আমাদের ফলন ৩০ লক্ষ থেকে বর্তমানে ৭* লক্ষে 
পৌছেছে । আমাদের লক্ষ্য ৮০ লক্ষেরও বেশী ৷ 
এখনও আমাদের এই লক্ষে পৌছতে অনেক দূর 
যেতে হবে ৷ চলার পথ আগের তুলনায় সহজ 
হয়েছেঃ তাই আশ! করা যায় শীঘ্রই আমাদের 
খাগ্যোৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকভাইরা পৌঁছে যাবেন 
এবং দেশকে খাণ্ডে স্বয়স্তর করে তুলবেন। 


পশ্চিমবঙ্গে রান্নার প্রধান উপাদানই হলে। 
সরষের তেল। এর চাহিদ! বাঙ্গালীর প্রতিদিন 
এবং প্রতিঘরে । কিন্তু চাহিদার তুলনায় ফলন 
অত্যন্ত কম সরষের তেলের চাহিদ। মেটাতে 
যেখানে তিন লক্ষ টন সরষে বীজের দরকার; 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৯৬১-৬২ সালে পৌনে 
তিনলক্ষ একরে এর চাষ করে মাত্র ৩৫ হাজার টন 
সরষে উৎপন্ন কর! হয়। অর্থাৎ মোট চাহিদার 
একের আটভাগ মাত্র আমর! উৎপন্ন করি। 
ঘাটতি পুরণ কর! হয়, অন্য রাজ্য থেকে সরষে 
আমদানী করে। এর ফলতে। আমর! সবাই 
জানি। সরষে তেলের দাম শুধু বেশীই দিতে 
হয়না, সময় সময় এতই বেড়ে যায় ষে ক্রেতার 
 ক্ষমত। ছাড়িয়ে যায়। 
এই অবস্থার উন্নতি করতে গেলে ফলন 


বাড়ানো একান্ত দরকার। পঃ বঙ্গে প্রধান্তঃ 
ফলন বাড়ানে। যায় প্রধানতঃ ছুভাবে। এক, 


শিম জমির এলাক| বাড়িয়ে, দ্বিতীয়তঃ একই জমি 


সুলেখ। ঘোষ থেকে একাধিক ফসল উৎপন্ন করে। 
সরষে প্রধানতঃ রবিখন্দের শস্য । রবিখন্দে 





সাতটি জেলায় সরষের চাষ হয়ে থাকে। যেমন 
পশ্চিম দিনাজপুর, মালদ1, মুশিদাবাদ, নদীয়া, 
কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও ২৪ পরগণ! ( উত্তর ) 
জেলা ৷ 
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চাষ এলাকা বাড়ানোর প্রধান বাধ! বৃষ্টির অল্পত। 
ও সেচের অভাব। দ্বিতীয়তঃ একই জমি থেকে 
ছুটি ফসল তোলার বাধা চলতি চাষ পদ্ধতি । 
অর্থাৎ দীৰ্ঘকালীন আমন ধানের চাষ এই ধান 
কাটার পর, সেই জমিতে সরষে বোনার সময় 
আর থাকেন৷ ৷ 

ফলন বাড়াবার জন্য তাই প্রথমে দরকার 
চলতি চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন করে, জলদি জাতের 
আমন ধানের চাষ কর! । যাতে সেই ধান 
কেটে, সেই জমিতে সরষের চাষ কর! যায়। ও 
সেচ ব্যবস্থার উন্নতি কর| ৷ 

তৈলবীজের ফলন য|তে বাড়ে সেজন্য উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় বিশেষ কাৰ্যসূচী নেওয়| হয়। এখানে 
বলে রাখা যেতে পারে যে স্বাধীনতার পর 
খাণ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রথম পরিকল্পনায় 
কৃষির উন্নতির ওপর গুরুত্ব দেওয়! হলেও, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নতির ওপর বেশী জোর 
দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দেশ বিভাগের ফলে 
পশ্চিমবঙ্গে যে হঠাৎ লোকসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে 
যায়, তাতে খাদ্বের দারুণ ঘাটতি দেখা যায়। 
তঞ্ডুল জাতীয় শস্য থেকে; সমস্ত খাদ্য ব্যবস্থার 
ঘাটতি দেখ! দেয়। 

এই অবস্থার উন্নতির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় 
কৃষির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়| হয় ও খাদোৎ- 
পাদন বাড়াবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পন! তৈরী 
করা হয়। 

এই পরিকল্পন। অনুসারে তৈলবীজের ফলন 
ব।ড়াবার জন্যও ব্যবস্থ। নেওয়! হয়। তৈলবীজ 
উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ যাতে স্বয়স্তর হয়ে 


উঠতে পারে। 

তৈলবীজের ফলন বাড়াবার জন্য প্রথমতঃ 
সেচের ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়। যাতে 
একই জমি থেকে কৃষক বছরে ধান ব| পাটের পর 
তৈলবীজ বা অন্য ফসল উৎপন্ন করতে পারেন। 
এছাড়া শস্য রক্ষার জন্ত রোগ পোকা! দমনের 
ব্যবস্থা কর! ও সারের সরবরাহের ওপর জোর 
দেওয়৷ হয়। কৃষক সার ব্যবহারে যাতে উৎসাহিত 
হয় সেজন্য প্রথমদিকে সারের ওপর শতকরা 
৫০% সাবসিডি দেওয়া হয়। 

চাষের জন্য উপযুক্ত ভাল বীজের অভাবও 
সেসময় ছিল। বাইরে থেকে উন্নত জাতের বীজ 
যেমন আমদানী কর! হলো, সেই সঙ্গে বীজের 
সরবরাহে যাতে পশ্চিমবঙ্গ স্বয়স্তর হয়ে উঠতে 
পারে সেজন্য সরকারী খামারে ও উন্নত চাষীদের 
ক্ষেতে ভাল জাতের সরষে চাষ করে, সরষে 
বীজের উৎপাদন বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া 
হলো ৷ 

ভাল ফলনের জন্য উন্নত জাতের বীজের 
দরকার । উন্নত ও অধিক ফলনশীল ও জলদি 
জাতের নতুন নতুন শস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে 
উৎপন্ন করার জন্য, মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুরে 
একটি তৈলবীজ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। এই 
গবেষণ! কেন্দ্রে যেসব উন্নত জাতের সরষে উৎপন্ন 
কর! সম্ভব হয়েছেঃ তারমধ্যে শ্বেত সরষে ওয়|ই-৯ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এটি একটি উন্নতজাতের 
সরষে। এছাড়। পশ্চিমবঙ্গে টোরি বা মাঘি রাই ব| 
চৈতি, বাদামী এবং শ্বেত এই কয় রকমের সরষের 
সাধারণতঃ এখন চাষ হয়ে থাকে। এদের গড় 


ফলন একরপ্রতি ৮-১০ ম্ণ। 

আরও অধিক ফলনশীল জাতের সরষে 
বীজের খোঁজ করতে গিয়ে “এপ্রেষ্ট মিউটেণ্ট” 
নামে একটি নতুন জাতের সরষে বীজের খোঁজ 
পাওয়| যায়। যার একরপ্রতি গড়ফলন ৩০ মণ। 
বীজ বোন! থেকে শস্য কাট! পর্যন্ত সময় নেয় 
১৩০ দিন। এই সরষেটি চাষীদের কাছে খুবই 
সমাদর পেয়েছে । একক ব| মিশ্র এই ছুই ভাবেই 
এই চাষ কর! যাঁয়। গমের সঙ্গে এই জাতের 
সরষের মিশ্রচাষ এখন রবিখন্দে বেশ জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে । এতে চাষের খরচ কম পড়ে। আর 
গমের সঙ্গে একই জমি থেকে আর একটি বাড়তি 
. ফসলও পাওয়| যায়। একক চাষও অনেকে 
করছেন। এই জাতটি পঃ বঙ্গে সরষে তেলের 
অভাব দূর করতে অনেকটা সাহায্য করবে ৷ 

গত কয়েক বছরে সেচের সুবিধা অনেক 
বেড়েছে। স্বাধীনতার পরে পরেই যেখানে সেচ 
ব্যবস্থা ছিলন! বললেই চলে, সেখানে এখন 
পশ্চিমবঙ্গের চাষের জমির এক চতুর্থাংশে সেচ 
দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে রবি মরম্ুমে 
আরও বেশী জমিতে এখন তৈলবীজের চাষ কর৷ 
সম্ভব হচ্ছে। তৈলবীজের উৎপাদনও আগের 
তুলনায় অনেক বেড়েছে। 

সরষের তেলের ওপর বাঙ্গালীর দূর্বলত৷ 
থাকলেও এই রাজ্যে সরষে তেলের পর যে তেলটি 
খুব বেশী ব্যবহার কর! হয়, তা হচ্ছে বাদাম 
তেল। সরষের ফলন বাড়াবার সম্ভাবনা সীমিত; 
তাই অন্যান্য খাগ্ভ তেলের উৎপাদন বাড়াবার 
দিকেও সরকার নজর দিয়েছেন। চীন! বাদামের 
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ফলন বাড়াবার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়| 
হয়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি 
জেলায় যেখানে ভূমি সংরক্ষণের কাজ হচ্ছে, 
সেখানে নতুন নতুন এলাকায় চীনাবাদাম চাষের 
পরিকল্পনা নেওয়া! হয় এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে 
চীনাবাদাম চাষের এলাকা এইভাবে বাড়ানো হয় 
ও খুব সামান্য পরিমাণ ফলন থেকে প্রায় 
১৫০০ টন উৎপন্ন কর! সম্ভব হয়। প্রথম দিকে 
বীজের অভাব মেটাতে বাইরে থেকে বীজ 
আমদানী কর! হয় ও জেল! খামারে উন্নত জাতের 
চাষ করে, বীজের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা 
হয়। কৃষকদের চাষের জন্য বীজের অভাব 
যাতে না হয়। 

এইসব এলাকা ছাড়া সম্প্রতি সুন্দরবন 
অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ আরস্ত কর! হয়েছে। 
এখানে আমন ধান কাটার পর রবি মরস্থুমে একটি 
দ্বিতীয় শস্ত হিসাবে চীনাবাদাঁমের চাষ করা! 
হচ্ছে। সুন্দরবনের নোনামাটি অঞ্চলে চীনা- 
বাদামের ফলন ভালই পাওয়া গেছে। সেচ 
ছ।ড়াই এখানে চীনাবাদাম চাষ করা সম্ভব । 
এখানে যে শিশির পড়ে, তাতেই মাটি নরম হয়ে 
থাকে। আর এর শিকড় মাটির গভীরে গিয়ে 
রস নিতে পারে। চীনাবাদাম এখানে একক বা 
তুলোর সঙ্গে মিশ্র চাষও কর! হচ্ছে। এইভাবে 
চীনাবাদামের ফলন বাড়িয়ে খাবার তেলের 
ঘাটতি পুরণ করার চেষ্টা কর! হচ্ছে। 

চীনাবাদাম ছাড়া তেলের জন্য সম্প্ৰতি 
সূর্যমুখী ফুলের চাষ শুরু করা হয়েছে। সূর্যমুখী 
ফুলতে| আমরা সবাই জানি। বাগানের ও 


বস্থন্ধর। £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখা! 
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বাড়ীর শোভ। বাড়ানর জন্য এ ফুলের আদর 
আমাদের কাছে খুবই। কিন্তু এর মধ্যে যে 
তেলের সম্ভাবনা আছে, তা আগে কেও এখানে 
ভেবেছে বলে শুনিনি। অথচ সৃৰ্যমুখী বীজের 
তেল সুস্বাদু ও পুষ্তিকর। খেতে জলপাই বা 
চীনাবাদাম তেলের মত। ভাল জাতের সূর্যমুখী 
বীজে শতকর! প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ভাগ তেল 
পাওয়া যায়। অন্যান্য তৈলবীজের তুলনায় তাই 
এর থেকে তেলের গড় উৎপাদনও অনেক বেশী । 

সূর্যমুখী ফুল যে কোন ভাল জমিতেই হতে 
পারে, যেখানে যথেষ্ট রোদ হাওয়া আছে 
' সেখানেই সূর্যমুখী লাগানো ষায়। পশ্চিমবঙ্গের 
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বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এর চাষ করা 


হচ্ছে। বিশেষ করে সুন্দরবনে এর চাষ কর! 
হচ্ছে । যদি এখানে ভাল ফলন পাওয়া যায় 
তাহলে, এখানকার কৃষকদের আর একটি নতুন 
অর্থকরী ফসল চাষের স্থযোগ হবে। তাতে 
সুন্দরবনের গরীব কৃষকদের মুখে আনন্দ 
পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠবে--তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । 

এইভাবে তৈলবীজের ঘাটতি পূরণের জন্য 
চেষ্টা কর! হচ্ছে এবং আশ৷ কর! যায় যে এর 
উৎপ।দন ঠিকমত হলে; অচিরেই খাবার তেলের 
ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূর কর! সম্ভব হবে। 





কৃষি প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ । চাষই এখানকার 


অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা। ১৯৪৭ সাল 
আজ থেকে ২৫ বছর আগে, গ্রামে কৃষকদের 
অবস্থার দিকে চাইলে দেখতে পাই-_কৃষক তার 
জীর্ণ লাঙ্গল আর শীর্ণ বলদ নিয়ে গতানুগতিক 
গ্রথায় চাষ করে চলেছে । ফলন প্রয়োজনের 
তুলনায় যথেষ্ট নয়। এই অবস্থ! থেকে উন্নতি 
করার কোন পথের নিশানাও তাদের সেদিন 
জানা ছিল না। বছরে প্রধানতঃ একটি ফসলই 
হতো! ৷ অন্যান্য ফসলের ফলন তেমন উল্লেখযোগ্য 
ছিলন| ৷ আর ফলন সম্পূর্ণ নির্ভর করতো! বৃষ্টির 
ভাল মন্দর ওপর। সেচের কোন স্থযোগই 


৭ 


স্বাধীনভোর 
পশ্চিমবঙ্গের 


রুষি প্রগতি 





ছিলন।। রাসায়নিক সারের নাম কৃষক শোনেনি 
বললেই চলে। রোগ পোকার আক্রমণ 
তার! বিধাতার অভিশাপ বলেই মেনে নিতেন। 
কৃষকের জীবন দারিদ্র ও খণের দায়ে বাধা ছিল। 
১৯৪৭-৪৮ সালে ৯৬,৫৯,৬০০ একর জমিতে ধান 
চাষ করে ফলন পাঁওয়। গিয়েছিল ৩,৫৫,২০০ 
মেট্রিক টন । 

স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজে হাত দিয়েই 
সরকার বুঝেছিলেন যে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি 
ছাড়! কৃষি প্রধান এই রাজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়। 
আর বহু বছরের দারিদ্র দুঃখ কৃষককে যেমন 
নিঃস্পৃহ করেছে তেমনি গ্রামীণ সমস্যাও জটালতর 


বনুদ্ধর। £ চতুধিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য! 


হয়ে ওঠেছে। এর আগে বিছিন্নভাবে কৃষির 
উন্নতির যে চেষ্টা কর] হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞত। 
থেকে বোঝা গিয়েছিল যে শুধু কৃষির উন্নতি 
করতে গেলে, আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবেন! । 
কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ শিল্প, স্বাস্থ্য; রাস্তাঘাট, 
শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যারও যুগপৎ সমাধানের 
দরকার । 

তাই প্রথম পরিকল্পনায় কেবল কৃষি উন্নতির 
কাৰ্যসূচী ন! নিয়ে গ্রামীণ সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি অর্থাৎ 
সমাজ উন্নয়ণ পরিকল্পন। নেওয়| হলো! ও সেইমত 
১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে এই সমাজ উন্নয়ণ 
কাৰ্যসূচীর কাজ শুরু কর! হলো। কৃষির উন্নতির 
জন্য কৃষককে যেমন নান! রকম সাহায্য দেওয়| 
হলো! সঙ্গে সঙ্গে কৃষক যাতে নিজেদের উন্নতি 
নিজে করতে এগিয়ে আসে তারজন্যও তাদের 
শিক্ষ। দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনেরও চেষ্টা 
চলতে লাগলে। | সঙ্গে সঙ্গে উন্নত চাষ পদ্ধতি 
চালু করার চেষ্টা চলতে লাগলে! ৷ 

কৃষির ফলনের হিসাব নিতে গিয়ে দেখতে 
পাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে বাৎসরিক 
গড় ফলন ছিল ৩৬'২১ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রথম 
পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নতির জন্য ৪'১২ কোটি 
টাকা খরচ কর! হয় এবং উৎপাদন বেড়ে গড়ে 
৪১১১ লক্ষ টনে দীড়ায়। 

ইতিমধ্যে জমিদারী প্রথার বিলোপ কর! 
হয়েছে এবং ভূমি সমস্য! সমাধানের চেষ্টা চলেছে। 
কৃষকের জমিতে প্রদর্শন ক্ষেত করে উন্নত 
পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রথ| হাতে কলমে দেখিয়ে 
দেওয়ার ফলে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ আলোড়ন 


শুরু হতে আরম্ভ করেছে। কৃষকর! উন্নত চাষ 
পদ্ধতি নেওয়ায় জন্তু আন্তে আন্তে এগিয়ে 
আসতে শুরু কয়েছেন। কৃষিতে রাসায়নিক সার 
ব্যবহার শুরু হয়েছে। শন্য রক্ষার জন্য রোগ 
পোকার ওধুধও কৃষকর! কিছু কিছু ব্যবহার 
করতে আরম্ভ করেছেন। 

চাষের ফলন আগের তুলনায় কিছু বাড়লেও 
লোক সংখ্যায় হার ইতিমধ্যে খুব বেশী বেড়ে 
যায়; দেশ বিভাগ ও আশ্রয় প্রার্থীদের দলে দলে 
এদেশে আসার জন্য । এর ফলে স্বাধীনতার 
কিছু পরেই খাদ্যের ভীষণ ঘাটতি দেখা! যায় এবং 
দেশে দারুণ খাস্ঠসংকট শুরু হয়। লোক সংখ্য! 
বাড়ার ফলে জমির ওপর চাপও খুব বেশী পড়ে । 
চাষের জমি বাড়ানোর কোন পথই থাকে ন|। 
অনুৰ্ধর প্রান্তিক জমি যতট! সম্ভব চাষের আওতায় 
এনেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। 

তখন একমাত্ৰ উপায় থাকে একই জমি থেকে 
একাধিক শস্য উৎপন্ন কর! এবং তারই চেষ্টা চলতে 
থাকে। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় চাষের 
ওপর তাই খুব বেলী গুরুত্ব দিয়ে কৃষি খাতে প্রায় 
৩৭ কোটি টাক! বরাদ্দ করা হুয়। এবং কৃষি 
উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পন! নেওয়া হয়। 

একই জমি থেকে একাধিক শস্য ফলানর বাধ! 
প্রধানতঃ ছটি-_একটি সেচের অভাব, দ্বিতীয়টি 
চলতি জাতের আমন ধানের চাষ য| কেটে ঘরে 
তোলার গর, সেই জমিতে অন্ত শস্য চাষ কর! 
আর সম্ভব হয়না । 

এই ছুটি বড় বাধা দূর করার জন্য পরিকল্পনা 
নেওয়া হয় এবং বড় বড় সেচ প্রকল্প যেমন 


ই 


দামোদর, ময়ুরাক্ষী, কংসাবতী করা হলো) সেই 
সঙ্গে সঙ্গে গভীর, অগভীর, নলকুপ ও অন্যান্য 
ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার ওপরও গুরুত্ব 
দেওয়া হলে ৷ 

১৯৬২ সালের মাঝামাঝি বর্ধমান জেলাতে 
নিবিড় চাষ এলাকা করে সেখানে উন্নত পদ্ধতিতে 
চাষবাসের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে লাগলো] ৷ 

উন্নতজতের বীজের সরবরাহের ওপর খুব 
বেশী নজর দেওয়। হলে! ৷ এরজন্য বীজ পরিবর্ধন 
খামার প্রথমে কয়েকটি জেলায় কর! হলে| ৷ 
চাষীদের বীজের চাহিদ| মেটানোর জন্য আস্তে 
আস্তে বকে বরকে ছোট ছোট বীজ খামারও 
কর! হলো ৷ 


চাষ ব্যবস্থ| পরিবর্তনের জগ্য নতুন নতুন 


জাতের ধানচাষের পরীক্ষা! নিরীক্ষা আরস্ত হলে! । 
কয়েকটি নতুন জাতের ফরফোজান ধানের চাষ 
করে দেখা হলো! ৷ ফলন যেমন বেশ ভাল 
পাওয়া গেল, চাষের সময়ও অপেক্ষাকৃত কম 
লাগে দেখ। গেলে৷ ৷ 

এইভাবে চেষ্টা করার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনা- 
কালে ধানের মোটামুটি বাৎসরিক গড় ফলন 
হয়েছিল ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন লোকসংখ্যা ও 
চাহিদার মধ্যে সমতা রাখতে গিয়ে দেখ! 
গেলো) খাদ্যের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট 
নয়। খাদ্কের উৎপাদন তাই আরও বাড়ানোর 
চেষ্টা চলতে লাগলে! এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালেও 
কৃষির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলে! ৷ 

এ পর্যস্ত দেশী জাতের ধানের উন্নতির ওপরই 
জোর দেওয়। হয়েছিল--কিস্ত ১৯৬৬-৬৭ সাল 


বনুদ্ধর। ; ভাদ্র £ ১৩৭৯ 


ধান ও গমোতপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে 
নবযুগের স্ূচন|| করলে|। এই সময়েই 
আন্তর্জাতিক চাউল গবেষণা কেন্দ্রের আই-আর-৮ 
বিশ্ময়কর ধান প্রথম কৃষকদের মধ্যে অল্প পরিমাণ 
বিলি কর! হলে! ৷ এর ফলন চলতি জাতগুলির 
তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশী। সময়ও চলতি 
জাতগুলির চেয়ে কম লাগে এবং বছরের কয়েকটি 
মাস বাদ দিয়ে সবসময় বোন! চলে। 


রা. ১৪ 
ক 
শু হি 





কৃষকর! আগ্রহ করে, এই ধান চাষ করার 
জন্য এগিয়ে এলেন। এই ধানের ফলন, উন্নত 
প্রথায় চাষ না করলে? আশানুরূপ পাওয়া 
যাবেনা । কৃষকর! তাতেও সার! দিলেন এবং 
ইতিমধ্যেই সম্প্রসারণ কৰ্মাদের চেষ্টায় রাসায়নিক 


বন্ুদ্ধর। £ চতুধিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


সারের ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের মনে যে ভুল 
ধারণ! ছিল ত| অনেকট। দূর হয়েছে এবং তার! 
সার ব্যবহার করে উন্নত প্রথায় চাষের জন্য 
এগিয়ে এলেন ৷ 

উন্নত প্রথায় চাষ কিভাবে করতে হয়, ত 
বিভিন্ন ব্লকে কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির করে তাদের 
বুঝিয়ে দেওয়া হতে লাগলে! ৷ 

প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সেচ ব্যবস্থ। 
ব্যাপকতর করার ব্যবস্থা কর হুলো। বিশেষ 
করে অগভীর নলকুপ, নদী থেকে জল তোলার 
পাম্পের সরবরাহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ সেচের 
আওতায় বেশী জমি ক্রমশঃ আসার ফলে কৃষকরা 
বছরে একাধিক ফসল, বিশেষ করে, বছরে ছু বার 
ধান উৎপাদন করার সুবিধা পেলেন। 

বোরে। মরন্ুমে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ 
করে কৃষকর! দ্বিগুণ বা তিনগুণ ফসল পেতে 


আরম্ভ করলেন। যেখানে খরিফে সাধারণ 
ধানের গড় ফলন ছিল একরে ১০-১২ মণ, 
সেখানে এই উচ্চ ফলনশীল ধানের গড় ফলন 
পাওয়া গেলে। একরে ৪০-৬০ মণ। অনেক 
কৃষক বোৱরে| মরস্থুমে ১০০ মণেরও বেশী ফলন 
পেয়েছেন। 

এইভাবে ধান্তোৎপাদনের ফলে দেখ! গেলো, 
১৯৬৯-৭০ সালে ধান উৎপাদনকারী রাজ্যের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ট স্থান দখল করেছে। তা 
সম্ভব হয়েছে বোরো মরস্থমে উচ্চ ফলনশীল 
জাতের বীজ ব্যবহার করেই। এখনও উন্নত 
জাতের নতুন নতুন বীজ কৃষকদের দেওয়ার জন্য 
কৃষি বিশেষজ্ঞর| চেষ্ট৷ করে চলেছেন। 

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে পাঞ্জাবে গম চাষে 
বিপ্লবের খবর শুনে কৃষকরা! যেমন আনন্দিত 
হলেন, উৎসাহও পেলেন যথেষ্ট । ধানের উন্নতির 





- 


সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে জাতের মেক্সিকান গমও, গম 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ আলোড়ন 
আনলো । 

রবি মরস্ুমে গম এখন সবচেয়ে বড় কলল। 
যেহেতু জল ধানের তুলনায় গম চাষে কম লাগে, 
তাই চাষীভাইদের মধ্যে গম চাষে আগ্রহও খুব 
বেশী। ১৯৭০-৭১ সালে একরপ্রাতি গমের গড় 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত ভারতের মধ্যে 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে । ১৯৬৬-৬৭ সালে 
যেখানে উৎপন্ন হতে| ২৫-৩০ হাজার টন, সেখানে 
১৯৭১-৭২ সালে উৎপন্ন হয়েছে ৯ লক্ষ টনের 
ওপর । এর থেকে বোঝা! যায় গম চাষে আগ্রহ 
কৃষকদের মধ্যে কতট! বেড়েছে। 

অর্থকারী ফসলের মধ্যে পাটের জায়গ৷ 
সকলের আগে। দেশ বিভাগের পরে এ রাজ্যে 
পাট শিল্পে এক বিরাট সংকট দেখ দেয়। 
প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন ছিল খুবই কম। 

ফলন বাড়াবার জন্য সরকার এক বিশেষ 
কাৰ্যসূচী মেন এবং সেইমত কাজ আরম্ভ করেন। 
এর ফলে ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে মাত্র ২৭৭ 
লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হোত, তা বেড়ে 
১৯৬৮-৬৯ সালে ২৬৫ লক্ষ একরে দীড়ায়। 
ফলনও বাড়ে এবং ১৯৭১-৭২ সালে ফলনের 
পরিমাণ দাড়ায় ৩৪'৪২ লক্ষ গাঁট পাটের ফলন 
বাড়াবার জন্য আমন ধানের জমিতে প্রাথমিক 
ফসল হিসেবে জলদি জাতের পাটের চাষ করা 
হচ্ছে ৷ 

ধান, গম, পাটের উন্নতি ছাড়! আলু; তৈল- 
বীজ, ডাল, আখ প্রভৃতি শস্তোর ফলন বাড়াবার 


১১ 


বহুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৭৯ 


জন্যও বিভিন্ন পরিকল্পনা! নেওয়া হয়। আলু 
সম্বন্ধে বল! যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ৭৬৩০৯ একর 
জমিতে আলুর চাষ করে ফসল গাওয়া গিয়েছিল 
২৬৯ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালে ১,৪৪,৮০০ 
একর জমিতে ফলন হয় ৫'৭* লক্ষ টন। 
উৎপাদন বাড়ানর চেষ্টা চলতে থাকে এরং 


১৯৭০-৭১ সালে ৮৯২ লক্ষ টন pe 


উৎপন্ন হয়। 

এইভাবে তৈলবীজের উৎপাদন ধার 
জন্যও নানাভাবে চেষ্টা কর! হচ্ছে। সুন্দরবনে 
দ্বিতীয় ফসল হিসাবে চীনাবাদাম ও স্থর্ঘমখখখীর 
চাষ করে খাবার তেলের অভাব দূর করার চেষ্টা 
কর! হচ্ছে। 

এইসব শস্য ছাড়। সুন্দরবনে ও সমুদ্রোপকুলবর্তী 
অঞ্চলে তুলোর চাষ কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটন| । কারণ তুলো আমদানী 
করতে আমাদের যেমন প্রচুর পদ্মস| বাইরে চলে 
যাচ্ছে তেমনি ঠিকমত তুলো! সরবরাহের অভাবে 
পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্তোর কলেরও অবস্থা খারাপ 
হয়ে গেছে। সুন্দরবনে তুলে! চাষ সেখানকার 
কৃষকদের যেমন একটি নতুন আয়ের পথ খুলে 
দিয়েছে? তেমনি এ রাজ্যের টাকাও বাইরে 
যাতে ন! যায়, তারও পথ হয়েছে। 

উচ্চ ফলনশীল শস্থা চাষে অনেকেই, বিশেষ 
করে শিক্ষিত তরুণর! আকৃষ্ট হয়ে কৃষিকে জীবিকা 
হিসাবে নিতে এগিয়ে আসছেন, কয়েকবছর 
আগে য| শিক্ষিত তরুণদের কাছে অভাবিত ছিল । 
তার! অনেকেই কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারে আগ্রহী । 
দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কৃষিতে যন্ত্রপাতির 


বসুদ্ধয়| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 





এ বিষয়ে 
সাহায্য করছেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-শিল্প সংস্থ|। 
এই সংস্থার মাধ্যমে এখন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, 
উন্নত জাতের বীজ, পাম্প প্রভৃতি ধারে দেবার 
ব্যবস্থাও আছে। এই সংস্থার অধীনে এখন 
১৪টি কৃষি সেবা! সহায়ক কেন্দ্র এই রাজো 


ব্যাপক ব্যবহার শুরু কর! হয়েছে। 


কাজ করছে। 

নতুন নতুন আবিষ্কার আধুনিক পদ্ধতিকে 
জোরদার করে ফলন বাড়াতে সাহায্য করছে। 
কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা যাতে এইসব বিষয়ে হাতে 
কলমে শিখতে পারেন, তারজগ্য বর্ধমান, 
নরেন্্রপুর ও ফুলিয়াতে তিনটি উচ্চ পর্যায়ের 


১২ 


প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়| বালুরঘাট ও 
কোচবিহারে গ্রামসেবক শিক্ষণকেন্ত্র ছুটিও উচ্চ r 
পৰ্যায়ে শীত্রই উন্নীত কর! হবে, নতুন নতুন 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চাষ পদ্ধতি যাতে তারা 
কৃষকদের দেখাতে পারেন। 

রাজ্যে কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
যেসব ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে কল্যানী বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় প্রধান। তাছাড়। কল্যানী, কলকাতা 
ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার 
ব্যবস্থাও আছে। 

সারের সরবরাহ যাতে বাড়ে তারজন্ত বেশী 
করে সার উৎপাদন করার চেষ্টা কর! হচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ও হলদিয়াতে ছুটি সার 
কারখান! করার কাজ চলছে। মাটি পরীক্ষার জন্যও 
তিনটি মাটি পরীক্ষাগার পশ্চিমবঙ্গের টালিগঞ্জ, 
বৰ্ধমান ও দুর্গাপুরে রয়েছে । 

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর এইভাবে চেষ্টা করে 
আগের তুলনায় ফলন বাড়ালেও গ্রামের ও 
কৃষির অনেক সমস্যাই রয়ে গেছে। বিশেষ করে 
ছোট ছোট চাষীর! যাদের জমির পরিমাণ কম বলে 
সরকারি সুযোগ সুবিধা! নিতে পারেনা? তাদের 
অবস্থার উন্নতি ন| করলে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক 


উন্নতি আসা শক্ত । তাদের জীবনযাত্রার মান 
উন্নত কর| একান্ত দরকার। এসব বিষয়েও 
সরকার চিন্ত। করেছেন। 


এইসব ছোট ছোট চাষীর! যাতে উন্নতি 
করতে পারে, আথিক সঙ্গতি তাদের বাড়ে 
তারজন্ ছুটি বিশেষ প্রকল্প নেওয়াও হয়েছে। 
একটি ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থ। অন্যটি প্রান্তিক 
চাষী. ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের উন্নয়ন প্রকল্প । 
পশ্চিমবঙ্গের দাঞ্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর; হুগলী; 
বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার কয়েকটি ব্লকে 
আপাততঃ এই ছুটি কাৰ্যসূচী অনুযায়ী কাজ 
আরম্ভ হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী ছোট ছোট 
কৃষকদের অর্থ ও অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য কর! 
হচ্ছে যাতে তার| আয় কিছু বাড়াতে পারে। 

একই জমি থেকে একাধিক ফসল ফলাবার 
জন্য প্রয়োজন বেশী বীজ; সার, কৃষি যগ্্রপাতি 
রোগ পোক! দমনের ওষুধ । এগুলি কিনতে 
প্রচুর পয়সা লাগে। সাধারণ কৃষকদের পক্ষে 
সামর্থে কুলায়ন।। কৃষকদের নানাভাবে আধিক 
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সুযোগ সুব্ধি সরকার থেকে যেমন দেওয়! হচ্ছে 
তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যান্কগুলিও এগিয়ে এসেছেন খণ 
দিয়ে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য । 

কৃষি উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি 
বিপণনের সুব্যবস্থা! হওয়াও দরকার । কারণ 
কৃষক যাতে তার ফসলের উচিত দাম পায়, ফসল 
যাতে বাইরে বিক্রী করার স্থযোগ থাকে এসবও 
দেখ! একান্ত দরকার । সেজন্য সরকার থেকে 
কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে। যেমন কৃষি 
পণোর বাজারগুলির সম্প্রসারণ, কৃষিপণ্য বাজারের 
গতি বিধির ওপর লক্ষ্য রাখ! । বিপণন বিষয়ে 
প্রচার ইত্যাদি। এছাড়া সাড়ে তের কোটি 
টাকা! খরচ করে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় ৫০টি 
নিয়ন্ত্রিত বাজ।র প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা কর! হুচ্ছে। . 

এইভাবে উত্তর স্বাধীনতার পথে পঁচিশ বছরে 
কৃষি উন্নতির ব্যাপক চেষ্টা করে আজ আমরা 
বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছি। খাছ্যের উৎপাদন 
অনেক বাড়লেও এখনও আমর! খাণ্তে স্বয়স্তর 
হতে পারিনি। যাতে আগামী ছু বছরের মধ্যে 
খাছ পশ্চিমবঙ্গ স্থয়ন্তর হয়ে ওঠে, তারজন্ 
ব্যাপক পরিকল্পন| নেওয়া হয়েছে । তাতে সেচ 
ব্যবস্থার উন্নতির ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া 
হয়েছে, কৃষক যাতে রবি মরস্থমে আরও বেশী 
জমিতে ধানের চাষ করতে পারে । অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধান বোরো মরস্থমে আরও বেশী 
জমিতে করতে পারলে খাদ্যের ঘাটতি দূর করে 
এই রাজাকে অচিরেই খাতে স্বয়স্তর করে তোল! 
সম্ভব হবে। কৃষি ও কৃষকের এই উন্নতি সম্ভব 
হয়েছে ভারত আজ স্বাধীনদেশ বলেই। 
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যািবয়ন ঢ় মাগন পূ ঢা ধৈকে বা 
করে এবং নিরাগন্তার সঙ্গ ছু ব্যাপী ক্লিয়াশক্তির সমাবেশ যটায়। 


জ্যান্দিথিয়ন---বাজারে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল কীটনাশক :' 
এর সহযোগী (সিনারজেট্ৰিক) শক্তি অজেয় অমর পোকামাকড়ও বিনাশ করে। 
কারণ, নিরাপদ কীটনাশক জ্যান্দিথিয়ন ব্যবহারকারীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয় না আর দীর্ঘ দিন ব্যাপী ক্রিয়াশক্তির কল্যাণে বারবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয় না। পয়সা, সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। 

বহু দেশে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে---জ্যান্দিথিয়ন নিরোগ লাভজনক 

ফসল ফলনের জন্য প্রামাণিক কীটনাশক । 


খা ফককর কমা ওক 


কৃষি বিভাগ 
সায়লাজিভ ইণ্ডিয়| লিমিটেড 


পোঃ অঃ বক ন৮ ৯১-৯», ৰবোম্বাই-২৪% 
S151 8০-০৮-১৬৪৪ Ben! 
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একরে ৪৪ কুইণ্টাল ধান 
আপনিও পেতে পারেন 


বনবিহারী চক্রবর্তী 


জেল। কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 


তে 





কি? পারেন না? নিশ্চয়ই পাবন! 
সনত্বাবু যখন পেরেছেন, আপনিও পারবেন। 
মেমারী-২নং ব্লকের নান্না গ্রামের শ্রী সনত কুমার 
বন্দ্যোপাধায় গত বোরো মরস্থমে জেলার মধ্যে 
রেকর্ড ফলন পেয়েছেন__-একরে ৪৪০০ কেজি 
ধান অর্থাৎ ১১৮ মণ । 





শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তার অগভীর নলকৃপের 
সেচ নিয়ে ৪ একর জমিতে বোরো! ধানের চাষ 
করেছেন। তিনি করেছিলেন আই-আর-৮ 
জাতের ধান। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তার 
উচ্চ ফলনের মূলে রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম, 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষজ্ঞের সুপারিশে 
আস্থ। স্থাপন ও আন্তরিকতা ৷ অন্য দিক দিয়ে, 
উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষে সাফল্য লাভ করতে 
গেলে তার মতে দরকার উন্নত মানের বীজ, 
সঠিক বয়সের চার! রোযা, ঘন রোয়। ও অগভীর 
রোয়া। এ ছাড়া আর যা দরকার তা হলে! 
ঠিক সময়ে রোয়।” পরিমাণমত ও সঠিক সময়ে 
সার ও ওষুধ প্রয়োগ এবং জলসেচ ৷ ভাল চাষী 
হিসাবে কেবল তার নিজের গ্রামেই নয় পাশের 
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গ্রামেও তার সুনাম আছে। শ্রীবন্দোপ|ধ্যায়-এর 
চাষ অনেকেই দেখতে আসেন, এবং এ বছরও 
তার ফসল অনেক চাষীভাই দেখে গিয়েছেন । 

সনতবাবু তার আই-আর-৮ ধানের বীজ 
ফেলেছেন গত ১ল! পৌষ এবং ৪৮ দিন বয়সের 
চার! রোয়। করেছিলেন ২০শে মাঘ এবং ফসল 
তুলেছেন ৯ই জ্যৈষ্ঠ । মোট সময় লেগেছে প্রায় 
১৬০ দিনের মত__ বীজতলায় বীজ ফেল! থেকে 
ফসল কাট। পৰ্যন্ত । 

প্রতি একর জমির জন্য তিনি ১৫ শতক করে 
বীজতল| করেছিলেন। এই ১৫ শতক পিছু 
বীজতলায় তিনি সার দিয়েছেন, দেড় গাড়ী 
গোবর সার, ১১কেজি এামোনিয়াম সালফেট, 
১৩২ কেজি সুপার ফসফেট ও ৪২ কেজি মিউরেট 
অব পট।শ। দিন পচিশেক পরে বীজতল| 
থেকে জল বের করে দিয়ে তিনি এ ১৫ শতক 
বীজতলায় ৫ কেজি ইউরিয়| ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ৷ 
চারাগুলিতে যাতে কোন রকম রোগ না লাগে ব! 
পোকার আক্রমণ ন! হয়, সেজন্য সার দেওয়ার 
পরে তিনি এ ১৫ শতক বীজতলায় ৩ টিন জলে 
২৫০ গ্রাম বি-এইচ-সি ৫০% জলে গোলা গু'ড়ে৷ 
গুলে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন । এ বি-এইচ-সির সঙ্গে 
১২৫ গ্রাম কা।পটান শতকর ৮৩ ভাগও মিশিয়ে 
দ্িয়েছিলেন। তারপরে বীজতলায় জল ঢুকিয়ে 
১ ইঞ্চি পরিমাণ জল চার। তোলার আগে পর্যস্ত 
বীজতলায় রেখে দিয়েছিলেন । 

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তার জমিতে রোয়! করেছেন 
২০শে মাঘ। জমি তৈরি করার সময় একর 
পিছু ৮ গাড়ী গে।বর সার দিয়েছিলেন | শেষবার 
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চাষ করার আগে তিনি প্রতি একর জমিতে 
দিয়েছিলেন সফল! ১৫:১৫:১৫, যৌগিক সার 
১৫০ কেজি। এবং তার সাথে দিয়েছিলেন খোল 
৭০ কেজি। এ সব সার মাটির সঙ্গে ভাল করে 
মিশিয়ে দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় চার! রোয়| করেন 
৬ ইঞ্চি অন্তর অন্তর । তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন 
যাতে চার! খুব গভীরে পৌতা না হয়। 

এর পর তিনি ২ বার চাপান সার প্রয়োগ 
করেছেন, প্রথমবার করেছিলেন ১৭ই ফাল্গুন 
আর ২য় বার করেছিলেন ১৩ই চৈত্র। প্রথমবার 
তিনি প্রয়োগ করেন ইউরিয়া ১৫ কেজি, মিউরেট 
অব পটাশ ১৫ কেজি ও খোল ৭* কেজি। আর 
পরের বারে চাপান সার হিসাবে দেন 
ইউরিয়! ৩০ কেজি আর খোল ৬০ কেজি। 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে খোল সম্পর্কে তার একটু 
দুর্বলত। রয়েছে, তাই তিনি রাসায়ণিক সারের 
পরিমাণ একটু কমিয়ে তার যায়গায় খোল দেন। 


শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তার ফসলে ওষুধ ছড়াতেও , 


ভে।লেননি ৷ চার! রোয়ার ২৫ দিন, ৪৫ দিন ও 
৬০ দিন পরে মোট ৩ বার তিনি জমিতে ওষুধ 
দিয়েছিলেন। এই তিনবারই তিনি ১০০ মিলি- 
লিটার ডেমিক্রণ ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে 
করেছিলেন। শেষবার স্প্রে করার সময় তিনি এ 
ডেমিক্রণের সঙ্গে একর পিছু ১ কেজি ক্যাপটা'ন 
মিশিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের জমিতে 
গন্ধি পোক| ব| শিষ কাটা লেদা পোকার 
উপদ্ৰব দেখা দেয়নি, কাজেই তিনি এর কোন 
ওষুধ প্রয়োগ করেননি। আক্রমণের সমস্তা 
থেকে তিনি এমনিই রেহাই পেয়ে গেছেন । 
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তার 
নিজের ও পাশের গ্রামগুলির চাষী- 
সপ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে এখন 
right দি-০৮ 
। অনেকেই তার কাছ থেকে ২৯% 
নিয়েছেন এবং কিভাবে চাষ করবেন ঢ় 
১০৮ আক" 
তে শে খাদ উচ 
log হবে বলে আমর! মনে 





কেবল মাত্র জমি ও নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার 
স্থযোগ থাকলেই যে প্রচুর ফসল পাওয়া যাবে 
এমন কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে কি? 
ত| যদি হতে! তাহলে গত বোরো মরস্থবমে 
উন্নত জাতের বীজের জন্য হা পিত্যেশ করে 
ঘুরে বেড়াতে হতে! না গাইঘাট! ব্লকের শিক্ষিত 
তরুণ কৃষক শ্রী মণ্ট, দত্তকে। 
১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যে 
কৃষকের বাড়ী বোরো ধানের চাষ দেখতে গিয়ে- 
ছিলেন সেই প্রগতিশীল কৃষক শ্রীবিজয় পালও 
উই হাল ছেড়ে দিয়ে বসতেন না। আর, মুশিদাবাদ 
জেলার জলঙ্গী ব্লক থেকে শিক্ষিত তরুণ 
সুভাষ রায়চৌধুরী শ্রী মনোজ রায়কে মহাকরণে এসে আউশ ধান 
ও পাটবীজের জন্য ধর্ণ| দিতে হতো ন! । 
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যেহেতু সামান্য পরিমাণ রেঙ্গুন আলুবীজ 
আমদানী কর! হয়েছিল রবি মরম্থমেঃ এবং তা 
নির্দিষ্ট কতগুলি ব্লকে চাষ করার ব্যবস্থ| হয়েছিল; 
সেই বীজ থেকে অন্ততঃপক্ষে ১০-১৫ কেজি 
বীজের ব্যবস্থা করে দিতে স্থপারিশ করার জন্য 
মঙ্গলকোট ব্লকের শ্রী শিবপদ মুখাজীঁকে 
আকাশবাণীর ফার্ম রিপোর্টারের শরণাপন্ন হতে 
হতে। ন! । 
'_ মণ্ট, দত্ত যখন বীজ পেয়েছিলেন তখন বোরে! 
মরস্থুম শেষ । বিজয় পাল বোরে। ধানের চাষ 
না করে হরিণঘাটার সংকর গরুর পাল এনে 
গোপাঁলন শুরু করেছেন। মনোজ রায় বীজ 
পেকয়ছিলেন কিনা জানতে পারিনি বটে, তবে 
শিবপদ মুখাৰ্জাকে ফার্ম রিপোর্টার কোন সাহাষ্যই 
করতে পারেন নি। জানা অজানা অনেক 
কষককেই বীজের অভাবে এভাবে বেশ বিব্রত 
হতে হয়েছে। 

এই ছোট্ট ঘটনাগুলে। থেকে কী বোঝা যায়? 
একট! বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে না কি যে, এ 
রাজ্যের কৃষকর| নতুন নতুন বীজ ও চাষের প্রতি 
বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন! উন্নত জাতের 
বীজের জন্য আজ তারা কিছুটা বেশি দাম 
দিতেও কুষ্ঠিত নন। 

হ্য।, এটাই স্বাভাবিক। পশ্চিম বাংলার 
কৃষিতে যে নব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছেঃ তাতে এ 
রাজ্যের কৃষকের! চাইছেন এগিয়ে যেতে, এবং 
খানে স্বয়স্তরতার লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য সবুজ 
বিপ্লবের সামিল হতে। 

স্বাধীনত। লাভের অল্প পরেই খণ্ডিত পশ্চিম 
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বাংল। জনসমষ্টির চাপে বিপর্যস্ত এবং সরকারও 
খান্ত সঙ্কটে বিব্রত হয়ে পড়লেন। বিদেশ থেকে 
খাদ্য আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা যাতে 
বেশি ফলন পান সে দিকে লক্ষ্য রেখে নানারকম 
উন্নত জাতের বীজ সৃষ্টির চেষ্টা! শুরু হলে! । 

তারই ফল হিসাবে চুঁচুড়া ও বাঁকুডার 
সরকারী খামার ছুটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 
উন্নত জাতের আউশ ও আমন ধানের কয়েকটি 
জাতকে নির্বাচিত করা হয়। 

এইসব উন্নত জাতের বীজ সার! রাজ্যে 
বাছাই কর৷ প্রগতিশীল কৃষকের মাধ্যমে পরিবর্ধন 
কর। হতো।। পশ্চিম বাংলার আবাদযোগ্য 
জমির বেশির ভাগেই এক ফসলী আমন ধানের 
চাষ হয়। উন্নত জাতের বীজ এভাবে পরিবর্ধনের 
ফলে, এ রাজ্যের প্রগতিশীল কৃষকরা আউশ 
হিসাবে সাটিকা, ছুলার, ধাইরাঁল; আশকাটা, 
চার্ণক, বাদকলমকাটি ও চূর্ণকাটি এবং আমন 
ধানের উন্নতবীজ পাটনাই, ঝিঙ্গাশাল। সীতাশাল, 
ইন্দ্রশাল। নাগর|; ছুধসর, ভাষামানিক, রঘুশাল, 
কলম, রূপশাল, তিলক কাচারী ইত্যাদি জমির 
অবস্থান ও অঞ্চলভেদে ব্যবহার কর] শুরু 
করলেন। 

উন্নত মানের বীজের চাহিদ| ক্রমশঃ বাড়তে 
লাগলো ৷ যোগাযোগ ব্যবস্থ! উন্নত ন। থাকায় 
প্রগতিশীল কৃষকের খামারে উৎপন্ন ধান সংগ্রহ 
করে মজুত করা, এবং যথাসময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে 
তা আবার সরবরাহ করা বেশ জটিল কাজ ছিল 
সন্দেহ নেই; তবু সরকার ভরতুকি দিয়ে সেই 
দায়িত্ব পালন করছিলেন। 
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ইতিমধ্যে করেকটি বড় রাষ্ট্রীয় খামার কর! 
হয়েছে। সরকারী খামারে উৎপন্ন বীজের 
গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত থাকায় প্রথম পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পন! কালে সরকারী ব্যবস্থায় বীজ 
পরিবর্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বোধ করা যায়। 

সেই অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! 
কালে অনেকগুলি বড় খামার এবং ২৫ একরের 
থান! বীজ উৎপাদন খামার করা হয়। পরে 
থান! বীজ খামারগুলির নামকরণ কর! হয় ব্লক 
বীজ উৎপাদন খামার । 

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই সব খামারের 
সংখ্যা আরে! বাড়ানো হয়। বর্তমানে পশ্চিম 
বাংলায় সরকারী খামারের সংখ্যা হচ্ছে, জেল! 
বীজ খামার ১৬টি, রক বীজ খামার ১৭৮টি, 
রাষ্ট্রীয় কৃষি খামার ৪টি এবং বিশেষ বড় 
খামার ৬টি । 


এই খামারগুলি পরিচালনার দায়িত্ব কৃষি 
বিভাগের ৷ খামার গুলিতে প্ৰধানতঃ ধান, গম, 
আলু, সরষে ও পাটবীজ পরিবর্ধন করা হয়ে 
থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি খামারে শুধু গবেষণা , 
সংক্রান্ত কাজ কর! হয়। 

বীজ পরিবর্ধনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা খামার- 
গুলি থেকে যে বীজ উত্পন্ন হয় তা সেই ব্লক 
অথবা জেলার প্রয়োজন মেটাবার পর উদ্ব.ল্ত 
হলে, তবেই অন্যত্র সরবরাহ কর! হয়ে থাকে । 

মোটামুটি খামারগুলোতে উৎপন্ন বীজের 
মান যাতে নির্দিষ্ট স্তরের নীচে না নামে তা 
পরীক্ষা করে দেখার জন্য রাজ্যে তিনটি বীজ 
পরীক্ষাগারও আছে। এই সব পরীক্ষাগার থেকে 
বীজের নমুন| সংগ্রহ করে তার অঙ্কুরোদগম 
ক্ষমত| এবং অন্যান্য বিষয় সমূহ যথাযথ 
পর্যালোচনা করে ছাড়পত্র মঞ্জুর করলে তবেই 





কৃষকদের কাছে ত! বণ্টন করার যোগ্য বলে 
বিবেচিত হয়। 

ইতিমধো গবেষণার ফলে আউশ ধানের 
কয়েকটি উন্নত জাত আবিষ্কৃত হয়েছে । এগুলি 
হলে। এন,সি, ১৬২৬ এবং সি,এইচ ৪৫ প্রভৃতি ৷ 
এইভাবে আমন ধানেরও কয়েকটি উন্নত জাত 
পাওয়| গেছে। যেমন, লাঠিশাল, এন,সি, ৬৭৮, 
এন,সিঃ ১২৮১ ৷ বিল অঞ্চলে খরিফে আমন 
ধানের চাষ প্রায় অসম্ভব থাকায় সেখানে বোরে৷ 
মরশুমে চাষ করার জন্য ভূতমুড়ি, কুমড়াগোড় 
ও আউশধানের কয়েকটি জাতের সুপারিশ করা 
হয়। 

এ ছাড়! পরীক্ষ! নিরীক্ষার পর বন্য! ও নোন৷ 
সহনশীল ধানগুলিও নিৰ্দিষ্ট জায়গাগুলিতে বোনা 
জন্য সুপারিশ কর! হয়। বন্যা সহনশীল ধান 
হচ্ছে, এফ,আর, ১৩এ; এফ,আর, ৪৩বি। 
আর নোন! সহনশীল ধান হচ্ছে, এম,আর, ২৬বি। 
সরকারী খামারগুলিতে এসব বীজ পরিবর্ধন 
করার ব্যবস্থ। হয়েছে। 

বীজ পরিবর্ধন বলতে শুধু ধান, গম, আলু 
ইত্যাদিকেই বোঝায় না। পাট চাষ হয়ে থাকে 
এ রাজ্যে প্রায় ১২ লক্ষ একরে। তার জন্যও 
উন্নত জাতের ভাল বীজ দরকার। পাট-বীজ 
পরিবর্ধনের ব্যবস্থাও আছে। আর আছে গে! 
খাদ্যের বীজ পরিবর্ধনের জন্য খামার । 

এভাবেই আমাদের কৃষি কাজ চলে 
আসছিল। হঠাৎ মোড় ঘুরল ১৯৬৬-৬৭ সালে। 
নতুন ধরণের বেঁটে জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান, 
গম, ভুট্র। এবং সরষে ও আলু কৃষিতে বিপ্লবের 


বন্ুুদ্ধর। £ ভাত £ ১৩৭৯ 


সুচনা করল। 

অধিক ফলনশীল বীজ আবিষ্কার হবার পর 
কৃষকর! সহজেই এর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। 
সরকারী খামার গুলিতে এ সব বীজের পরিবর্ধন 
কর! হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নগখ্য। 
তাই এইসব বীজের চাহিদ| পূরণ করতে এগিয়ে 
এলেন জাতীয় বীজ নিগম (N.5.C.)। এই 
সরকারী সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। 
উন্নত জাতের বীজ পরিবর্ধনে এবং কতকগুলি 
বীজ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান এক বিশেষ 
ভূমিকা নিয়েছে। 

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পন্থনগর কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের খামারেও বিভিন্ন বীজ আবিষ্কার 
ও পরিবর্ধনের নিবিড় কাৰ্ধক্ৰম বিশেষ সাফল্য 
লাভ করতে পেরেছে । বর্তমানে বীজ সরবরাহের 
ক্ষেত্রে তরাই বীজ উন্নয়ন সংস্থাটিরও প্রশংসনীয় 
ভূমিক! রয়েছে। 

এ রাজ্যের কৃষি শিল্প সংস্থাটি ( W. 03. 
Agro-Industries Corporation) বীজ 
পরিবর্ধনের দায়িত্ব না নিলেও রাজস্থানের স্থরাট- 
গড় সরকারী খামার থেকে অধিক ফলনশীল বীজ 
আমদানী করে সরবরাহ করে থাকেন। 

বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি 
গুলিও তাদের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করছেন। 

বীজ পরিবর্ধন ও সরবরাহ সম্পর্কে যে সব 
ব্যবস্থ| নেওয়া হয়েছে, বীজ আইন পাশ করার 
পর এখন সঠিক নিয়ম কানুন মেনে চলে অনেক 
কৃষক বীজ পরিবর্ধন করে নির্দিষ্ট মান বজায় 
থাকলে তা বিক্রি করতে পারেন ৷ 


২১ 


বসুন্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


৷ চে = 
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জন্য মিউরেট আক পটাশ (5 =) [8 





তবে বীজ পরিবর্ধন ও ত| ভালভাবে বাছাই অনুযায়ী বীজ উৎপাদন করে ত! সরবরাহের ' 

করে গুদামজাত করা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব ব্যবস্থা করা । আশাকর! যায় সকলের সহযোগি- 
সরকারী স্তরেই থাকলে ভালো! হয়। এতে তায় বীজের জন্য কোন সঙ্কট কৃষকদের আর 
বীজের গুণ নষ্ট হবার ভয় থাকেনা । কৃষকও অসুবিধার মধ্যে ফেলবে না ৷ 

তার প্রয়োজনের সময় যাতে ব্লক বা অঞ্চল বস্তুত: দেশের কৃষি সমৃদ্ধি এবং উৎপাদনে 
থেকে বীজ যোগাড় করতে পারেন সে ব্যবস্থাও স্বয়স্তরতার ক্ষেত্রে কৃষি খামারের ভূমিকা নিতান্তই 
থাকা দরকার। এর জন্য দরকার আরো! বেশি গুরুত্বপূর্ণ । পরীক্ষা নিরীক্ষা, নতুন জাতের বীজ 
কৃষি খামার কর! এবং কৃষি বিভাগ, কৃষি শিল্প আবিষ্কার, সার ও সেচের ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক 
ংস্থা এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই সে দিক নির্ণয়, কৃষকদের শিক্ষা ইত্যাদি খামারের 
খামারগুলি পরিচালিত হয়ে এ রাজ্যের প্রয়োজন মাধ্যমেই রূপান্তরিত হয়ে কৃষি সমৃদ্ধি ঘটে । 


২২ 





ডঃ এম, এস, স্বামীনাথন 


১৯২৮ সালে রয়েল কমিশন অব এগ্রিকাল- 
চার শুদ্ধ, আধাশুক্ক এবং সেচপ্রাপ্ত জমিতে 
আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োগে কৃষি 
বিজ্ঞানের উন্নতি এবং প্রগতির ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেন এবং এই রয়েল কমিশনের স্নুপারিশেই 
১৯২৯ সালে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ 
স্থাপিত হয়। কিন্তু সে সময়ে সমস্ত ভারতে 
_সমদ্বিতভাবে কৃষি বিষয়ক অনুসন্ধান ও শিক্ষাকে 
ছড়িয়ে দেওয়ার মত ক্ষমতা! পরিষদের ছিলনা । 

সে সময় কৃষি বিদ্যা ব| অনুসন্ধানের যথাযথ 
সম্মান দেয়! হোত না। এজন্য ও কিছুট। অর্থকরী 
অনিশ্চয়তার জন্য এই বিষয়ে মেধাবী ছাত্রের 
সমাবেশ তেমন হত না। ফলে কৃষি সমস্যার 
সমাধানের জন্য যোগ্য লোকের অভাব হোত । 

স্বাধীনতার আগে কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা- 
লব্ধ তথ্য শহ্যোতৎপাদনের কাজে তেমনভাবে 
ব্যবহার হোত ন| ৷ কিছুটা উপযুক্ত বীজ, সার, 
শস্তরক্ষার নানা উপকরণের অভাবে, কিছুট! 
সম্প্রসারণ কর্মীদের অজ্ঞানত| জনিত ত্রুটির জগ্য, 
এমনকি প্রয়োগশালায় গবেষণ। লব্ধ তথ্য কৃষকের 
কাজে লাগে ন| এমন ধারণাও লোকের ছিল। 


প্রধান অধিকর্তা, ভারতীর কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ । 


২৩ 








কি ৰও্টান 


দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্যাটি 
সব চাইতে বেশী করে বোঝ! গেল, তা হল 
দেশের খাদ্যাভাব। তাই এই খাগ্ঠাভাব দূর করার 
সঙ্কল্প নিয়ে ১৯৪৭-১৯৬০ সালের মধ্যে কৃষি 
সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
কৃষি বিজ্ঞান একটি সফল পরিণতিতে পৌঁছায়। 
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্তৰ্গত ২৩টি 
গবেষণাগারের তত্বাবধানে কৃষি? পশুপালন, মং্স্থ্য 
পালন বিষয়ে নানা সমস্ত নিয়ে গবেষণার কাজ 
একযোগে এগিয়ে চলে । 
দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৬৯টি প্রকল্পের 
কাজ বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিছ্/লয় ও অনুসন্ধান 
সংস্থার বিদগ্ধ গবেষকদের মিলিত প্রচেষ্টায় 
সাফল্যের সংগে এগিয়ে চলেছে । এর ফলে বিভিন্ন 
ংস্থার গবেষকদের মধ্যে কাজের দিক থেকেও 
এক একতার স্বষ্টি হয়েছে ৷ | 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর 
দেওয়। হয়েছে---ত| হল বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য 
সম্বন্ধে কৃষকদের জানানোর আগে পরীক্ষাগত- 
ভাবে ফসলের ওপর তার প্রয়োগ । এ জাতীয় 
পরীক্ষা পর পর তিন বছর ব| তিনটি খতুতে 


বসুস্ধর| £ চতুধিংশ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা 


ছোট প্লটে করে দেখ! হয়। এই পরীক্ষার ফল 
সম্বন্ধে বিভিন্ন ওয়াৰ্কশপে আলোচন! হয় এবং 
সুপারিশ কর! হয়। বিশেষত্ব সম্পন্ন গবেষণার 
ফল একেবারে চাষের জমিতে জাতীয় প্রদর্শনী 
কেন্দ্র ও মিনিকট ফার্মে পরীক্ষা! করে দেখা হয়। 

এছাড়া ফসলের কোন বিশেষ জাত আবিষ্কৃত 
হলে কেন্দ্রীয় প্রকার মুক্তিকরণ কাৰ্যনিৰ্বাহ সমিতি 
এই. প্রকারগুলি কৃষকদের হাতে দেওয়ার আগে 
পরীক্ষা করে দেখেন এবং তারপর চাষের উপ- 
ষোগিত। সম্বন্ধে জানানো হয়। 

কাজেই এট! সহজেই অনুমান কর! যায় যে, 
এত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে সব জাত চাষের 
জন্য ছাড়া হয় ত| কৃষকের হাতেও সফল হবে। 
কিন্তু তাসত্বেও একথ। বল! যায় না যে একটি 
শস্য সম্বন্ধে করণীয় সব কাজই শেষ হয়ে গেছে। 
কারণ শস্তোৎপাদনের বহুমুখী সমস্যার. সমাধান 
সহজ নয় এবং সময় সাপেক্ষ । 

ওষুধ, সার, সেচের অবৈজ্ঞানিক ও অনুচিত 
ব্যবহারের কুফল সম্বন্ধে মানুষ যত জানতে পাচ্ছে 
ততই কৃষি-বিচ্য। জটিলতর হয়ে উঠছে। প্রতিকার 
হিসাবে সামগ্রিকভাবে শস্তযরক্ষা। সার প্রয়োগ, 
সেচের ব্যবস্থাপনার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হচ্ছে। আধুনিক যুগে হু ধরণের কৃষি পদ্ধতি 
দেখা যায়। ইউরোপীয় দেশগুলিতে যন্ত্ৰ 
ব্যবহার করে কৃষি কাজে মানুষের ব্যবহার ক্রমশঃ 
কমিয়ে আনা হচ্ছে । কিন্তু আমাদের অবস্থা 
ঠিক এর উল্টে । কারণ এ দেশে কৃষির লক্ষ্য 


শুধু মানুষের খাগ্যঠভাব মেটানোই নয়, আধিক 
আয়ের পথও বটে। এবং আরে। বহুদিন পর্যস্ত এটি 
দেশের আধিক উন্নতি ও মানুষের কর্ম সংস্থানের 
উৎস হিসেবে থাকবে । 
আধুনিক কৃষি, প্ৰধানতঃ চাষবাস ( প্রজনন 
পদ্ধতিসহ ), রসায়ণ, যন্ত্রবি্া। এবং ব্যবস্থাপনার 
ওপর নির্ভরশীল । সমগ্টিগতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে 
উৎকর্ষ লাভ করেই কৃষি বিজ্ঞান দক্ষ ও প্রতি- 
যোগিতার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে । গত ২৫ 
বছরে কৃষির ক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্যে, আনন্দিত 
হওয়ার কারণ আছে সন্দেহ নেই, তৰে আগামী 
দিনে কৃষি বিজ্ঞান আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান 
দেবে, দেশ এই আশ! করে। 
কৃষি খাতে আজ পৰ্যন্ত য| কিছু খরচ হয়েছে _. 
তার ফললাভের সময় এসেছে এবং গতিশীল 
কাজের প্রচেষ্টা দিয়েই উৎপাদনের মান বাড়ানো 
যেতে পারে । যত শীঘ্র সম্ভব কৃষি কাজের সব 
দিকে উন্নতি না হলে, মাটির উর্বরতা রক্ষা ন! 
হলে, জল ব্যবস্থা ও শস্যরক্ষার কাজ ক্রটিপূর্ণ = 
থাকলে, ফসল সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি না হলে, 
পণ্ড সম্পদের পুষ্টি ও প্রজনন পদ্ধতির উন্নতি ন! 
হলে, “কৃষি ক্ৰান্তি’ স্বল্প স্থায়ী হবে। কৃষি 
উন্নতি দাড়িয়ে পড়তে পারে না, ২৫ বছর 
আগেও যেমন পারেনি, আজও নয়। অব্যাহত 
গতিতে এগিরে যাবে কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষি কাজ 
নতুন নতুন আবিষ্কারের পথে। 
[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ । ] 
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সৃমাজ উন্নয়ণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সবদিক 
দিয়ে গ্রামীণ জীবনের উন্নতি কর! । গ্রামবাসীদের 
প্রচলিত জীবন ধারায় যা কিছু ক্রটি বা অভাব 
সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তাদেরই চেষ্টায় 
সেগুলি সংশোধন ও দূর করা এবং ধাপে ধাপে 
৷ তাদের জীবন ধারার মান উন্নত করা। 

এক একটি পরিবারকে ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেছে সমাজ। প্রতিটি পরিবারের উন্নতির 
ওপর নির্ভর করে সমাজের সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি । 
পরিবার পরিচালন! করবার গুরুদায়িত্ব মেয়েদের । 
স্থৃতরাং পরিবারের উন্নতি যে অনুকূল অবস্থা- 
গুলির ওপর নির্ভর করে সেই অবস্থাগুলি সৃষ্টি 
করাই মহিল! কর্মসূচীর একটি প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল। ৷ 





অনু মুখোপাধ্যায় 


১৯৫২ সালে সারা ভারতে সমষ্টি উন্নয়ণ 
পরিকল্পনা চালু কর! হয়। সেই সময় থেকেই 
মেয়েদের সঙ্গে কাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করে প্রতি ব্লকে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে মহিল! 
কর্মীও রাখা হয়। উদ্দেশ্য ছিলো সমষ্টি 
উন্নয়ণের সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে 
পরিবার ভিত্তিক কার্যস্চী নেওয়া হবে। এবং 
গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকারা একযোগে কাজ 
করবেন গ্রামীণ পরিবারের কল্যাণে। | 

সেই সময় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এসেছিলে! 
প্রশসনিক ব্যবস্থায় অন্ততঃ সমষ্টি উন্নয়ণ 
ব্লকগুলিতে । তখন গ্রাম উন্নয়ণের কৰ্মসূচী 
রূপায়ণ করাই ছিলে। ব্লকের মুখ্য উদ্দেশ্য ! 
ব্লক পর্যায়ের কমীরা একযোগে মিলেমিশে কাজ 


বিশেষ আধিকারিক-_মছিল! কার্যসূচী ( সমাজ উন্নয়ণ বিভাগ )। 
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করতেন। কাজেই মহিল! কর্মী সংখ্যা অল্প 
হলেও তাদের মধ্যে কর্মোছ্ম অনেক বেশী দেখ! 
যেতে! | সহকর্মীদের সাহায্যে, গ্রামের মেয়েদের 
সাথে যোগাযোগ করে, তার! তাদের দিয়ে সার 
সংরক্ষণ, পশু পালন, সবজি বাগান; শোষক 
গৰ্ভ; ধূমহীন চুল্লী, বাড়ী ঘর ও তার পরিবেশ 
পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম 
পালন, রোগী ও প্রস্থৃতির পরিচর্যা, হাসপাতালে 
চিকিংসার স্যোগ দেওয়া) বয়স্ক শিক্ষা, বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠন করা প্রভৃতি কাজগুলি 
করাতে যত্ন নিতেন । 

পরের পর্যায়ে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, হয়তব| 
প্রশাসনিক কারণে উন্নয়ণখণ্ডগুলির পরিচালনা, 
কৰ্মসূচী ও কর্মধ।রাঁয় নান! রকম পরিবর্তন দেখা! 
দিলো । আগের সমবেত প্রচেষ্টা বিভাগীয় ও 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হল। এই 
পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হোল নারী ও 
শিশুদের মধ্যে কর্মসুচী । ওই কর্মন্চীটি ঠাই 
পেলে| এক পাশে এবং পড়ে রইলে। একান্তভাবে 
যেন মহিল। কর্মীদের দায় দায়িত্ব হিসেবে। 

এইসব কারণ ছাড়াও ১৯৬২ সালের চীন! 
আক্রমণ এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৬৫ 
সনে পাকিস্থানী হামলা দেশের অর্থনীতির ওপর 
প্রচণ্ড চাপ স্থষ্টি করেছিলে।। অন্যান্য অনেক 
কর্মস্চীর অর্থ বরাদ্দ বিশেষ করে সমাজ শিক্ষা 
খাতের বরাদ্ধ কমে এসে এমন অবস্থায় দাড়িয়ে- 
ছিলো! যে মহিল| ও শিশু কর্মসূচীর জন্যে অতি 
সামান্য অর্থই পাওয়া গিয়েছিলো । তাও 
অনিশ্চিতভাবে ৷ 


'অথচ তখন গ্রামবাসীর মনের গতি প্রকৃতি 
অনেকট! বদলে গেছে। মেয়েরাও পরোক্ষ 
ফলপ্ৰদ কর্মসূচীতে আগের মত আর আগ্রহ 
দেখতেন ন| ৷ তার! চাইতেন কিছু অর্থোপার্জনের 
উপায় তাদের করে দেওয়া হোক। 

বিভিন্ন বকের কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে 
অনেক মেয়েরাও যোগ দিয়েছিলেন। প্রধান্তঃ 
কাট ছাট সেলাই; তাছাড়। কাপড় বোনা, কাপড় 
ছাপ, চিকনের কাজ, সুচীশিল্প ইত্যাদি শিল্পসাজ 
শিখে তার! সমবায় সংগঠন করে কাজ করবেন 
সেই ছিলে! উদ্দেশ্য । শিক্ষণ শেষে কিছু কিছু 
সমবায় সংগঠিতও হয়েছিলে| । তার মধ্যে ছু 
একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেশীর ভাগই আজ লুপ্ত ৷ 

এর কারণ বলতে গেলে বল! যায় যে, 
মেয়েদের মধ্যে প্রগতিশীল ও উদ্যোগী কর্মীর = 
অভাব, তৈরী জিনিষের স।ধারণভাৰে নিচু 
মান, বাজারের অভাব ইত্যাদি । তবে বিশেষ 
করে মেয়েদের মধ্যে শিল্প সংগঠনের অভিজ্ঞতার 
অভাব সমস্ত স্তরে এবং এ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ের / 
অভাবই সম্ভবতঃ অর্থকরী কর্মসূচী রূপায়ণের 
প্রধান বাধা ছিলো । 

সমাজ উন্নয়নের কাজ সুরু হওয়ার কিছু 
দিনের মধ্যেই, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের 
অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষদ গ্রামাঞ্চলে 
মহিল। ও শিশুদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। এই 
পুর্ধদে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যর ছিলেন 
পরামর্শ দিতে ও কাজ পরিচালন! করতে । এদের 
কর্মসূচীতে ছিল বয়স্ক শিক্ষা!) মাতৃ ও শিশু মঙ্গল, 
হাতের কাজ; বালোয়াড়ী সংগঠন ইত্যাদি । 
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কিছুদিন পরে অর্থ ও কর্মীর সুব্যবহারের 
তাগিদে সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ ও সমাজ কল্যাণ 
পর্যদ একযোগে একত্রিশটি ব্লকে কো-অরডিনেটেড 
প্রজেক্ট ব| সংযুক্ত পরিকল্প। চালু করেন। এই 
ব্লকগুলির কার্ষধার। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের 
ব্লকগুলির মতই ছিলে।। বর্তমানে ব্লকগুলির 
কাৰ্যকাল শেষ হওয়ার সাথে সেগুলি ফ্যামিলি ও 
চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ব| পরিবার ও শিশু কল্যাণ 
প্রকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে। 

এই কর্মস্চীর প্রধান ছুটি অঙ্গ (১) পনেরো 
দিনের শিবির করে গ্রামীণ মেয়েদের শিশু কল্যাণ, 
বিশেষ করে পুষ্টি সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা 
দেওয়া, (২) বালোয়াড়ী গঠন করে প্রাক্‌ 
বিদ্যালয় শিক্ষা দান ৷ এই কৰ্মনূচীটি রূপায়ণের 
জন্যে প্রথম পাচ বছর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ 
করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর ব্যয় বরাদ্দ 
করতে হবে রাজ্য সরকারকে । সংযুক্ত পরিকল্পনার 
মত এই প্রকল্পেও রক আধিকারিক কোষাধ্যক্ষ 
হিসাবে এবং ব্লকের ছুই গ্রামসেবিকা কেন্দ্রকর্মী- 
রূপে কাজ করছেন। এছাড়া? ১৯৬৪-৬৫ সন থেকে 
এ রাজ্যে শুরু হয়েছিলে! ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্প 
ব| গ্যাপ্লায়েড নিউদ্রিশন প্রোগ্রাম । কার্ধন্ূচীটি 
শিক্ষামূলক । এর উদ্দেশ্য স্থানীয় খাছ উৎপাদনের 
উন্নতি এবং তা বিলি করে; ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্য 
যাদের ওপর নির্ভর করে, যেমন, গর্ভবতী মেয়ে? 
নতুন প্রস্থৃতি ও শিশুদের খাওয়ানে।। 

এর তিনটি দিক আছে? (১) খান্ত পুষ্টি সম্বন্ধে 
শিক্ষ/। দেওয়। তাদের, যারা সরকারী এবং 
বেসরকারী স্তরে এই কার্ধস্ূচীটির সঙ্গে যুক্ত 
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আছেন নানাভাবে। (২) পুষ্টিমূল্য সমৃদ্ধ খাঁ, 
যেমন তরিতরকারী, ফল, মুরগী, মাছ ইত্যাদি 
উৎপাদন । (৩) প্রদর্শন খ!গ্ বিতরণ প্রাক 
বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিশু এবং গর্ভবতী মেয়ে 
ও নতুন প্রস্থুতিদের মধ্যে । 

১৯৬৪-৬৫ সালে এই কৰ্মনূচীটি চালু কর! 
হয়। এর কার্যকাল পাচ বছর। এ পৰন্ত 
পঁয়তাল্লিশটি ব্লক এর আওতায় এসেছে । তার 
মধ্যে প্রায় অর্ধেকের ওপর ব্লকের কাৰ্যকাল শেষ 
হয়ে গেছে। কাজেই কার্যস্চীটির বিশদ বিবরণে 
যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ব্যবহারিক পুষ্টি 
প্রকল্পের পরিধি ব্যাপক এবং এটি বিশেষভাবে 
মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। যে 
অংশটুকু তাদের জন্যে প্রয়োজন শুধু সেইটুকু 
সম্বন্ধে বলবো । _ 

আগেই বলা হয়েছে পুষ্টি মূল্য সমৃদ্ধ খাছ 
উৎপাদন এই প্রকল্পটির একটি দিক। মুরগী 
পালন, মৎস্য চাষ, বিদ্যালয় ও বাড়ীর প্রাঙ্গনে 
ফল ও সবজি বাগান কর! ইত্যাদি উৎপাঁদনমূলক 
কাজগুলি করার জন্মে সরকার থেকে উন্নত 
জাতের মুরগীর বাচ্চা, মুরগীর খাদ্য, বীজ, সার; 
মাছের পোনা, সেচের জন্য টিউবওয়েল ও 
পাতকৃয়ে| ইত্যাদির জন্যে আধিক ও অন্যান্যভাবে 
সাহায্য দেওয়। হচ্ছে । 

উৎপাদকদের সব রকম সাহায্য দেওয়ার 
একটি প্রধান সর্ত হোল এই যে উৎপন্ন জিনিসের 
একটি নির্দিষ্ট অংশ তার! দেবেন প্ৰদৰ্শণ খাদ্য 
বিলি করার জন্যে । 

খাদ্য বিলি সাধারণতঃ হয় বিদ্যালয় ও 


বস্ুন্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 
মহিল। সমিতির মাধ্যমে । জ্বালানি মশলাপাতি 
ব্যঞ্জনাদি জনসাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করার 
কথা|। 

এই কাৰ্ধন্থূচীটি রূপায়িত করার জন্যে রাজ্য 
সরকারের উদ্বোগ ছাড়াও অর্থ সাহায্য, যন্ত্রপাতি, 
সার, বীজ, বিশেষ উপদেশ ইত্যাদি পাওয়। 
যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ও ইউ, এন, এস, ও; 
ডবলু, এইচ, ও, ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থ। 
থেকে । 

এই কর্মস্থচীটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট উৎপাদন 
মূলক কাজের সাথে সমাজ কল্যাণের সংযোগ । 
স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো যেমন একটি মূল লক্ষ্য। 
তেমন নারী ও শিশুদের প্রতি সমাজের যে 
বিশেষ দায়িত্ব আছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া । 

এই কৰ্মসূচী ছুটি ছাড়াও ১৯৬৯-৭০ সন থেকে 
মহিলা ও শিশুদের মধ্যে একটি বিশেষ কৰ্মসূচী 
চালু করা হয়েছে। এই কমপোজিট প্রোগ্রাম 
ফর উইমেন এ্যাণ্ড চিলড্রেন অর্থাৎ মহিল। ও 
শিশুদের জন্য সামগ্রিক কর্মস্চী। এই কর্মসুচী 
প্রথম দফায় চবিবশটি ব্লকে চালু কর! হয়েছিলে!। 
এখন ত| নিরানবব,ইটি ব্লকে ছড়িয়ে পড়েছে। 
চতুর্থ পরিকল্পনায় এই লক্ষ্যই ঠিক ছিলে ৷ 

এই পরিকল্পনার পচটি দিক যেমন; 
(১) মহিল। সমিতির মাধ্যমে পুষ্টি শিক্ষা! দেওয়া, 
(২) আদর্শ খাছ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন, (৩) মহিল। 
সমিতিগুলির উৎসাহ বাড়াবার জন্যে পুরস্কারের 
বাবস্থ॥ (৪) গ্রামীণ মহিল! কর্মীদের শিক্ষণ 
ব্যবস্থ।ঃ (৫) মহিল! কণাঁদের কাজকর্মের পরিদর্শন 
ব্যবস্থা! আরও ভাল কর৷ ৷ 


এই পরিকল্পন! অনুযায়ী খাদ্য পুষ্টি শিক্ষা 
দেওয়ার জন্ প্রতিটি নির্বাচিত ব্লকে ১২টি মহিল। 
সমিতি ধাপে ধাপে গঠন করার কথ৷ ৷ প্রতিটি 
সমিতিতে সপ্তাহে ২ দিন করে পুষ্টি সম্বন্ধে 
আলোচন। ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা! 
কর! হয়েছে । এই শিক্ষা ব্যবস্থা! প্রতিটি সমিতিতে 
দুই বছর ধরে চালু থাকবে। এই কাজটি 
রূপায়িত করার জন্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিটি 
মহিলা সমিতিকে সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্যে 
এককালীন ৫০০ টাক! এবং বছরে পৌঁনঃপুনিক 
২৫০ টাক! অনুদান দিচ্ছেন ৷ 

দ্বিতীয় কর্মন্চী অর্থাৎ আদর্শ খাদ্য বিতরণ 
কেন্দ্র স্থাপন, বালোয়াড়ী অথবা শিশু প্রতিষ্ঠান 
গঠন করে চালন! কর! হচ্ছে। এটি কোথাও 
মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছে কোথায়ওব! 
আলাদ৷ ৷ প্রতিটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে গর্ভবতী 
মেয়ে, নতুন প্রস্ততি ও শিশুদের দেনিক আশী 
জনকে, সপ্তাহে পচ দিন, পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়| 
হচ্ছে। ভারত সরকার এর সম্পূর্ণ খরচ 
দিচ্ছেন। প্রতিটি বালোয়াড়ীকে সরঞ্জাম 
কেনার জন্যে পাঁচশো টাকা, এককালীন খাস 
খরচ বাবদ দৈনিক মাথা পিছু গড়ে ২ পয়স| 
এবং আনুষঙ্গিক খরচার জন্য বছরের পৌনঃপুনিক 
একশো! টাকা অনুদান দিচ্ছেন। তাছাড়া 
দিচ্ছেন ছুটি মহিল! সহায়িকার জন্যে মাথা পিছু 
মাসে পয়ত্রিশ টাক! করে বৃত্তি। চতুর্থ 
পরিকল্পন! কালে নিরানবব,ইটি ব্লকের ভেতর 
চবিবশটি ব্লকে এই কৰ্মনূচীটি চালু করার কথ! । 
প্রতিটি ব্লকে পীচটি বালোয়াড়ী সংগঠিত হবে। 


২৮ 






তৃতীয় কর্মনূচী গ্রামলক্ষ্মী ব| মহিল| সহায়িকাদের 
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অন্যান্য প্ল্যান থেকে চলে 
আসছে। বিভিন্ন গ্রামসেবিক শিক্ষণ কেন্দ্রে 
এইসব মেয়েদের অনেক দিন থেকে শিক্ষা! দেওয়| 
হয়। এই খরচ দেন কেন্দ্রীয় সরকার । 

চতুর্থ কর্মসূচী অনুযায়ী মহিল! সমিতিগুলিকে 
উৎসাহিত করার জন্যে সমিতির মান অনুযায়ী 
চারশে! থেকে হাজার টাক! পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
অনুদান দিচ্ছেন, যাতে তার! অর্থকরী কিছু কাজ 
করে নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারে। প্রথম ছু 
বছর দশ হাজার করে এবং তৃতীয় বছর কুড়ি 
হাজার টাক! এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ 
করেছেন। 

পঞ্চম কার্ষসূচী পরিদর্শন ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার 


জন্যে গ্রামসেবিকা শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের 


বন্থন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৭৯ 
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এই কাজের সঙ্গে যোগ করে রাখ! হয়েছে। 
অবশ্য এই ব্যবস্থা! যে যথেষ্ট ত] বলা যায় ন! । 
জেলা! স্তরে স্থায়ী পরিদশাঁকার প্রয়োজন আজও 
অনস্বীকার্য । 

এই তিনটি কৰ্মসূচী পর্যালোচনা করলে দেখ! 
যাবে ষে কেন্দ্রীয় সরকার তথ। রাজ্য সরকার 
উত্তরোত্তর নিজেদের দায়িত্ব মেনে নিচ্ছেন জন- 
সাধারণের পুষ্টির মান বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা! ৷ 

তবে পুষ্টির মান বাড়াতে হলে এবং তার ফল 
দীর্ঘস্থায়ী হতে গেলে শুধু খাগ্চ বিতরণের ওপর 
জোর দিলে সম্ভবত ভুল হবে। আশু ভবিষ্যতে 
পুষ্টি প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য রক্ষা, 

ংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা; পুষ্টি সম্বন্ধে 

শিক্ষা ইত্যাদি সমন্বিত একটি সামগ্রিক মাতৃ ও 
শিশু মঙ্গল কাৰ্ধনূচী প্রবর্তন কর! দরকার। 
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কারণ, খাইমেট ১০-জি অপরিসীম ক্ষতিয় হ'ত থেকে এমনকি পোকা- 
মাতাৰ ও কীটপডঙের আক্রমণের আগোই জাপনার কসল রক্ষা করার 
রহাৰ্য মূলে প্রবেশ কয়ায় পক্ষপাতী । 


থাইমেট ১০-জি ফসলে বাবহার করলে আপনি একাধারে পাচ্ছেন 
গাছের সবীঙ্গবাহী, স্পশজনিত বায়ু ৰ! ধোঁয়াবাহিত ক্রিয়ার অদ্বিতীয় 
সমাবেশ। তাতে গাছপালার হন্ত পাওয়া যাবে বু দিন ধৰে একনাগড়ে 
৩-ভাবে সুরক্ষা । ফলে এত দূর লাভ হয় যে, প্রচলিত কীটনাশক বায়- 
বার বাবর করলেযে ফল চয় ধাইনেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলে 
(লেই ফল পাওয়া ঘায়। 

অভান্তরীণ সধাঙ্গবাতী (সিস্টেমিক) ক্রিয়ার দরুণ প্রতিকূল 
আবহাওয়ার ফলে থাইটমেট ১,-জি'র শক্তি নষ্ট হয় না আয় 
সম্পণ বধিত গান্ধগান্ৱায় এর জবশিষ্টাংশ থেকে যায় মা। 
২২টিও বেলী দেশে খাইজেট ১*-জি বহু দিন ধার বাপ 
ভাবে বাবহার কর! হচ্ছ এবং কম খরচে শস্য উৎপাননোয 
ঈন্ঠ চাষীদের একমত উপায় ও কীটপতাজর সমস্যার 
একটিই সনালান হলে।-থাইনেট ২*-ঙ়ি । 

কৃতি (51৭ 

সায়জ।/জিত ইণ্ডিয়| লিগিটেঙ 

(পা; জং হয ও, ৯১১৯, গেস্ব৷ ই, ২৫% 

প্র হেত, 

চে ০ 









55185. 0-389 BAN 








এই সেদিনও দুধে ভাতে থাকা বাঙালীর 
কাছে গম জাত খাবারের কথ। বললে অবজ্ঞাভরে 
ভিন প্রদেশের উল্লেখ করে নাসিক কুঞ্চন 
করতে।। সাধারণত রুগীর পথা হিসেবে তখন 
আমর। রুটী ব| পাউরুটা খেতাম । কিংবা হয়ত 
সৌঁথিন রসনাতৃপ্তি বা অতিথি অভ্যাগত এলে 
কেউ কেউ লুচি খেতাম মাঝে মাঝে । তবে রুট 
ব| লুচি যে হিসেবেই খান ন| কেন তার জন্ত্যে 
গমের অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করার তেমন 
কোন মাথ! ব্যাথ| ছিল না এ দেশের চাষী- 
ভাইদের । 
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শিব প্রসাদ ঘোষ দস্তিদার 


আমর স্বাধীনত। পেলাম । পশ্চিমবঙ্গের 
ওপর জন সংখ্যার চাপ ক্ৰমশঃ বাড়তে লাগলে৷ 
নান। কারণে । অথচ বেশীর ভাগ ধান উৎপাদন- 
কারী জমি পূর্ববঙ্গ, অর্থাৎ তৎকালীন পূৰ 
পাকিস্তানে পড়ে য।ওযায়) স্বাভাবিকভাবেই এ 
দেশের প্রয়োজনের তুলনায় খাছ্যোৎপাদন খুবই 
কম হতে থাকে । বাধ্য হয়েই অনিচ্ছা! সত্বেও, 
তখন, একদ। ভেতে। বাঙালী আস্তে আস্তে রুটা 
খাওয়। শুরু করলে! ৷ 

পশ্চিমবঙ্গের চাষের ইতিহাস পথ।লোচন৷! 
করলে দেখা যায় যে এ রাজোর কৃষকদের মুখা 
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কাজই ছিল ধান আর পাটের চাষ। তাছাড়া 
রবি শস্য হিসেবে তৈল বীজ, ডাল ও সবজির 
চাষ কিছু কিছু হোত। তবে চাষবাসের ক্ষেত্রে 
গমের স্থান প্রায় ছিল না বললেই চলে। নিজের 
নিজের ব্যবহারের জন্যে অল্প কিছু কৃষক হয়ত 
গমের চাষ করতেন, কিন্তু উল্লেখ করার মত কিছু 
নয়। 

উত্তর স্বাধীনত| পর্বে খাদ্য সঙ্কট বাড়ার ফলে 
খাস্তোত্পাদন বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়! হয়। অধিক খাগ্যোৎপাদন পরিকল্পন! 
করতে গিয়ে দেখ! গেল যে পশ্চিম বাংলাকে 
খান্তে স্বয়স্তর করতে গেলে শুধু ধানের উৎপাদন 
বাড়ালেই চলবে না, তণ্ডুল জাতীয় অন্য শস্ত 
যেমন গম; ভুট্র। ইত্যাদিরও উৎপাদন বাড়ানে! 
দরকার। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সীমিত চাষের 
জমি থেকে বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে গেলে 
একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল উৎপন্ন 
কর! প্রয়োজন ৷ 

পশ্চিমবঙ্গে চাষ প্ৰধানতঃ বৃষ্টি নির্ভর । তাই 
খরিফেই চাষ হয় ব্যাপকভাবে। আগেই বল! 
হয়েছে যে রবি শস্য হিসেবে ডাল, তৈল বীজ ও 
সবজির চাষ এখানে বেশী হতে|। একই জমি 
থেকে রবিতে একাধিক তগ্ুল জাতীয় ফসল 
উৎপন্ন করতে গেলে রবিখন্দেও ধান, গম বা ভুট্টার 
চাষ কর! একান্ত প্রয়োজন। 

এই চাষের জন্যে অবশ্যই জলের দরকার । 
যে সব অঞ্চলে আগে থেকেই সেচের ব্যবস্থা ছিল 
ব| যে সব জায়গায় নতুনভাবে সেচ ব্যবস্থ! কর! 
হোল, সেখানকার কৃষকদের গম চাষের জন্যে 
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বীজ, সার প্রভৃতি দিয়ে উৎসাহ দেওয়া হতে 
থাকে। 

প্রথম দিকে অবশ্য কৃষকরা কিছুট! মানসিক 
দ্বন্থ দোলায় ভূগছিলেন। তবে কোন কোন 
উৎসাহী কৃষক পরীক্ষামূলকভাবে অল্প জমিতে 
গমের চাষ করে ফলাফল দেখলেন। যীর| ভাল 
ফলন পেলেন তারা পরের বছর আরও কিছুট। 
বেশী জমিতে চাষ করলেন। কিন্তু তারা বেশীর 
ভাগই দেশী গমেরই চাষ করতেন। 

প্রাথমিকভাবে গমের উৎপাদন ও অর্থকরী 
সাফল্য অনেক কৃষকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
গমের উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্তে অধিক 
ফলনশীল জাতের গম চাষ আরম্ভ করা হলো!। 
সরকারী খামারগুলিতে অধিক ফলনশীল জাতের 
গমের ফলন দেখে কৃষকরা এই জাতের বীজ 
চাষ করার জন্তে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। গত 
কয়েক বছর ধরে অধিক ফলনশীল গমের চাষ 
আরম্ত হওয়ার পর থেকে ক্রমশ বেশী পরিমাণ 
জমি এই চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। 

চাষের জমির পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে 
বিচার করলে এ তথ্যের সত্যতা আরও সুস্পষ্ট 
হয়ে ওঠে । ১৯৬৬-৬৭ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
মোট এক লক্ষ একরের চেয়ে কিছু বেশী জমিতে 
গমের চাষ হয়েছিল; ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে 
প্রায় ছু'লক্ষ একর জমিতে এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে 
দেশী ও অধিক ফলনশীল উভয় জাত মিলিয়ে 
চাষ হয়েছিল মোট সাড়ে তিন লক্ষ একরের 
কিছু বেশী জমিতে; আর সেক্ষেত্রে ১৯৭১-৭২ 
সালে গম চাষের জমির পরিমাণ দাড়িয়েছে দশ 


লক্ষ সাতাশ হাজার একর ৷ 

গমের চাষ সেচ ও জল নিকাশের সুবিধ। 
আছে এমন দোজাশ; বেলে এটেল এবং পলি 
পড়া দোআশ মাটিতে ভাল হয়। সুতরাং সেদিক 
দিয়ে দেখতে গেলে পশ্চিম বাংলার প্রায় বেশীর 
ভাগ জেলাতেই কম বেশী এ জাতীয় জমি রয়েছে। 
বর্তমানে সেচ ব্যবস্থার ক্রম উন্নতির ফলে গম 
চাষের জমির এলাকাও বাড়ানে। সম্ভব হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে গম চাষ বাড়ার পেছনে অধিক 
ফলনশীল জাতের গমের ভূমিক! রয়েছে সব চেয়ে 
বেশী। কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টায় উদ্ভূত উন্নত 
জাতের গম বীজ যথ| এন/পি-৭৯৮; এন,পি-৮২৪; 
এন)পি-৮৮৪ প্রভৃতির ব্যাপক চাষ হচ্ছিল কিছু 
দিন আগে পর্যন্ত । এইসব জাতের ফলন দেশী 
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সমস্ত জাতের থেকে অনেক বেশী। 

তবে কিছুদিন যাবৎ সোনালিকা, কল্যাণ 
সোন। কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাড়৷ 
জাগিয়েছে। এই ছুই জাতের গম এন,পি জাতের 
থেকে প্রায় হ’গুণ ফলন দেয়। এ ছাড়! সরবতী 
সোনারা, ইউ,পি-৩০১, এস-৩০৮; ছোটি লারমা, 
সফেদ লারমা, লারমা রোজে। প্রভৃতি উন্নত 
জাতের গম পশ্চিম বাংলার মাটিতে ভাল ফলন 
দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট গম চাষের জমির 


বেশীর ভাগ অংশেই আজকাল উন্নত জাতের 
গমের চাষ হচ্ছে। 

উৎপাদনের মোট পরিমাণ এবং একর প্রতি 
উৎপাদনের গড় পরিমাণ বেড়েছে ব্যাপকভাবে ৷ 
গত ১৯৬৭-৬৮ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গম 


৩. 
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উৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল একর প্রতি ১৭ | 


মণ। সেখানে ১৯৭১-৭২ সালে একর প্রতি 
উৎপাদনের পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৩ মণ। 
যেখানে পাঞ্জাবে গমের একর প্রতি গড় ফলন 
৮৮৬ কেজি? সেখানে পশ্চিমবঙ্গের একর প্রতি 
গড় ফলনের হার হচ্ছে ৮৭৪ কেজি । হরিয়ান। 
রাজা বাদে অন্যান্ত গম উৎপাদনকারী রাজ্য 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক পেছনে পড়ে আছে। অথচ 
ভারতবর্ষের মানচিত্রে গম উৎপাদনকারী রাজা 
হিসেবে এ রাজ্য চিহ্নিত হয়েছে মাত্র 
১৯৬৭-৬৮ সালে। 

এ ছাড়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালে যেখানে বাৎসরিক গমের উৎপাদন গড়ে 
২৫ থেকে ৩০ হাজার টনের মধ্যে ওঠানামা করত, 
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এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার একর 


জমিতে গম চাষ করে ফলন পাওয়া গিয়েছিল ৭১ 
হাজার টন, সেখানে ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদন 
পাওয়! গেছে ৯ লক্ষ টনের ওপর । 
পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী গম চাষ হচ্ছে নদীয়া, বীরভূম, বৰ্ধমান 
এবং মুশিদাবাদ জেলায়। সেচের সুযোগ 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরই এই সমস্ত এলাকায় 
গম চাষের জমির পরিমাণ বাড়ছে। 
আগামী দিনে এ সংখ্যাও পুরানো হয়ে 
যাবে। সংখ্য। তত্বের নতুন চাটে” পশ্চিমবঙ্গের 
জন্যে বসবে নতুন অঙ্ক। সেদিন হয়ত পশ্চিম 
ংল| আর পাঞ্জাব নাম ছুটি গম উৎপাদনকারী 
রাজা হিসাবে একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে ৷ 
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করার চেষ্টাও হচ্ছে। 
মধ্যে ঃ 

উত্তর স্বাধীনতার পশ্চিম 
বাংলার কৃষি উন্নতিতে 
তুলো চাষ একটি নতুন 
পদক্ষেপ। 
বায়ে £ 

মিশ্রচাষ প্রথ। কৃষিতে সম্প্র- 
তিকালের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। 
এখানে গমের সঙ্গে সরষের 
চাষ দেখানো হচ্ছে। 





খৃরিফ মরন্থুমের জন্তে বরাদ্দ কর! মোট যে 
কট! মাস ধর! আছে, আশ্বিনের ভূমিক! তার 
মধ্যে কম নয়। ১ মাস ১॥ মাস বয়সের ধান 
চার! নিয়ে আশ্বিনে খরিফের ক্ষেত কৃষকের কাছে 
কয়েকটা জিনিস আশ! করে থাকে । সেচের 
ব্যবস্থা; সার এবং শস্যরক্ষার ব্যবস্থা এগুলে। 
আশ্বিনের কৃষি কর্তৃব্য। 
আমন ধান 

কিন্ত এবার খরায় খরিফ চাষ অনেকটাই মার 
খেয়েছে । শ্রাবণেও যথেষ্ট বৃষ্টি অনেক জায়গায় 
ন! হওয়াতে চার! রোয়ার কাজ হয়নি। এমন কি 
বীজতলা ইতে। নষ্ট হয়ে গেছে । তাই শ্রাবণের 
মাঝামাঝি অল্প বৃষ্টি পেয়ে কোনে। কোনে! অঞ্চলে 
বীজতল। করা হয়েছে। এবং ভাদ্রে চার! 
রোয়ার কাজ হয়েছে । কোনো কোনো জাতের 
বীজ সরাসরি যুনেই চাষ কর! হচ্ছে। যাঁরা 
উপযুক্ত বয়সের চার! পাননি তার! অন্য চারার 
প|শকাটি তুলে জমিতে লাগিয়েছেন। 
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খরিফ চাষের সূচনা! তো! অনেক জায়গাতেই 
এইভাবে । তবুও এর থেকেই ফলন যতট| ভাল 
পাওয়| যায় সেজন্য যেটুকু কর! যায় তা করতে 
হবে। যেসব জমিতে ভাদ্রেই চারা রোয়৷ 
হয়েছে, আশ্বিনে সেসব ক্ষেতে চারার বয়স মাস- 
খানেক ধরা যাক । এ সময় জমিতে যে জল ধর। 
ছিল ত। বের করে দিয়ে সন্তাহখানেক জমিতে 
রোদ খাওয়াবেন। জমি অল্প অল্প শুকিয়ে এলে 
একর পিছু ৬ কেজি নাইট্ৰোজেন মাটিতে মিশিয়ে 
দেবেন। তারপর আবার জমিতে জল ঢুকিয়ে 
দিতে হবে ১-২“ পরিমাণ ৷ দেরীতে লাগানোর 
জন্যে হয়ত থোড় আসতেও দেরী হবে। তাই 
থোড় আসার দিন সাতেক আগে যে আবার জল 
বের করে দেয়ার নিয়ম আছে তা হয়ত আশ্বিনে 
করণীয় নাও হতে পারে। যদি থোড় আসার 
সম্ভাবন। বোঝা যায় তাহলে তাই করতে হবে। 
এবং আবার সাতদিন রোদ খাওয়াতে হবে। 
সেচ সম্বন্ধে আশ্বিনে আর কিছু দরকার নেই। 


 বহন্ধর। £ চতুৰিংশ বৰ্ষ £ ৫ম সংখ্য 
সার সম্বন্ধে কৃষকভাইর| জমির অবস্থ। ও 


চারার অবস্থ! বুঝে যেমন দেয়। দরকার তেমনই 
দেবেন। এ সম্বন্ধে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন 


হলে স্থানীয় গ্রামসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ 


করবেন। শঙ্ঠারক্ষার - ব্যাপারে করণীয় এই 
খরিফ মরন্ত্রমে আশ্বিনে তেমন কিছু নেই ৷ 

তবে যেসব অঞ্চলে স্বাভাবিক বৃষ্টি পেয়ে 
শ্রাবণেই চারা রোয়া হয়েছে, সেসব জমিতে 
আশ্বিনে শস্তারক্ষার ব্যবস্থ। নিতে হবে। সেসব 
ক্ষেত্রে চারা রোয়ার. ৪২ দিন পরে অর্থাৎ 
আশ্বিনের মাঝামাঝি শতকর! ৩৫ ভাগ শক্তির 
থায়োডেন বা লিনডেন ই-সি ৫০* মিঃ লিটার 
অথব| সেভিডল (৪ £ ৪ ) দানা! একরে ১০ কেজি 
ব্যবহার করবেন। এবং ১ কেজি ক্যাপটান বা 
জিনেব ২৫০ লিটার জলে গুলে একরগ্রতি 
_ছিটোবেন। সেভিডল ব্যবহার করলে জমিতে 
২-৪“ জল থাক! উচিত। 
সরষে 

অর্থকরী শস্য হিসেবে সরষের নাম উল্লেখ্য ৷ 
গবেষণ| ও পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে আমর! কয়েকটি 
উন্নত জাতের সরষে পেয়েছি । টোরি বি-৫৪, 
রাই বি-৮৫) বাদামী সরষে বি-৬৫) শ্বেত সরষে, 
ওয়াই-৯, জ্যাপ্রেষ্ট মিউট্যাণ্ট ইত্যাদির নাম 
এক্ষেত্রে কর! যায় । এইসব জাতের মধ্যে বর্তমানে 
টোরি বি-৫৪ এবং আপ্রেষ্ট মিউট্যান্ট জাতই 
কুষকদের কাছে বেশি জনপ্রিয় বলে দেখা যাচ্ছে। 


আশ্বিনের মাঝামাঝি সময় থেকে সরষের চাষ 
শুরু হয়। টৌরি বি-৫৪ সরষের কথা ধর! যাঁক। 
এ জাতটি ৮৫-৯০ দিনে পাকে এবং একরে ৩-৪ 
কুইণ্টাল ফলন দেয়। এই জাতের চাষ করা 
হলে ফসল তুলে ওই জমিতে বোরো! ধানের চাষ 
করা যায়। রাই-এপ্রেষ্ট মিউট্যাণ্ট ১২০-১৩০ দিনে 
পাকে এবং ফলন দেয় একরে ৮-৯ কুইণ্টাল ৷ 
সরষে চাষের জমি সাধারণতঃ পলি 
দোয়।শ, বেলে দোয়াশ ও দোয়।শ হওয়| উচিত। 
একরে ২-৩ কেজি বীজ দরকার হয়। সারি থেকে 
সারির দূরত্ব হবে ১২ ইঞ্চি বা ৩০ সেঃমিঃ। 
মোটামুটি ৩-৪ বার সেচ দেবেন। তবে জমিতে 
রস থাকলে টোরি সরষে সেচ ছাড়াও হয়। 
জমি তৈরি করার সময় অর্থাৎ আশ্থিনের , 
প্রথমদিকে ৯-১০ গাড়ী গোবর ব! কম্পোস্ট সার 
দিতে হবে ৷ আপ্রেষ্ট মিউট্যান্টের জন্তে একরে 
১৮ কেজি এন-পি-কে এবং অন্যান্য জাতের জন্যে 
একরে ১২ কেজি এন-পি-কে দিতে টে | 
অন্যান্য সবজি ৫ 
আশ্বিনে জলদি জাতের আলু এবং মিষ্টি ডান 
লাগানোর সময় । আলুর ভালে৷ চোখ সংগ্রহ 
করে জমি তৈরী করে আশ্বিনেই লাগাবেন। আর 
লাগাবেন আশ্বিনে শীতকালীন সবজি । শীত- 
কালীন সবজির মধ্যে মাঝারি জাতের ফুলকপি, 
বাঁধাকপি, বীট, পালং, মুলো| ইত্যাদির চাষ কর! 
যায়। . আখের চাষও আশ্বিনে প্রশস্ত । = 


বনুদ্ধর! ॥ নিয়মাবলী 


(লেখকদের প্রতি ঃ 
‘বসুন্ধরা’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়ে সমবায় ও পল্লী-অর্ণনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে৷ সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন| যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলক্ষেপ কাগজের এক 
পৃষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
লেখ। পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটর, বন্ুন্ধরা, কৃষিতথ্য কাৰ্যালয়, ৪২, গ্রেহা মস্‌ রোড, কলিকাত|-৪০ ৷ 
পারিশ্রমিকের হার ঃ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০১; ছোট গল্প এবং 
‘সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২৬; কবিত| ১৫৬; কুষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ : সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি: 
সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ন| । 
বিজ্ঞাপনের হার নিন্রূপ £ | 
'_, প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫*২ প্রতি সংখ্যা ৷ 
সাধারণ পূৰ্ণপৃষ্ঠা---১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০২ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা ৷ 
all দ্ৰষ্টব্য ঃ--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শৃতকর| ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধামে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর! ১৫৯ হারে কমিশন দেয়! হয় । 
গ্রাহকদের প্রতি £. 
বনুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদা পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
ঠাদার হার-_ প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩. টাকা । 


রেজি নং £ সি ৪০৬ 4 বসুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৭৯ 


( কৃষি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 





+ 
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॥ বস্থু পয ।। 
আশ্বিন-কাতিক | ১৩ ৭ ৯ 


ফল সংখ্যা 


সৃচা 





পৃ্ঠ| 
সম্পাদকীয় শৰ লিজ 
পশ্চিমবঙ্গে ফল ও সবজি চাষের প্রয়োজনীয়ত! 
৮০ সম্ভাবন। ৪৪৪ ও ৪৬ ৩-৬ 
ডঃ কে? সি, ভান 
ফলের রাজ। আম ৭-১৮ 
ৃ ডঃ সত্যেশ চন্দ্র মাইতি 


আমের রোগপোক! ও তার প্রতিকার ১৯-২৪ 
a * লাল মোহন প্রামাণিক 
} কল চাষে নতুন চিন্ত। 

! ৰহ ডঃ এ, কে; সাহ! 


* 
ৰ জী 


২৫-৩১ 





পৃষ্ঠ 

একটি জনপ্রিয় ফল পেয়ার! ৩২-৩৫ 

মনোহারী ফল লিচু ৩৬-৩৯ 
বিষ্ণুপদ চাকলাদার 

পেঁপে একটি অর্থকরী ফসল ৪০-৪৩ 

পশ্চিমবঙ্গে কলার চাষ ৪৪-৪৮ 
নিখিল চন্দ্র পাল 

পশ্চিমবঙ্গে মোসাম্বী লেবুর চাষ ৪৯-৫৩ 
হেমেন সমাদ্দার 

ফলের রাণী আনারস ৫৪-৫৭ 

বাকুড়ায় আঙ্গুর চাষের সম্ভাবন| ৫৮-৬০ 
করুণাময় রায় 

কাঠালের চাষ ৬১-৬৩ 
ডঃ সত্যেশ চন্দ্র মাইতি 

আতা ফল Is 0 ৬৪-৬৬ 
বিষ্ণুপদ চাকলাদার 

চাষ ‘৫° ৬৭-৭০ 
অরুণোদয় নিয়োগী 

ফল বিপণন ও বিচিত্র সমস্থ! ৭১-৭৩ 
নৃপেন্দু বিকাশ দাশগুপ্ত 

পশ্চিমবঙ্গে ফল সংরক্ষণ ৭৪-৭৮ 
ডঃ তপন কান্তি দাস চৌধুরী 

সম্পাদিক৷ £ স্থলেখ| ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ। 


কর্তৃক প্রকাশিত। 


। | পিচ; 


< ৰ হু ০০ 
১৯৯) চা সি 
ৰ ১ ই ৰ ৬ 
চি | হি র্প 
es ) ৰ + ন চি 
০৮. এ ৰদ" 
ৰ কক ৰ: 


কম খরচে বহু ছিন 
পহন্তি ক্রিয়াশীল 





ত পা ্াদকতাবে আগবাইবিসম পাকায়াকঢের হাট বেকে রঙা 
করে এবং নিরাপত্তার সঙ্গে বহদিন ব্যাগা প্ৰিয়াশতিির সমাবেশ ঘটায় | 


ত্যান্থিখিয়ন...বাজারে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল কীটনাশক : 
এর সহযোগী (সিনারজেন্টিক) শক্তি অজেয় অমর পোকামাকড়ও বিনাশ করে। 
কারণ, নিরাপদ কীটনাশক জ্যাঞ্বিথিয়ন ব্যবহারকারীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয় না আর দীর্ঘ দিন ব্যাপী ক্রিয়াশক্তির কল্যাণে বারবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয় না। পয়সা, সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। 

বহু দেশে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে..-আ্যান্িথিয়ন নিরোগ লাভজনক 

ফসল ফলনের জন্য প্রামাণিক কীটনাশক । 


সঃ টেজনত ব্রত ওক 


কৃষি বিভাগ 
সায়নামিড ষইণ্ডিয়| লিমিটেড 


পো: অঃ বন্ধ ন ৯১-৯, বোস্বাই-২৪ 
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লে ফলে শস্যে সাজানে৷ 


বনুদ্ধর| | 
‘বসুন্ধরাও’ পশ্চিম বাংলার কৃষক ও কৃষি 
অনুর।গীদের কাছে বিচিত্র শস্থা; বিবিধ ফলের কথ 
| তথ্যে চিত্রে সুত্রে বিবরণে অভিজ্ঞতায় এবং গল্পে 
কথায় তুলে ধরেছে। তুলে ধরেছে নানা ফসলের 
উন্নত চাষ প্রথা, চাষে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির 
উপায়ের কথ) কল্যাণের কথা ৷ কিন্তু যখন 
আশ্বিনের শারদ সমাবেশে নান! পত্র পত্রিকা 
সাহিত্য সম্ভার নিবেদনে মগ্ন, তখন 'বসুন্ধরা'র 
আশ্বিন-পত্র পশ্চিম বাংলার বিচিত্র ফলের 
অভিনব বার্তা নিবেদন করছে। বৃহৎ পশ্চিম 
বাংলার বিভিন্ন বিচিত্র স্বাদ, রসাল ও আকর্ষণীয় 
ফলের বহু তথ্য, সমৃদ্ধি-সম্ভাবনা) অভিজ্ঞতা, চাষ 
প্রথা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইত্যাদি ব্যাপক 


॥ বনুর্ধর। ॥ 


২৪শ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 


আশ্বিন, কার্তিক ১৩৭৯ ১৮৯২ শকাব্দ 


আয়োজনে ‘বস্ুন্ধরা’র আশ্বিন ও কাতিক সংখ্যায় 
সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে । 

খাদ্য ঘাটতির পশ্চিম বাংলায় সঙ্কট মুক্তির 
জন্যে আমর! উন্নত জাতের ধান, গম, ভুট্ট৷ 
ইত্যাদি শস্য উৎপাদন করছি-_সবুজ বিপ্লব সফল 
করতে চলেছি। কিন্তু এ কথা স্মরণীয় যে, 
শুধু সবুজ বিপ্লব নয়--তণ্ডুল জাতীয় শস্যের 
সমৃদ্ধিই নয়; সঙ্কট মোচনের জন্যে আরো! কিছু 
ভাবার আছে। তগুল জাতীয় শস্তের ব্যবহারের 
ওপর চাপ কমাবার জন্থা পরিপূরক এমন' কিছু 
জিনিষের সমৃদ্ধির কথাও আমাদের ভাবতে হবে । 
সেই পরিপূরক সামগ্রীই হচ্ছে ফল ও সবজি। 
খাণ্তের মাধ্যমে আমাদের যে জীবনী শক্তি পাবার 
কথা, তার কিছুট| যদি আমর! ফলের সাহায্যে 
পাই, তাহলে বলাবাহুল্য তগুল জাতীয় শস্তের 
ওপর চাপ পড়ে না। তাহলে তুল জাতীয় 
শস্তের ঘাটতি আমর! কিছুট! পুরণ করতে পারি; 
ফলের চাষ বাঁড়িয়ে। বলা! যায়, সবুজ বিপ্লবকে 
ত্বরান্বিত ও সফল করতে রঙীন বিপ্লবেরও 
প্রয়োজন রয়েছে । পশ্চিম বাংলার রঙ বেরঙের 
বিচিত্র ফলের চাষ বাড়িয়ে আমরা রঙীন বিপ্লব 
সার্থক করতে পারি। 


বলতে গেলে রোগী ছাড়া এ দেশের মানুষের 
ভাগ্যে ফল বড় একট! জোটে ন| ৷ তার কারণ 
নিশ্চয়ই ফলে অরুচি নয়। কারণ, ফল দুর্লভ ও 
দুমূল্য। 
ছুমূ'্য, কারণ চাহিদার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে 
ফলের সরবরাহ হথেষ্ট নয়। গ্রীষ্মে প্রচুর ফল 
ফলে। তবে অন্য মরস্থুমে ফল তেমন ফলে ন| । 
পশ্চিমবঙ্গে ফলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 
সরকার থেকে তাই নান! চেষ্টা কর! হচ্ছে। 
উন্নত জাতের ফল সম্বন্ধে গবেষণার জন্য, বিভিন্ন 
অঞ্চলে কয়েকটি ফল গবেষণার কেন্দ্র রয়েছে। 
এই সব কেন্দ্রে জল; হাওয়। ও মাটি বিচার করে 
একদিকে যেমন নতুন নতুন ফলের চাষ করার 
চেষ্টা কর! হচ্ছে, যেমন দাজিলিং জেলায় আপেল 
ও গীচ এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় আঙ্গুর, কমল৷ 
ইত্যাদি, তেমনি চলতি জাতগুলির উন্নতি করারও 
চেষ্টা কর! হচ্ছে। 


বনুন্ধরার এই সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি 
প্রধান ফলের চাষ, তাছাড়া, বিপণন ও ফল 
সংরক্ষণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করার 
চেষ্টা! করা হলো। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত ফল সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা কর! এই সংখ্যায় সম্ভব 
হলে! না। তবে আশ! করি এই সংখ্যাটি আমাদের 
ফলের *-্বন্ধে তথ্যের অভাব অনেকটা দূর করতে 
সাহায্য করবে। 

সব শেষে ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গের 
উদ্যানবীদ ডঃ কে,সি,ভান, ও তার সহকারীদের, 
যাদের সাহায্য ও সহযোগীতা ছাড়, এই সংখ্য| 
প্রকাশ কর! কঠিন হতে৷ ৷ 

বনুদ্ধরার এই সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র 
ফলের সম্বন্ধে যে আলোকপাত কর! হলো, তাতে 
আশ! করি কৃষক ও কৃষি অন্ুরাগীদের উৎসাহী 
করবে। ফল চাষে কৃষকদের উৎসাহ এলে, 
পশ্চিমবঙ্গ সত্যি সত্যিই সুফল! বাংলা হয়ে উঠবে। 





সভা 


ন্ট 

সাধারণতঃ ‘হৰ্টিক।লচার’ ইংরেজী শব্দটি 
বলতে ফল ছাড়া কন্দ জাতীয় শস্য সমেত সবজির 
চাষ, ফুলের চাষ, মশলার চাষ, ওষধী জাতীয় 
লতাগুলে]র চাষ এবং ফল ও সবজি সংরক্ষণ 
ইত্যাদি ধর! হয়। 

ফল এবং সবজি স্বাস্থ্য রক্ষাকারী খাগ্। কারণ 
ফলে থাকে প্রচুর ভিটামিন; খনিজ উপাদান; 
প্রোটিন ইত্যাদি য| মানুষের দৈনন্দিন সুসম খান্তের 
জন্য একান্ত প্রয়োজন ৷ 

খাদ্য হিসাবে ফল এবং সবজির উৎপাদন 
পরিমাণ তণ্ডুল জাতীয় শস্যের চেয়ে অনেক বেশী। 
এ পর্যন্ত পাওয়| খতিয়ান থেখে দেখ। যাচ্ছে যে, 
ভারতে ধানের সৰ্বে৷চ্চ উৎপাদন পাওয়া গেছে 
হেক্টরে ১৯৭১-৭২--১৫৩২৫ কেজি; গমের 
উৎপাদন ৭.৬০০ কেজি কিন্তু কলা আনারস 
এবং আদ্গুরের তুলনামূলক উৎপাদন হার দড়াচ্ছে 
হেক্টরে যথাক্রমে ৫০,০০০ কেজি, ৪৫,০০০ কেজি 
এবং ৯০১০০০ কেজি। কোন একটি একক ভূমি 
থেকে তওুল জাতীয় শস্তের যে পরিমাণ উৎপাদন 
হয়ঃ অনেক কম সময়ে সেই জমি থেকে সবজির 
উৎপাদন হয় ৩-৪ গুণ বেশী । 

ফল সবজি ইত্যাদির চাষ প্রচুর পরিমাণে 


উদ্যানবিদ, পশ্চিমবঙ্গ 





সম্চিমব গুল ওসবজি চাম 


লাভজনক । এক হেক্টর জমিতে আপেল ও 
আঙ্গুর চাষ করে ২৫,০০০ হাজার টাক! নীট 
লাভ করা একটুও অস্বাভাবিক নয়। এমনকি 
কল! ও আনারসের চাষ করেও হেক্টরে ৭,৫০০ 
টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা নীট লাভ কর! যায়। 
ফল জাতীয় শস্তের দর অত্যন্ত বেশী এবং যথেষ্ট 
যত্ব ও শ্রমসাধ্য ফসল। পশ্চিমবাংলার কৃষি 
জমি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত এবং অন্যদিকে 
লোক সংখ্যাও প্রচুর বলে, এখানে ফলের চাষ 
পঃ বাংলার কৃষি অর্থনীতির পক্ষে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । তাছাড়া, রপ্তানীপণ্য হিসাবেও ফলের 
অবদান অনেকখানি এবং পঃ পঙ্গ এই রপ্তানীতে 
একটি বড় অংশ সহজেই নিতে পারে। ফল 
ও সবজি সংরক্ষণ শিল্প ছাড়! নান! রকম সহযোগী 
শিল্পও গড়ে উঠতে পারে ফলের চাষ থেকে । তাই 
অধিক ফলনশীল ফল ও সবজির চাষের দিকে 
বিশেষ মনোযোগ দেয়! প্রয়োজন । 
এলাকা ও উৎপাদন 

পশ্চিমবাংলায় ফল ও সবজি চাষের মোট 
এলাক| ও উৎপাদনের সঠিক পরিসংখ্যান সুলভ 
নয়। ১৯৬১-৬২ সালে পঃ বাংলায় ফলের 
জন্যে অনুমিত মোট জমি ছিল প্রায় ৯২২৪০ 


হেক্টর। অর্থাৎ ভারতের ফলের জমির মোট 
১০১৮৮১৯১০ হেক্টরের শতকর! প্রায় ৮ ভাগ। 
উৎপাদন দীড়িয়েছিল প্রায় ৭,৫৪,৩২৫ টন। 
অর্থাৎ স৷র| ভারতের মোট উৎপাদন ১*৪,৫০১৭৮৪ 
টনের শতকরা ৭.২ ভাগ। অপচয়ের পরিমাণ 
ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম বাংলার জন্তে মাথাপিছু 
দৈনিক মাত্র ৩৪.৮৮ গ্রাম ফল পাওয়া যায়। 
অন্যদিকে ত্রিপুরায় দৈনিক মাথাপিছু ১২৪.২৮ 
গ্রাম, আন্ধে ৬২.৫৪ গ্রাম, আসামে ৬৩.৫৬ গ্রাম 
উত্তর প্রদেশে ৫৮.৪০ গ্রাম, গোয়ায় ৫৮.৮২ 
গ্রাম, বিহারে ৫১.৭৮ গ্রাম এবং সারা ভারতে 
গড়ে ৩১৯.৩২ গ্রাম ফল প1ওয়। যায়। 

এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ফল উৎপাদনে 
পঃ বাংলা কত পিছিয়ে আছে। বস্তুতপক্ষে বিগত 
দশ বছরের মধ্যে পঃ বাংলায় ফলের চাষের জমি 
এবং উৎপাদন যথেষ্ট কমে গেছে। 
বাগানের যত্বের অভাব, পুরোনে। আমগাছ 
আসবাবের কাঠ ও জালানীর জন্যে বিক্রি করে 
দেয়৷ এবং অধিক ফলনশীল নান! শস্তের প্রভাবে 
ফলন বেশ মন্দ! হয়ে গেছে। অন্যদিকে নতুন 
নতুন বাগিচ| তৈরির কাজও বড় একট! হচ্ছে ন|। 

১৯৭১ সালের লোক গণনা অনুসারে পঃ 
বাংলার জনসংখ্য| হচ্ছে 5.8৪ কোটি ৷ বর্তমানে 
এ রাজ্যে মোট ৫,৫৪,৩২৫ টন ফল ভোগ্যপণ্য 
হিসেবে পাওয়া! যাঁয়। মোট উৎপাদন এবং মোট 
জনসংখ্যার হিসেবে তাহলে দৈনিক মাথাপিছু 
১.১৬ আউন্স ফল পাবার কথা ৷ 

পুষ্টির জন্তে আমাদের ন্যুনতম প্রয়োজনের 
মান হচ্ছে ২ আউন্স; অথচ কোনে। কোনো 


উন্নত দেশে দৈনিক ৮-১২ আউন্স ফল মাথাপিছু 
ভোগ কর! হয়। 

বর্তমান নিম্নমান থেকে ন্যুনতম পুষ্টিমান ২ আউন্দে 
তুলতে হোলে ৫ বছরের মধ্যে পঃ বাংলার ফলের 
উৎপাদন অন্ততঃপক্ষে দ্বিগুণ করতে হবে। 

দৈনিক মাথাপিছু সবজি ব্যবহারের পরিমাণ 
বৈজ্ঞানিক স্ুুপারিশানুষায়ী ৮-১০ আউন্দের 
জায়গায় মাত্র ৪-৫ আউন্স। ন্যুনতম পুষ্টিমান 
বজায় রাখার জন্যে ফল ও সবজির ব্যবহার বাড়াতে 
হলে পঃ বাংলায় সবজির উৎপাদনও সন্তোষজনক 
ভাবে বাড়াতে হবে। 
উন্নতির স্থযোগ 

ফলের উৎপাদন এবং সরবরাহ 
ব।ড়ানে! যেতে পারে। 

ক) বিশেষ বিশেষ ফলের যথাযথ চাষোপ- 
যোগী নতুন নতুন জমিতে বিবিধ ফলের চাষের 
উন্নতি ঘটিয়ে। 

খ) উন্নত চাষ প্রথা অনুসরণ করে প্রতি 
একক জমিতে উৎপাদন বাড়িয়ে তোল! । 

গ) পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন 
প্রথায় ফলের অপচয় এবং ক্ষতি বন্ধ কর! ৷ 

হর্টিকালচারের উন্নতির জন্যে পঃ বাংলাকে 
নিম্নলিখিত কতগুলো এলাকায় ভাগ কর! 
যেতে পারে। 

১ দাজিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা 
কালিম্পং কাসিয়াং এবং দাঞ্জিলিং সদর-_ 
দাৰ্জিলিং জেলার এই তিনটি মহকুম। পার্বত্য 
এলাকার অস্তর্গত। এই এলাকায় আধাগ্ৰীত্ম 
মণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ ফল উৎপাদনের যথেষ্ট 


নিম্নরূপে 


সম্তাবন। রয়েছে । কালিম্পং ও কাসিয়াঙের প্রায় 
৮০০ হেক্টর জমিতে চীনদেশীয় কমলালেবুর চাষ 
উল্লেখযোগ্য । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০০ মিঃ 
থেকে ১,৫০* মিঃ উচু এই এলাকাতেই কমলার 
চাষ সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ । গুণমান এবং ক্রয় 
খুলোর বিচারে কোলকাতার বাজারে নাগপুরের 
কমলার চেয়ে দাঞজিলিঙের কমলার সমাদর 
অনেক বেশী। ৫ বছরের মধ্যে বাড়তি ৫০০ 
হেক্টর জমিতে কমলালেবুর চাষ বাড়ানে| সম্ভব। 
ত| ছাড়া এ অঞ্চলের পক্ষে উপযোগী ওয়াশিংটন 
নেভাল জাতের মিষ্টি কমলার চাষও করা যেতে 
পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০-৩০০০ মিটার উচু 
জমিতেও আপেল, কুল নাশপাতি। পীচ, বাদাম 
ইত্যাদি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় ফলও ভালে! 
ফলানে| যেতে পারে। বর্তমানে এ ধরণের ফলের 
মোট এলাকা হচ্ছে প্রায় ৩২০ হেক্টর । কিন্তু দীৰ্ঘ 
মেয়াদী খণ, বাগিচা করার দরকারী যন্ত্ৰপাতি 
এবং কারিগরী নির্দেশ ও সাহায্য কৃষকদের দেয়| 
হোলে, আগামী পাচ বছরে এই এলাকা ১১০০০ 
হেক্টরে সহজে বাড়ানে। যেতে পারে। 
২। উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চল 

দাৰ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুম| এবং 
জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার অংশবিশেষ 
নিয়ে উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চল। এই অঞ্চলের 
আবহাওয়। সাধারণতঃ গরম ও আৰ্দ্ৰ মাটি বেলে 
দোয়ীশ, বর্ণ ধূসর কিংব| কালো! এবং অগভীর ৷ 

অন্যান্য ফল ছাড়। আনারস; কাজুবাদাম 
ইত্যাদির চাষের জন্য এই অঞ্চল খুব উপযোগী । 
এই রাজোর আনারসের মোট জমি হচ্ছে প্রায় 


১,১৬০ হেক্টর এবং এর প্রায় বেশিরভাগ জমিই 
উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে আনারস 
চাষের উন্নতি ঘটাবার বিস্তর স্থযোগ রয়েছে; 
বিশেষতঃ সংরক্ষিত ফল বিদেশে রপ্তানী করার 
জন্যে । দীর্ঘমেয়াদী খণ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য 
যেগ।লে আগামী পাচ বছরের মধ্যে আনারসের 
জমি বাড়িয়ে ৪১০০০ হেক্টর কর! যেতে পারে। 
| বীরভূম, বীকুড়া, মেদিনীপুর ও 
পুরুলিয়ার কীকুড়ে পাথুরে অঞ্চল 

পঃ বাংলার পশ্চিম প্রান্তিক জেলাগুলোতে 
প্রায় ৫৯০ লক্ষ হেক্টর জমি আছে। এই 
এলাকায় যেখানে শস্তের তণ্ডুল জাতীয় ফলন ভাল 
সেখানে ফল ও সবজির চাষ করে যথেষ্ট লাভ 
হয় না, কর! যায়। এই অঞ্চলে অল্প বৃষ্টির জন্য 
জমি শুদ্ধ, অগ্নময় উচুনীচু ও অনুর্বর । 

এই ধরণের প্রায় শুফ অঞ্চলে পেয়ারা, আতা, 
নোন। ইত্যাদি সহ মিষ্টি কমলা, চীনদেশীয় কমলা, 
লেবু ইত্যাদি অল্প জাতীয় ফলের চাষের অনুকূল 
পরিবেশ রয়েছে । এই কীকুড়ে অঞ্চলে আঙুরের 
সফল ফলন পাওয়াও সম্ভব। তবে এই অঞ্চলে 
ফল উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করবে ঠিকমত 
সেচের জল, আধিক সাহায্য; চারাগাছ সরবরাহ, 
বিপণনের সুযোগ সুবিধা এবং কারিগরী 
উপদেশাদি ইত্যাদির ওপর। তাহলে আগামী ৫ 
ব্ছরেয় মধ্যে এই কাকুড়ে অঞ্চলে বাড়তি ৪,০০০ 
হেক্টরে ফলের চাষ বাড়ানো সম্ভব হবে। 
৪। মধ্য ও নিম্নবঙ্গের পলিমাটি অঞ্চল 

মালদহের সমতলভূমি, পশ্চিম দিনাজপুর, 
মুশিদাবাদ; নদীয়া, ২৪ পরগণা; হাওড়া, হুগলী, 


বর্ধমান জেলার প্রায় ১৫'৯৭ লক্ষ হেক্টর ভূমি 
নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। 

এই অঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে 
আম। এই রাজ্যে আমের মোট জমি ৪৬/০০০ 
হেক্টরের মধ্যে শতকরা! প্রায় ৯* ভাগ জমি এই 
অঞ্চলেই রয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক 
থেকে এই অঞ্চলের অন্যান্য ফলের মধ্যে রয়েছে 
কলা, লিচু, পেঁপে পেয়ারা? লেবু ইত্যাদি । 

ফল বাগানের উন্নতির জন্য খুব কম ফল দেয়, 
এমন ধরণের আমবাগানগুলোর সংস্কার করা, 
বাগান পরিচর্যা, শস্তরক্ষার ব্যবস্থ! ও উন্নত চাষ 
প্রথ| অনুসরণ করলে এই অঞ্চলে হেক্টর প্রতি 
প্রায় ২'৫ টন ফলন বাড়ানে। যেতে পারে । 

নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদ| ও পঃ দিনাজপুর 
জেলার আমের জমি আরে! সম্প্রসারিত করার 
মোটামুটি সুযোগ রয়েছে । হাওড়া, হুগলী, ২৪ 
পরগণ| ও মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ কল| 
উৎপাদনের আদর্শস্থান হলেও বর্তমানে রাজ্যে 
কলার মোট জমি ১০,১৬০ হেক্টুরে মোট ৯৫১০০* 
টন কল! উৎপাদন খুবই নিয়মানের। যথাযথ 

ংহত চেষ্ট| ও যত্তের মাধ্যমে এই নিয়মান দূর করে 

রাজ্যে কলার জমি প্রায় ৪,০০০ হেক্টর বাড়ানে। 
যেতে পারে। তার জন্যে প্রয়োজন হোল উৎ- 
পদকদের অধিক ও কারিগরী সাহায্য দেয়! । 
আশ! কর! যায় যে, চতুর্থ যোজনার শেষে কলার 
চাষের আওতায় আরে! ৭৫০ হেক্টর জমি আসবে। 
২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার উপকূল 
অঞ্চল 

উপকূল অঞ্চলের মাটি সাধারণতঃ নোনা। 


কিন্তু সমুদ্র সন্নিকটে বলে ওই অঞ্চলের মাটি 
সাধারণতঃ বেলে। এই বেলে মাটি কাজু বাদাম 
চাষের উপযোগী । বর্তমানে এ রাজ্যে কাজুবাদাম 
চাষের মোট জমি হচ্ছে ১১০০০ হেক্টর । এই 
এলাক। অনেক বাড়ানো যেতে পারে। বৈদেশিক 
মুদ্রার ব্যাপারে কাজুবাদাম একটি মূল্যবান শস্ত 
তাই এর ফলন বাড়াবার জন্যে চেষ্টা কর! দরকার ৷ 

উপকূল অঞ্চলের অনেকট| নোন| মাটির 
এলাক| ৷ এই অঞ্চলে জল নিকাশের সমস্যাই 
প্রধান । জল নিকাশের ব্যবস্থ। হোলে নদীর তীর, 
পুকুরের পাড় এবং অন্ত্য[ন্য উচু জমিতে নারকেল, 
সফেদ| ও অন্যান্য ফলের চাষ লাভজ্জনকভাবে কর! 
যায়। বর্তমানে এ রাজ্যে নারকেলের জমি হচ্ছে 
মোট ৩১১৩৭৮ হেক্টর । উৎপাদন হয় প্রায় ১* 
কোটি নারকেল, যা আমাদের প্রয়োজনের 
তুলনায় ঢের কম। এই অঞ্চলে নারকেলের চাষ 
১১০০০ হেক্টর বাড়ানো! যেতে পারে। 

এই রাজ্যে ফল উৎপাদনে উন্নয়নের স্থযোগ 
সম্পর্কে সংক্ষেপে বল! হোল। সবজির চাষ সম্বন্ধেও : 
খল| যায়, বিশেষতঃ মটর; শু'টি, গাজর ইত্যাদি 
পুষ্টিকর সবজির চাষও উপযোগী এলাকায় বেশ 
সমৃদ্ধ হতে পারে। শীতকালীন জলদি ফুলকপি 
সাফল্যের সঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কীকুড়ে 
জমিতে ফলানে| যেতে পারে। ফুরোগীয় ধাচের 
সবজিও দাঞ্জিলিং জেলায় গ্রীষ্মে ফলানো! হচ্ছে। 
উৎপাদকদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিলে এইসব 
সবজির চাষও বাড়ানে! যেতে পারে। শুধু ফলন 
বাড়ালেই হবে না বাজারে শস্তপণ্য পৌঁছে দেবার 
জন্তে বিপণনের স্ত্রবিধারও উন্নতি ঘটাতে হবে। 





৬ 





গ্ৰীষ্প্ৰধান দেশের ফলের মধ্যে আম 
সকলের সেরা ৷ স্বাদে ও গুণে অন্য কোন ফল 
আমের সমান নয় বলে একে ফলের রাজ! বল। 
হয়। ফল হিসেবে আমের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রাচীন 
কাল থেকেই এদেশে স্বীকৃত। স্রুপৰু আম যে 
শুধু খেতেই সুস্বাছ_ত৷ নয়, এতে রয়েছে যথেষ্ট 
পরিমাণ খনিজ লবন, ভাইটামিন এ ও সি। 
যেগুলির অভাবে শরীরের ঠিকমত পুষ্টি সাধন 
মোটেই সম্ভব নয়। 

ভারতবর্ধই আমের জন্মস্থান। পরে এখান 
থেকে আম কাছাকাছি অন্যান্য দেশে যেমন 
সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও 
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে 
ডঃ সত্যেশ চন্দ্র মাইতি পড়েছে। বর্তমানে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, মেক্সিকে। ও এমন কি খাস 





সহকারী উচ্ভানবিদ্‌ (গবেষণ|), রাষ্ট্রীয় উদ্যান গবেষণ| কেন্দ্ৰ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া | 


৭ 


আমেরিকার ফ্রোরিডাতেও আমের চাষ হচ্ছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে আমের চাষ 
হয় ও যত বিভিন্ন জাতের আম দেখা যায়। 
পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি হয় ন| । 

ভারতের প্রায় সর্বত্র কম বেশী আমের চাষ 
হয়। উত্তর প্রদেশ এ ব্যাপারে সকলের ওপর । 
তারপর অন্ধপ্রদেশ ও বিহার। পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান চতুর্থ । এখানে প্রায় দেড় লক্ষ একর জমিতে 
আমের চাষ হয়। যে জেলাগুলিতে উল্লেখযোগ্য 
ভাবে আমের চাষ হয় তা হল মালদা, মুশিদা- 
বাদ ও নদীয়।। এই তিনটি জেলার আমের 
জমির পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত আমের জমির 
ছুই তৃতীয়াংশের কাছাকাছি । আর বাকি এক 
তৃতীয়াংশ জমি ছড়িট্য় রয়েছে অন্যান্য জেল|- 
_ গুলিতে যার মধ্যে হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও বর্ধ- 
মানের নাম করা যেতে পারে। 
জলবায়ু ও মাটি . 

আম আদ্র? শুষ্ক কিন্তু উষ্ণ, এরকমের জল- 
বায়ুতে জন্ময়। যেখানে জলবায়ু খুব ঠাও| ও 
বরফপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে আম ভাল 
হয় না। আমের ফলন সেখানেই ভাল হয় 
যেখানে জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র এই চার মাস বৃষ্টি হয় 
ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫* থেকে ১০০ ইঞ্চির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । আর বাকি আট মাস 
আশ্বিন থেকে বৈশাখ মোটামুটি শুদ্ধ থাকে। 
আশ্বিনে খুব বৃষ্টি হলে আম গাছে সাধারণতঃ নতুন 
_ ডাল ও পাতা বেরোতে আরম্ভ করে, ফলে পৌঁষ 
ও মাঘ মাসে কোন মুকুল দেখ! যায় ন| ৷ 

বহু বছরের গবেষণায় দেখা গেছে যে আম 


গাছে মাঘ ও ফাল্গুন মাসে যে নতুন ডাল ও পাত৷! 
বেরোয় সেই ডালগুলিতেই পরের বছর পৌষ ও 
মাঘ মাসে ফুল ধরে। এর পর যত দেরী করে 
নতুন ডাল ও পাতা বেরোতে থাকে ক্রমশঃ তত 


তাদের ফুল দেওয়ার ক্ষমত| কমে যায়। 


এ ছাড়া মুকুল আসার পর থেকেই সরষে 
দানার মত ফল ধর! পর্যন্ত কোন রকম মেঘ, বৃষ্টি 
ও কুয়াশা! মোটেই ফলের পক্ষে অনুকুল নয়। 
কারণ এ রকম আবহাওয়াতে নান! রকম রোগ 
ও পোকার উপদ্রব দেখা যায়, ফলে গাছে হয় 
একেবারেই ফল ধরে না) নতুবা ছোট ছোট 
ফল ধরার পর শুকিয়ে ঝরে পড়ে । 

আম বিভিন্ন রকমের মাটিতে জন্মালেও নদী 
অববাহিকার পলিমাটি ও উর্বর দোআশ মাটি 
বিশেষ উপযুক্ত। বেলেমাটি বা কাদামাটি আমের 
পক্ষে অনুপযুক্ত । বেলেমাটিতে গাছ তাডাতাড়ি 
বাড়লেও অল্পদিন বাঁচে ও ফল খারাপ হয়। আর 
কাদামাটিতে জল ভাল নিষ্কাশন হয়ন| বলে জল 
জমে গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ূ 
বিভিন্ন জাত 

সার| ভারতে সব মিলিয়ে প্রায় এক হাজার 
জাতের আম দেখ! গেলেও এপর্যন্ত স্বীকৃত জাতের 
সংখা। সওয়| ছুশে।র কাছাকাছি । এক পশ্চিম- 
বঙ্গেই নিজন্দ আমের জাতের সংখ্যা. পঞ্চাশের 
কিছু বেশী যেমন কহিতুর, শ| পছন্দ, এনায়েং 
পছন্দ, জালি বান্ধা, মোহন ভোগ, কিষেণ ভোগ, 
হিম সাগর, ক্ষীরশাপাতি, ফজলি, ভূতে। বোম্বাই 
জগন্নাথ ভোগ, কাঞ্চন ঘোসা, কাল! পাহাড়, 
কোহিনুর, সুলতান পছন্দ, নসরৎ পছন্দ; রাণী 


পছন্দ: অনুপম; কুমকে৷ ফজলি; সফদার পছন্দ; 
বিমলি, জাহানার|, ভবানী চোরস ইত্যাদি। নীচে 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতের আমের বৈশিষ্ট্য 
দেওয়| হল। 

গোলাপ খাস--বৈশাখের মাঝামাঝি 
পাকে, পাকা আম বোটার কাছাকাছি অল্প সিন্দুরে 
রং ধরে। আকারে খুব বড় ন! হলেও খেতে সুমিষ্ট, 
রসাল ও আশ আছে। পাকা আম থেকে 


গোলাপের মৃত গন্ধ বার হয় বলে একে গোলাপ. 


খাস বলে। প্রায় প্রত্যেক বছর ফল দেয় ও 
ফলন বেশ ভাল। 

সফদার পছন্দ বৈশাখের মাঝামাঝি 
পাকে । মাঝারি আকারের ও লম্বাটে । পাক৷ 
আম হলদে রঙের । খেতে খুব মিষ্টি প্রতি 
বছর ফল দেয়, তাড়াতাড়ি ফলে ৷ ফলনও মোট।- 
মুটি ভাল। এই জাতের আমের চাষ যাতে 
বাড়ে তার জন্য সরকার থেকে চাষীদের উৎসাহিত 
কর! উচিত। 

বোন্বাই__উজোষ্টের প্রথম থেকে মাঝামাঝি 
পাকে । আকারে সফদ।র পছন্দের চেয়ে বড় 
তবে খুব লম্বাটে নয়। পাক৷ আমের রঙ সবুজ 
হলদে মেশান। খেতে মিষ্টি ও অল্প আশ-যুক্ত ৷ 
প্রতি বছর ফল দেয় না। ফলনও খুব উল্লেখ- 
যোগ্য নয়। 

হিমসাগর--জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকে। 
পাক৷ আম কমলা লেবুর রঙ ধরে। আকারে 
অপেক্ষাকৃত বড়। খুব মিষ্টি ও সামান্য আশ- 
 যুক্ত। প্ৰত্যেক বছর ফল দেয় ও ফলন বেশ 
ভাল। 


ল্যাংড়|--জ্যৈষ্ঠের শেষে পাকে ৷ মাঝারি 
আকারের, রসাল, সুস্বাদু ও আশহীন। ফলন 
মাঝামাঝি! তবে ফল প্রতি বছর নিয়মিত 
ফলে ন|। 

ফজলি-_আধাঢ়ের শেষে পাকে । আকারে 
সবচেয়ে বড়। সুস্বাদ ও আশহীন। প্রায় প্রত্যেক 
বছর ফল দেয়। ফলনও বেশ ভাল । পাক৷ আম 
সাধারণভাবে ১০-১২ দিন রেখে খাওয়। যায়। 

ঝুমকো ফজলি- প্রায় প্রত্যেক বছর ফলন 
দেয়--অআকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। ফলন 
ফজলির তুলনায় ভাল হয়। 

বংশ বিস্তার__অতীতে আমের বংশ বিস্তার 


* সাধারণতঃ বীজের সাহায্যে হলেও বর্তমানে কিন্ত 


বিভিন্ন ধরণের কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা৷ 
হয়। কারণ কেবলমাত্র এই প্রথায় উন্নত জাতের 
আমগুলির গুণগত বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় যথা- 
যথভাবে বজায় রাখা যায়। বিভিন্ন ধরণের 
কলমের মধ্যে ষযেগুলির বিশেষ প্রচলন রয়েছে 
তাদের সম্বন্ধে নীচে কিছু বলা হল। 

জোড় কলম--এই কলম মবচেয়ে চালু। 
এই পদ্ধতিতে একটি আটির চারার সঙ্গে উন্নত 
জাতের আম গাছের শাখার সঙ্গে জোড় বেঁধে 
কলম কর! হয়। এই কলম সাধারণতঃ আষাঢ় 
শ্রাবণ মাসে করা হয়। কলম করার ২৩ সপ্তাহ 
আগে এক বছর বয়সের একটি আ'টির আম গাছ 
মাটির টবে ভালভাবে লাগান হয়। তারপর 
নির্বাচিত আম গাছে একই রকমের ও একই 
ব্যাসের একটি শাখা বেছে নিয়ে'এঁ শাখাতে ও _ 
চারাগাছটিতে ধারাল ছুরির সাহায্যে প্রায় ২ ইঞ্চি 





পরিমাণ লম্ব। ও ওদের ব্যাসের প্রায় এক তৃতীয়াংশ 
গভীর করে ছাল শুদ্ধ কাঠ তুলে নেওয়! হয়। 
এরপর চারাগ!ছটিকে উপযুক্ত জায়গায় বসিয়ে 
ওর কাট! অংশের সঙ্গে নিৰ্বাচিত গাছের শাখাটির 
কাট! অংশ ঠিকভাবে জোড়! লাগিয়ে স্ুতলি 
দড়ি দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দেওয়! হয় যেন কোন 
ংশে এতটুকু ফাক ন! থাকে । 
যতদিন না জোড়| লাগ! সম্পূর্ণ হয় ততদিন 
চারাগছটিতে জল দেওয়া দরকার । এ অবস্থায় 
সম্পূর্ণভাবে জোড়! লাগতে প্রায় দেড় থেকে ছু 
মাস লাগে। জোড় সম্পূর্ণ হলে, নির্বাচিত গাছের 
জোড়ের নীচের দিকের অংশ ও চারাগাছে 
জোড়ের ওপরের দিকের অংশ একেবারে না কেটে 
২।৩ দফায় কেটে ফেলা হয়। এভাবে যে জোড় 
কলম তৈরী হয় ত| কিছুদিন ছায়ায় রেখে পরে 
নার্শারিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। 
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ভিনিয়র কলম--জোড় কলমের পর যে 
কলমের নাম করা যেতে পারে তা হ'ল ভিনিয়র 
কলম। এ পদ্ধতিতে যে গাছের সঙ্গে কলম বাঁধ! 
হবে সেই নির্বাচিত গাছ থেকে ৪1৬ ইঞ্চি লম্বা! ৩1৪ 
মাস বয়সের একটি শাখা ধারালে! ছুরি দিয়ে 
কেটে নেওয়া হয়। এরপর এক দেড় বছরের 
চারা গাছের ডালে ধারালে। ছুরি দিয়ে, প্রথমে 
২ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা করে এবং তারপর ঠিক 
তলার অংশে কোনাকানি এমনভাবে কাটা হয় 
যেন ২ ইঞ্চি লম্বা! অংশটি সহজে উঠে আসে। 

এবার নিবাচিত গাছের কেটে নেওয়। শাখার 
গোড়ার দিকে একইভাবে একই মাপের অংশ 
কেটে নিয়ে চারা গাছের কাটা অংশের ওপর 
ঠিকভাবে বসিয়ে ২ ইঞ্চি চওড়া আযালক|থিন 
কাগজ দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দেওয়। হয় যেন 
জোড়! বাধ! অংশের ওপরের দিকট! খোল 
অবস্থায় থাকে । এর ৩৪ সপ্তাহ পরে চারা 
গাছের ওপরের অংশ কেটে ফেলা হয়। এই 
অবস্থায় ২।৩ মাস রাখার পর আলকাথিন 
কাগজটি খুলে ফেলা হয়। এইভাবে ভিনিয়র 
কলম করা হয়। 

এই কলমের সুবিধা এই যে জোড় কলমের 
মত চার।গাছটিকে কলম করার জন্য নির্বাচিত 
গাছের কাছে নিয়ে যেতে হয় না । ফলে পরিশ্রম 
ও খরচ ছুইই কমে যায়। এছাড়া দেশের যে 
কোন জায়গ। থেকে ইচ্ছামত ভাল জাতের গাছের 
শখ! নিয়ে এসে কলম কর! চলে । 

চিপ কলম--এই কলম সাধারণতঃ বৈশাখের 
মাঝামাঝি থেকে আধাটের মাঝামাঝি কর! হয়। 


তাছাড়! শীতের দিকেও কর! হয়। সাধারণতঃ 
এক বছরের গাছের চারায় কলম কর! হয়। 
তবে ৬।৭ মাসের পুষ্ট চার! গাছেও কলম কর! 
যায়। এ পদ্ধতিকে চারাগাছের বাঞ্ছিত চোকের 
ঠিক নীচে আড়াআড়িভাবে ৪৫” কোণ করে 
কিছুট। অংশে কেটে নেওয়া হয়। তারপর 
চোকটির ২ ইঞ্চি ওপর থেকে কোন।কুনিভাবে 
নীচের দিকে এমনভাবে কাট! হয় যাতে কিছুট। 
কাঠ সহ চোকটি উঠে আসে। এবার কাট। 
ংশের ঠিক মাপে নির্বাচিত গাছের শাখ! থেকে 
_ একটি চোক তুলে নিয়ে ঠিকভাবে বসিয়ে দেওয়! 
হয়। তবে দেখ! দরকার যেন শাখ|টির বয়স 
২।৩ মাস হয় ও শাখাটি পুষ্ট হয়। 
চারাগাছটির যে অংশে নির্বাচিত শ৷খ| থেকে 
নেওয়া! চোখটি বসিয়ে দেওয়া হয় সেই অংশটি 
ই ইঞ্চি চওড়। আলকাথিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে 
ভাল করে বেঁধে দেওয়| হয়! কাট! অংশটি 
জোড়! লেগে গেলে চারাগাছের উপরের অংশটি 
কেটে ফেলা হয়। এভাবে যে কলম তৈরী হয় 
তাকে চিপ কলম বলে। এ কলমের সুবিধা এই 
যে নিবাচিত গাছের একটি শ।খা থেকে একাধিক 
কলম কর! যায়ঃ য| আগের কলমগুলিতে সম্ভব 
'নয়। কিন্তু এ কলমে গাছের বার অপেক্ষাকৃত 
আস্তে আস্তে হয়। 
অ'টি কলম--এই কলম সাধারণতঃ জোষ্টের 
মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণের মাঝামাঝি কর! যেতে 
পারে। আটি থেকে সত্য বেরে৷ন চারার সঙ্গে 
_ বাঞ্ছিত গাছের শাখার জোড় বেঁধে কলম করা 
হয় বলে একে আঁটি কলম বল! হয়। পশ্চিম- 
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বঙ্গে এ কলমের প্রথম চেষ্টা হয় ‘রাষ্ট্রীয় উদ্যান 
গবেষণ। কেন্দ্ৰ’ কৃষ্ণনগর ১৯৬৭-৬৮ সালে । তখন 
থেকেই এ পদ্ধতিতে কলম করার নানান দিক 
পরীক্ষ। নিরীক্ষার মাধ্যমে এখানে দেখ। হচ্ছে। 
এখন এট! স্থির নিশ্চিত যে যদি সময়মত ও যথা- 
যথভাবে এ কলম কর] যায়; তাহলে শতকর৷ 
৮০1৯০টি কলমকে বাঁচান যেতে পারে। 

এ পদ্ধতিতে যে গাছের সঙ্গে কলম বাঁধা হবে 
সেই নিৰ্বাচিত গাছ থেকে ৫1৬ ইঞ্চি লম্বা! ১-২ মাস 
বয়সের শাখ। ধারালে| ছুরির সাহায্যে কেটে 
নেওয়। হয়। তারপর এ শাখার সব পাতা 
বোটাগুলি রেখে কেটে ফেল! হয়। এরপর 
আটির থেকে সত্য বেরোন ৩1৪ ইঞ্চি লম্বা চার! 
বীজতল| থেকে তুলে আন! হয় । এঁ সময় বিশেষ 
লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন যে এ চারাগাছটির গোড়ার 
ব্যাস ও নির্বাচিত গাছের শাখার ব্যাস মোটামুটি 
একই থাকে। এরপর চারাগাছটিতে আটির 
একটু ওপর থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে প্রায় ২ ইঞ্চি 
পরিমাণ লম্বা করে তির্যক কাট দেওয়া হুয়। 
এবার নির্বাচিত গাছের কেটে নেওয়া শাখার 
গোড়ার দিকে একইভাবে একই মাপের অংশ 
কেটে নিয়ে চারা গাছের কাটা অংশের ওপর 
ঠিকভাবে বসিয়ে ই ইঞ্চি চওড়া আলকাথিন 
কাগজ দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয় যেন 
জোড়া বাঁধা অংশের ওপরের দ্িকট। খোল। 
অবস্থায় থাকে । এভাবে কলম তৈরীর পর 
কলমগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে বিশেষভাবে 
তৈরী এক ধরণের কাঠের বাক্সে ( নাস।রী ফ্রেম) 
রাখ! বালির মধ্যে সারি করে লাগিয়ে দেওয়| হয়। 


কলমগুলি লাগানোর সময় নজর রাখ! হয় 
যেন চারা গাছের আটিটি সম্পূর্ণভাবে বালির 
মধ্যে ঢাক! থাকে। এ বাক্সে কলমগুলি থাকা- 
কালীন প্রয়োজনমত জল দিয়ে এমনভাবে বালি 
ভিজিয়ে রাখ! হয় যাতে এ বাক্সের মধ্যে জলীয় 
বাসষ্পের পরিমাণ শতকর! ৭৫৮* ভাগ থকে । এই 
অবস্থায় ১৭১৫ দিন থাকার পরে কলমগুলির 
কাট! অংশটি সম্পূর্ণভাবে জোড়! লেগে যায় 
ও জোড়! লাগ! নির্বাচিত শাখার অগ্রভাগ থেকে 
নতুন কচি পাত৷ বেরোতে থাকে । এরপর কলম- 


গুলিকে আস্তে আস্তে কাঠের বাক্স থেকে বের - 


করে নিয়ে মাটির টবে ভালভাবে লাগিয়ে দেওয়! 
হয় ও টবগুলিকে অল্প ছায়ায় রাখ! হয়, যতদিন 
ন| নতুন বেরোন পাতাগুলি সবুজ হয়। 
এই কলমের সুবিধা এই যে আগের পদ্ধতির 
কলমের মত এখানে কলম করার আগে আটির 
চারাগছের কোন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় ন|। 
তাছাড়া জোড় কলমে যেমন চারাগ।ছটিকে 
নির্বাচিত গাছের কাছে ব| ভিনিয়র ও চিপকলমে 
নির্বাচিত গাছের শাখটিকে আটির চারাগাছের 
কাছে নিয়ে যেতে হয়, এ পদ্ধতিতে কিন্তু ত| 
দরকার হয় ন৷ ৷ এক জায়গায় বসে অতি সহজে 
চারাগাছটির সঙ্গে নির্বাচিত গাছের কেটে আন! 
শাখার কলম করা যায়। ফলে পরিশ্রম সময় ও 
খরচ সবই কমে যায়। এ ছাঁড়া এ কলমে গাছের 
*বার এত তাড়াতাড়ি হয় যাতে এক বছরের কম 
সময়ের মধ্যে কলমের গাছটিকে লাগান যেতে 
পারে। 
গাছ লাগান--গাছ লাগানর আগে প্রথমে 


জমিতে ভালভাবে লাঙ্গল দিয়ে ও পরে মই দিয়ে 
জমি সমান করে নিতে হুবে। তারপর চষ| জমিতে 
৪০-৫০ ফুট অন্তর ৩ ফুট লম্বা; ৩ ফুট চওড়া ও 
৩ ফুট গভীর গর্ত করে তাতে ৪০-৫০ কেজি পচ! 
গোবর সার, ২ কেজি হাড়ের গুড়ে ও ৪-৫ 
কেজি কাঠের ছাই এবং যেখানে উইয়ের খুব 
উপদ্রব আছে সেখানে ১২-২ কেজি নিমের খৈল 
দিয়ে ভতি করতে হবে। আধাঢ়-শ্র(বণ মাসে 
এই সব গর্তে আমের কলম বসান দরকার । 
গাছ লাগানর সময় লক্ষ রাখতে হবে কলমের 
জোড় যেন ৬-৮ ইঞ্চি মাটির উপরে থাকে। এর- 
পর বেশ ভাল করে গাছের চারদিকে বেড় 
দেয়! প্রয়োজন। নতুব! গরু ছাগলে গাছ 
খেয়ে ফেলতে পারে। 

জল সেচ সাধারণতঃ বর্ষাকালে আম 
গাছ লাগান হয় বলে জল দেওয়ার কোন প্রয়ো- 
জন হয়না । তবে অনেকদিন যদি বৃষ্টি না হয় 
তাহলে পরিমাণমত জল দেওয়! উচিত। বর্ধা- 
কালে বৃষ্টি খুব কম হলে ও মাটি যদি বেলে হয় 
সেখানে অম্ৰাণ-পৌষ মাসে সেচ দিলে গাছে 
ভাল ফুল ধরে। বড় ফলস্ত আম গাছে ম।ঘ ফাল্গুন 
মাসে যখন ছোট ছোট আমের গুটি ধরে তখন 
প্রয়োজনমভ জল সেচ করলে আম কম ঝরে পড়ে, 
ফলে ফলনও ভাল হয়। 

সার প্রয়োগ_ ছে।ট আম গাছে সাধারণতঃ 
বধার শুরুতে আষাঢ় মাসে সার দেওয়া উচিত। 
এক বছরের একটি গাছে ৯ কেজি পচ! গোবর 
সার, ৩ কেজি হাড়ের গুড়ো ও ৫ কেজি ছাই 
দেওয়| উচিত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
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প্রাত বছর এই সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। 
যে হারে গাছ পিছু প্রত্যেক বছরে সারের পরি- 
মাণ বাড়াতে হবে ত| হ'ল ৫ কেজি পচ| গোবর 
সার) ৪৫০ গ্রাম হাড়ের গু ড়ে| ও ৯০০ গ্রাম ছাই। 
এইভাবে সারের পরিম।ণ বাড়িয়ে যেতে হবেঃ যত 
দিনন। গাছ পিছু ৪০ কেজি পচ। গোবর সার, ৭ 
কেজি হাড়ের গু'ড়ে| ও ১৪ কেজি ছাই পড়ে। 

এরপর গাছের বয়স যতই বাড়কন| কেন 
গাছ পিছু আর বেশী সার দেওয়ার প্রয়োজন হবে 
ন|। এই সার গাছের গোড়ার মাটির ওপর 
ছড়িয়ে ন দিয়ে গাছের গোড়ার চারদিকে গর্ত 
করে দিলে ভাল ফল পাওয়। যাবে ৷ এক বছরের 
গাছে কাণ্ড থেকে ১ ফুট দূরে ২ ফুট চওড়া! ও ৬ 
ইঞ্চি গভীর গর্ত করে সার দিতে হবে। গাছের 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বছর গাছের 
কাণ্ড থেকে আরও ৬ ইঞ্চি করে পিছিয়ে গিয়ে 
_ গর্ত করতে হবে এবং গর্তের চওড়|ও ৬ ইঞ্চি করে 
বাড়িয়ে যেতে হবে। তবে গর্ভের গভীরতা 
একই থাকবে ৷ 

ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে আমের চাষ হয় 
সেখানে বেশির ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক গাছেই সাধারণতঃ 
সার দেওয়। হয় না । পরীক্ষ। করে কিন্তু দেখ! 
গেছে যে এ ধরণের গাছে সার দিলে ফলন ভাল 
হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এ বিষয়ে গবেষণ। 
করে দেখ। গেছে যে একটি প্রাপ্ত, বয়স্ক আম 
গাছের বছরে মোটামুটি ৯০ কেজি গোবর সার; 
১ কেজি ৮০০ গ্রাম রেড়ির খৈল, ৪ কেজি ৫০০ 
গ্রাম হাড়ের গুড়ে! ২ কেজি ২৫০ গ্রাম আমো- 
নিয়ম সালফেট ও ১০ কেজি ৫০০ গ্রাম কাঠের 


১৩ 


ছাই প্রয়োজন । তবে এই সার ছুবারে দিতে 
হবে। প্রথম বারে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে দিতে 
হবে সম্পূর্ণ পরিমাণ আযামোনিয়াম সালফেট ও 
অর্ধেক ছাই ৷ দ্বিতীয় বারে কাতিক অস্রাণ মাসে 
দিতে হবে গোবর সার, রেড়ির খৈল ও হাড়ের 
শুঁড়োর সবটাই ও ছাইর বাকিট।। আবার যে 
বছর গাছে খুব ফুল ও ফল হবে সে বছর আমো- 
নিয়ম সালফেটের পরিমাণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে 
হবে এবং এই বাড়তি সার শ্রাবণ মাসের মধ্যে 
দিয়ে দিতে হবে। 

অন্যান্য পরিচর্ষা--আম গাছ লাগানর পর 
শুধু জল ও সার দিলে চলবে না । এ সঙ্গে নিয় 
মিত চাষ দিয়ে বাগানের জমি পরিষ্কার রাখতে 
হবে। সাধারণতঃ প্রতি বছর দুবার চাষ দেওয়| 
দরকার। একবার বর্ষার প্রথমে জ্যৈষ্ঠআষাঢ় 
মাসে ও আর একবার বর্ষার শেষে আশ্বিন কাতিক 
মাসে। নিয়মিত চাষ দিয়ে জমি চষে রাখলে 
একদিকে যেমন মাটির রস সহজে শুকিয়ে যায়ন| 
তেমনি ঝরে পড়! পাত! ও আগাছ! চাষের দরুন 
মাটি চাপ! পড়ে পচে জৈব সারে পরিণত হয়। . 
ফলে মাটির উর্বরত| বাড়ে ৷ 

এছাড়া আম বাগানে প্রথমের দিকে ৫1৭ 
বছর গাছের ফাকে ফাকে যে খোল! জমি পড়ে 
থাকে তাতে অল্প দিনের যে কোন শস্য যেমন 
গ্রীষ্ম ও শীতকালীন শাক সবজি কর! যেতে পারে। 
এমন কি প্রথম ২৩ বছর আনারস পেঁপে ইত্যাদ 
ফলের চাষ করা যায়। এতে যে শুধু বাগানের 
জমি পরিষ্কার থাকে ত| নয়, গাছে পুরে| ফল ধর! 
ন! পর্যন্ত একট। আয়েরও ব্যবস্থা হয়। এভাবে 


যেকোন ফললই চাষ কর! হোক ন| কেন তাদের 
জন্য আলাদা! সার ও জল সেচের ব্যবস্থা কর! 
গ্রযোজন। 

পরে যখন বাগানে আম গাছ এমন বড় হয়ে 
যাবে যে মাধ্যমিক শস্য হিসাবে আর কোন ফসল 
শেওয়| যাবে ন| তখন সবুজ সারের জন্য মাঝে 
মাঝে যে কোন শুটী জাতীয় শস্যের চাষ কর| 
যেতে পারে। 

কলমের আম গাছ যখন ছোট থাকে তখন 
জে|ড়ের নীচে আটির অংশের কাণ্ড থেকে মাঝে 
মাঝে ডাল ও পাতা বেরোয় । বেরোবার সঙ্গে 
সঙ্গেই এই ডাল ও পাতা ভেঙ্গে ফেল! উচিত। 
নতুব| কলমের গাছটির বাড়ের ক্ষতি হতে পারে। 

অনেক গাছে আগাছ। জন্মতে দেখা যায়, 
এগুলিকে কেটে ফেল! দরকার । তাছাড়া রোগ 
পোকায় আক্রান্ত শুকনো ডালপাল! কেটে 
ফেলতে হবে। গাছ ভালভাবে রাখার জন্য 
প্রত্যেক বছর শীতের পরেই গাছের কাণ্ড মাটির 
ওপর থেকে ১।৩ ফুট পর্যন্ত এক ধরণের সাদ 
পেন্ট দিয়ে ঢেকে দিলে ভাল হয়। ২৩ কেজি 
চুণ, ২ কেজি তুঁতে ও ১০০ গ্যালন জল মিশিয়ে 
এই পেন্ট তৈরী কর! যায়। এজন্য ১।২ দিন 
আগে থেকে আল।দ। করে চুণ ও তুতে জলে 
ভিজিয়ে রাখতে হবে। 

কলমের আম গাছে প্রথম বছর থেকেই কিছু 
কিছু ফুল ধরতে সুরু করে। এই ফুল প্রথম ৩1৪ 
বছর ভেঙ্গে ফেল! উচিত। কারণ প্রথমতঃ এ 
ফুল থেকে কদাচিৎ ফল ধরে ও দ্বিতীয়তঃ এঁ 
ফুলগুলি থাকলে গাছের স্বাভাবিক বাড়ের ক্ষতি 
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করে। ফলে ভবিষ্যতে আশানুরূপ ফল পাওয়ার 
সম্ভাবন| অনেকট। কমে যায়। 

ফল ধরবার সময়, ফলন, ফল সংগ্রহ, 
বাছাই, বিক্রী ও ফলের সংরক্ষণ__কলমের 
আম গাছে পাঁচ বছর বয়স থেকে কিছু কিছু ফল 
পাওয়! যেতে সুরু করে ও ক্রমশঃ গাছের বয়স 
যত বাড়ে তত ফলের সংখা! ও পরিমাণ বাড়তে 
থাকে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক কলমের গাছ থেকে 
কত আম পাওয়। যেতে পারে ত নির্ভর করে এঁ 
গাছটি কোন জাতের, কিরূপ জলবায়ু ও 
মাটিতে রয়েছে, কি ধরণের পরিচর্যা! কর! হচ্ছে 
ইত্যাদি। তবুও দেখ! যায় মোটামুটি সাধারণভাবে 
একটি ২০৩০ বছরের আম গাছ থেকে বছরে 
গড়ে ১০০০-৩০০০ হাজার ফল পাওয়া যেতে 
পারে। 

ফুল থেকে ফলের পূৰ্ণতায় আসতে আমের 
প্রায় ৪1৫ মাস সময় লেগে যায়। পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণতঃ পৌষ-মাঘ মাসে আমের মুকুল আসতে 
সুরু করে ও বৈশাখ-জ্োষ্ঠ মাসে আম পাকে। 
আম পাকার আগেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া 
উচিত। নতুব| পশু পাখিতে যথেষ্ট ক্ষতি করার 
সম্ভাবন| রয়েছে। তবে পাড়ার আগে দেখে 
নিতে হবে যে আমগুলি যেন ঠিকমত পরিপক্ক 
হয়। কারণ অপরিপক আম যতই ভাল জাতের 
হোক না কেন পাকার পর খেতে মোটেই সুস্বাদু 
হয়লা। আম সৃপরিপক্ধ হয়েছে কিনা সাধারণ- 
ভাবে বোঝ! যায় তার রঙ দেখে। যখন গাঢ় 
সবুজ রঙ ফিকে সবুজ হতে আরম্ভ করে তখন 
বুঝতে হবে আম পাড়ার সময় হয়েছে। 


আম পাড়ার সময় বিশেষ সাবধান হওয়| 
উচিত। যথাসম্ভব হাতে করে ফল পাড়! উচিত। 
তৰে নাগালের বাইরে উচু ডাল থেকে হাতে 
করে ফল পাড়| সম্ভব নয়। তাই বাঁশের 
আকশির সঙ্গে একটি ঝুড়ি বেঁধে এ আকশি 
দিয়ে এমনভাবে আম পাড়া উচিত যেন ফলগুলি 
ঠিক ঠিক ভাবে ঝুড়িতে পড়ে। কোন কারণে 
যদি উচু ডাল থেকে সোজ।স্থজি আমগুলি মাটিতে 
পড়ে তাহলে ফলগুলির গায়ে যেখানে চোট লাগে 
সেখানে পাকার আগে পচতে আরম্ভ করে? ফলে 
যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 

আম পাড়ার পর বাছাই শুরু হয়। সাধা- 
রণতঃ বড়; মাঝারি ও ছোট এই তিন আকারে 
ফলগুলিকে বেছে ফেল! হয়। দূরের বাজারে 
পাঠানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমগুলিকে বাশের 
ঝুড়িতে অথবা কাঠের বাক্সে ঠিকভাবে সাজিয়ে 


ঝুড়ি ও বাক্স বন্ধ করে যে কোন যানবাহনের 


ৰে 
_ 


সাহায্যে পাঠিয়ে দেওয়া ইয়। তবে বাশের ঝুঁড়ির 
চেয়ে কাঠের বাক্স এ ব্যাপারে অনেক ভাল। 
এতে দুরের বাজারে আমগুলি অক্ষত অবস্থায় 
পৌঁছায় ফলে ভাল দামে বিক্রী করা যায়। 
কাছাকাছি বাজারে বিক্রির জন্য আমগুলিকে 
কিন্তু প্রথমে পাকিয়ে নিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। 
বেশিরভাগ ভাল জাতের আম পাকার পর 
স্বাভাবিকভাবে ছয় সাত দিনের বেশী থাকে না । 
তবে পরিপক্ক আমগুলিকে যদি মোমের একপ্রকার 
আবরণ দিয়ে ব| ম্যালেখিক্‌ হাইড্ৰেজাইড্‌ নামে 
এক রকম রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণের মধ্যে 
কিছুক্ষণ ডুবিয়ে নিয়ে ব| ঠাণ্ড| ঘরের মধ্যে রাখা 
যায় তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় যতদিন রাখা 
সম্ভব তার চেয়ে কিছু বেশী দিন রাখা যেতে 
পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ভাল 
জাতের আমের মধ্যে ভারতে কেবলমাত্র 
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২ সপ্তাহ অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারে। তাই 
এ আমের চাহিদ! বিদেশের বাজারে যথেষ্ট 
রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র এই আমই 
বিদেশের বাজারে রপ্তানি হচ্ছে। 

অসম ফলন--এটি আম চাষের অন্ততম 
প্রধান সমস্থ।। অসম ফলন বলতে সাধারণতঃ 
বোঝায় যদি কোন আম গাছ এক বছর ভাল ফুল 
ও ফল দিয়ে পরের বছর নাম মাত্র ফুল ও ফল 
দেয় অথব। একেবারেই ফুল ও ফল দেয় না। এর 
ফলে যে বছর ভাল ফল হয় সে বছর অত্যধিক 
ফলনের জন্য বাজারে আমের দাম পড়ে যায়। 
আর চ।ষীদেরও আশানুরূপ আয় হয় না। কিন্তু 
যে বছর ফল খুবই কম হয় সে বছর আমের দাম 
বাজারে যথেষ্ট চড়! থাকলেও কম ফলনের জন্য 
চাষীদের আয় বাড়ানর উপায় থাকে না। এ 
ভাবে চাষীর! প্রত্যেক বছরই আধিক ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। 

তাই আম চাষে এই সমস্ত। যত তাড়াতাড়ি 
দূর করা যায় ততই ভাল। নতুব! হয়ত এমন 
একদিন আসবে ষে দিন ফলের রাজ। আমের 
চাষ আমাদের দেশ থেকে একেবারেই উঠে যাবে। 
তাই এই সমস্যার গুরুত্ব অনেকদিন থেকেই 
উদ্ঠ।নবিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও তারাও 
এই সমস্তার মূল কারণগুলি খুঁজে বার করে এই 
সমস্ত! সমাধানের চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত এ 
বিষয়ে যতখানি জান| গেছে ত| হচ্ছে মোটামুটি 
এই £ 

(১) ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাল জাতের 
আম যেমন ল্যাংড়া, বোম্বাই, দশেরি, চৌসা, 
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আলফান্সে। ইত্যাদির প্রত্যেকটিতে এ সমস্ত 
বিশেষভাবে প্রকট ৷ 

(২) যে সমস্ত জাতের আমে যেমন নিলাম, 
মান্দ/প্লা, রোমানি, তোতাপুরী, বারমাসিয়! 
ইত্যাদি এই সমস্ত। খুবই কম বা একেবারেই নেই 
বল্লেই হয় সেগুলি আবার স্বাদে ও গুণে খুবই 
নিকৃষ্ট। 

(৩) এই সমস্ত৷ প্রধানত: একটি জন্মগত 
বৈশিষ্ট্য । 

(8) এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে ষ| 
প্রথমে কর! প্রয়োজন ত! হ'ল উপরোল্লিখিত ছুই 
জাতের আমের মধ্যে কৃত্রিম প্রজননের সাহায্য 
এমন নতুন জাতের আম স্থষ্টি করা য| একদিকে 
যেমন প্রত্যেক বছর ফল দেওয়ার ক্ষমত| রাখবে 
তেমনি স্বাদে ও গুণে যে কোন উৎকৃষ্ট জাতের 
আমের সমকক্ষ হবে। 

এ বিষয়ে এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকের শেষের 
দিকে কিছু কিছু কাজ সুরু হলেও এ সময়ে তেমন 
কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখ! যায়নি। বর্ত- 
মানে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার উদ্যান 
বিভাগ উত্তর ভারতের সব চেয়ে ভাল জাতের 
আম যেমন দশেরি, চোঁস| ও ল্যাঙড়ার সঙ্গে 
দক্ষিণ ভারতীয় আম নিলামের কৃত্রিম প্রজনন 
করে কয়েকটি সঙ্কর জাতের আম স্থষ্টি করেছেন, 
যাদের মধ্যে অন্ততঃ ২।১টি তাদের মতে ভবিষ্যতে 
খুবই নাম করবে বলে আশ! কর! যাচ্ছে। 

(৫) অসম ফল দেয় এমন জাতের আম 
গাছও ৮1১* বছর বয়স পর্যন্ত কিন্তু মোটামুটি 
প্রত্যেক বছর ফল দিয়ে যায়। কারণ এ বয়স 


পর্যন্ত গ|ছগুলি যখন ফুল দেয় তখন এঁ সঙ্গে বেশ 
কিছু নতুন শাখা প্রশাখাও বেরোতে দেখ! যায়, 
যেগুলি আবার পরের বছর ফুল দেয়। কিন্তু 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একই গাছে ফুল ও নতুন 
শাখ| একসঙ্গে প্রায় বেরোতে দেখা যায় না। 

যে বছর গাছে খুব ফুল ও ফল ধরে সে বছর 
গাছের সঞ্চিত খাদ্যের বেশীর ভ।গটাই ফল 
ধর! ও ফলের বাড়েই চলে যায় ফলে যথেষ্ট 
পরিমাণ সঞ্চিত খাদ্যের অভাবে নতুন শাখ। 
প্রশাখ। বেরোতে পারে ন| ৷ পরের বছর কিন্তু 
গাছ নতুন শাখ| প্রশাখায় ভরে ওঠে ও যথেষ্ট 
পরিমাণ শর্কর। জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে য| ফুল 
ধরার পক্ষে অপরিহার্য, তাই পরের বছর গাছ 
আবার ফুলে ভরে উঠে । তাই অসম ফল দেয় 
এমন জাতের আম গাছে কোন বছর যাতে গাছ 
ভরে ফুল ফল ন! ধরে বরং তার বদলে সম্ভব হলে 
সমান সমান হারে নতুবা অন্ততঃ পক্ষে কিছু ফুল 
ও কিছু নতুন শ।খ। প্রশাখ। বেরোয় তার ব্যবস্থ| 
. কর! উচিত। কারণ তাহলে এ সমস্ত জাতের আম 
_ গাছেও প্রত্যেক বছর ফল পাওয়ার সম্তাবন। 
থ।কবে। নিয়মিত প্রতি বছর ফল পেতে হলে 
শুধু সুসম ফল দেয় এমন ভাল জাতের আম গাছ 
বাগানে লাগিয়ে শেষ করলেই চলবে না, সেই 
সঙ্গে নিচের ব্যবস্থাগুলিও নিতে হবে। 

(ক) বিভিন্ন জাত, জলবায়ু ও মাটি অনুসারে 
আমের বাগানে একটি গাছ অন্যটি থেকে ২৫-৩০ 
হাত দূরে লাগাতে হবে। গ্রীষ্মে গরম হাওয়| 
যেদিক থেকে বয় সেদিকে বাগানের ধারে উচু 
বেড়ার গাছ লাগিয়ে ‘বাতাস বেড়|’ দিতে হবে। 


(খ) নিয়মিত চাষ 'দিয়ে বাগানের জমি 
পরিষ্কার রাখতে হবে, যেন কোন আগাছ। জন্মাতে 
ন| পারে। বছরে অন্ততঃ দুবার চাষ দিতে হবে । 
একবার বর্ষার প্রারস্তে আষাঢ় ও আর একবার 
বর্ধার পরে আশ্বিন বা! কাতিক মাসে। : এ ছাড়া 
২।৩ বছর পরপর যে কোন শু'টী জাতীয় শস্য 
লাগিয়ে সবুজ সার করা উচিত। 

(গ) প্রত্যেক বছর বাগানে ৮।১০ গাড়ি 
গোবর বা আবর্জনা পচ! সার দিতে হবে। 

(ঘ) বাগানের জমিতে নাইট্রোজেনের অভাবে 
যাতে গাছের স্বাভাবিক বাড়ে বাধা না হয় 
সেদিকে নজর রাখতে হবে। তবে জমিতে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত নাইট্রোজেন ন| থাকাই বাঞ্ছনীয়। 
কারণ বেশী নাইট্রোজেন গাছের আবশ্যক বাড় ও 
ফুল ফল ন! ধরার সম্ভাবনা! রয়েছে। যদি কোন বছর 
বেশী ফলনের জন্য গ্রীষ্মকালের মধ্যে গাছে যথেষ্ট 
শাখ| প্রশাখ| ন| জন্মায় তাহলে নাইট্রোজেন ঘটিত 
সার যেমন আযমোনিয়াম সালফেট. গাছ প্রতি ২ 
কেজি ২৫০ গ্রাম থেকে ৪ কেজি ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত 
দিতে হবে। 

(৬) যদি কোন বছর বর্ষ। দেরীতে শুরু হয় 
অর্থাৎ আশ্বিন-কাণ্ডিক মাসে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়, 
সে বছর গাছে যাতে এ সময়ে কোন নতুন শাখ। 
প্রশাখা না বেরোয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে 
হবে। কারণ এ শাখ! প্রশাখা পরের 'বছর 
একেবারেই ফুল দিতে পারে না । অতীতে এই 
শাখ৷ প্রশাখা বেরোনো বন্ধ করার জন্য সাধারণতঃ 
মোট! মোট! ডালের গোড়ার দিকে ই ইঞ্চি পরি- 
মাণ চওড়| ছাল গোলাকারভাবে কেটে তুলে 
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ফেল! হ’ত। কিন্তু বর্তমানে তা অনুমোদন করা৷ 
যায় না। কারণ এতে গাছের এ ডালগুলি পরে 
ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা! থাকে? আর না ভাঙ্গলেও 
এদের স্বাভাবিক বাড়ে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। লেখক 
নিজে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কৃষি বিভাগে 
থাকাকালীন ব্যাপক পরীক্ষা! নিরীক্ষার মাধ্যমে 
দেখেছেন যে “সাইকোসেল' নামে এক রকম 
রাসায়নিক ওষুধ গাছে ছিটিয়ে যে কোন সময়ে 
ইচ্ছামত গাছের শখ! প্রশাখ! বেরোন বন্ধ কর! 
যেতে পারে। ভবিষ্যতে এ ওষুধ প্রয়োগ খুবই 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। 
(5) বাগানে যথেষ্ট রোদ বাতাস যাতে 
ঢুকতে পারে সেজন্য গাছের অপ্রয়োজনীয় ও 
রোগাক্রান্ত ডালপালা ও আগাছ। কেটে ফেলতে 
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হবে । 


(ছ) গাছে মুকুল আসার আগে ও ছোট 
ছোট আমের গুটি ধরার পরে এই ছুবার জলে 
গোল! ডি. ডি. টি ৫৭ শতাংশ শক্তিযুক্ত ও যে 
কোন তাত্ঘটিত ওষুধ যেমন ক্যাপটেন বা ব্রাই- 
টক্স জলে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে ভাল" 
ভাবে গাছের ডালে ও পাতায় ছিটিয়ে দিতে হবে ৷ 
এতে আমের প্রধান শত্ৰু মধুয়| বা লাহি পোকা ও 
সবচেয়ে ক্ষতিকর ছত্রাক জাতীয় রোগ আযনথাক্‌- 
নোজ প্রতিরোধ কর! যাবে। 

(জ) আমের ছোট ছোট গুটিগুলি একটু 
বড় হলে প্রয়োজন বোধে ২৷১ বার গাছে জল 
সেচ দেওয়| দরকার । এতে আমগুলি যেমন 
ঝরে পড়| বন্ধ হয়, তেমনি ফলনও বাড়ে। 





পশ্চিমবঙ্গে ফলের মধ্যে আমই প্রধান। 
এই ফলের প্রধান প্রধান রোগ পোক! ও তাদের 
প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচন! করা হল। 
আম গাছের পোকা ঃ 
১। আমের শোষক পোকা 

এই পোকার ইংরাজি নাম 
hopper এবং বৈজ্ঞানিক নাম Idiocerus 
atKin50ni. আমগাছে যে সমস্ত পোকা হয় 
তার মধ্যে এই পোক! সবচেয়ে মারাত্মক ও 
ব্যাপক প্রতি বছরই এবং প্রায় সব গাছেই 
_ এর কিছু কিছু আক্রমণ হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকা 
ছোট, কালিপোকার মত, ৯ ইঞ্চি লঙম্ব!, ছাই 
রঙের । অল্প তাড়া খেলে উড়ে যায় । অপরিণত 
পোকা (010101)) পুর্ণাঙ্গ পোকার মত দেখতে 
ও আকারে ছোট । এর! সকলেই ঝাঁকে ঝাঁকে 
আমের মুকুল আক্রমণ করে ও রস চুষে খায়। 
আক্রমণ বেশী হলে গাছের সমস্ত মুকুল শুকিয়ে 
ঝরে যায়। ফল ধরে ন|। 


Mango 


লালমোহন প্রামাণিক 


এই পোকার গ| থেকে মধুর মত একরকম 
রস বার হয়, যাতে মুকুলে ছত্রাক রোগের সৃষ্টি 
হয় এবং এর জন্যে সমস্ত মুকুল ও পাত৷ কাল 
রঙের হয়ে যায়। আমের ফলনের প্রত্যক্ষ ক্ষতি 
এই পোকার মত আর কোন পোকা করে না। 

এর প্রতিকার হিসাবে ডি-ডি-টি শতকর! 
২৫ ভাগ ব| ম্যালাথিয়ন ০*০৫%০ স্প্রে করতে 
হবে। ছু'বার স্প্রেকর! প্রয়োজন। একবার 
মুকুলের কুঁড়ি অবস্থায় এবং দ্বিতীয়বার ১৫ দিন 
পর আমের গুটি বাঁধার পর। এই স্প্রেমিশ্রণ 
ছোট গাছে ১০-২০ লিটার এবং বড় গাছে 
২০-৪০ লিটার লাগবে। 

আমের মুকুলে পাউডারি মাইল্ডিউ নামে 
একরকম রোগ হয়। মুকুল সাদ! পাউডারের 
মত গুঁড়োয় ভরে যাঁয়। মুকুলে বেশির ভাগ 
সময় এই রোগ ও শোষক পোকার আক্রমণ 
একই সময়ে দেখা যায়। সুতরাং শোষক পোকা 
দমনের স্প্রে-মিশ্রেণের সঙ্গে লিটার প্রতি ২ গ্রাম 


২ শী BAM 10-7 AUSTENITE EO 
সহকারি কীটতত্ববিদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা-৪* । 
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ওয়েটেবল্‌ সালফার মিশিয়ে স্প্রে করলে এই 
রোগের প্রতিষেধক হবে এবং মিতাচারও হবে। 
সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে আম বাগানে শোষক 
পোকার আক্রমণ দমনের ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাপক- 
ভাবে এই ডি-ডি-টি স্প্রে কর| হয়। এতে গাছে 
মাকড়ের উপদ্রব বাড়ার আশঙ্কা থাকে । সুতরাং 
এই স্প্রের সঙ্গে ওয়েটবল্‌ সাল্ফার্‌ মিশিয়ে স্পে 
করলে তা মাকড়ের উপদ্রব কমাবে । 
২। কাণ্ডের মাজরা পোক৷ 

এর ইংরাজি নাম Mango stem borer 
এবং বৈজ্ঞানিক নাম Batocera rufomacu- 
1919 | এই পোকাও আমগাছের বিশেষ ক্ষতিকর ৷ 
পুর্ণাঙ্গ পোক! হলদে বাদামী রঙের, ২ ইঞ্চি লম্বা, 
পিঠের আবরণ শক্ত। স্ত্রী-পোক! কাণ্ডের 
আলগ! ছালের নীচে ডিম পাড়ে। কীড়| 
মাংসল, সাদাটে, লম্বায় ৪ ইঞ্চি। কীড়| কাণ্ডের 
মধ্যে ঢুকে খেতে থাকে এবং লম্বা! নালির 
(tunnel) স্থষ্টি করে। এইভাবে এর! ৫-৬ মাস 

ংস করতে থাকে। কাণ্ডের গায়ে নালির 

ভেতর থেকে মল বেরিয়ে আসে। এই দেখেই 
এদের অবস্থিতি ধর] যায়। ফলে যে ডালে 
নালি স্বষ্টি করে সেই ডালও শুকিয়ে যেতে 
থাকে, ভেঙ্গে পড়ে বা গোড়ার মোট! কাণ্ড 
আক্রান্ত হলে, গোট! গাছই মরে যেতে পারে। 

প্রতিকার হিসাবে, নালিগুলি খোঁজ করে শক্ত 
লোহার তার দিয়ে খু চিয়ে কীড়াকে মেরে ফেল! 
যেতে পারে। অন্যথায় এই গর্তের মধ্যে কিছুটা 
ই-ডি-সি-টি মিশ্রণ (5707), ক্লোরোফর্ম ব| 
পেট্রোল ঢুকিয়ে গৰ্ত্ত মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে 
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হবে। এর জন্য ছোট সিরিঞ্জ (Syringe) 
ব্যবহার করা যেতে পারে। সিরিঞ্ের অভাবে 
ছোট তুলোর বল (ন্যাপথালিনের মত) এই 
ওষুধে ভিজিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং মুখ 
বন্ধ করে দিতে হবে। 

কাণ্ডের গর্তগুলি খোজ কর! কঠিন নয়। 
গর্ভের ভেতর থেকে কীড়ার মল বেরিয়ে আসতে 
দেখা যায় বা তার ঠিক নীচে মাটিতে মল বা 
কীড়ার চিবানো কাঠের গুঁড়ে। পড়ে থাকে। 
গর্ভের ধারে একটা ছুরি দিয়ে ঠকলে ফাঁপা 
আওয়াজ হয়! 

এই পোক| আম ছাড়া কাঠাল ও জাম 
গাছকেও আক্রমণ করে। 
৩। কাণ্ডের ছাল পোকা 

এর ইংরাজি নাম Bark-eating cater- 
pillar এবং বৈজ্ঞানিক নাম Inderbela 
etraonis। এই পোক| আমগাছের বিশেষ 
ক্ষতি করে। পূর্ণাঙ্গ পোকা ছোট আকারের 
মোটাসোট। প্রজাপতি, ছাই রঙের, ডান| খুললে 
এক ইঞ্চি লম্বা । স্ত্রী প্রজাপতি কাণ্ডের ছালের 
ওপর ডিম পাড়ে। কীড়| বাদামী রঙের, 
১২ ইঞ্চি লম্বা । কীড়| কাণ্ডের ওপর ছাল খেয়ে 
আকাবীক| নালি স্থষ্টি করে, তবে মাজরা পোকার 
মত কাণ্ডের ভেতরে বেশী ঢোকে না। কাড়া 
প্রথম অবস্থায় ছাল খায়, পরে কিছুট! কাণ্ডের 
মধ্যে নালি স্ষ্টি করে। যেখান দিয়ে ছাল খেয়ে 
নালি (81167) করে তার ওপর কাটকুটে।, 
মল মিশ্রিত রেশমি আবরণ (webbing) থাকে 
এবং এই রেশমি আবরণের অবস্থিতিতেই এই 





পোকার আক্রমণ টের পাওয়া যায়। ছাল ও 
কাণ্ড আক্রান্ত হওয়ায় গাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে ও 
পরে মরে যেতে পারে। 

এই পোকা আম ছাড়! কাঠাল, জাম, লিচু, 
লেবু ও পেয়ার! গাছেও আক্ৰমণ করে। 

প্রতিকার হিসাবে, আক্রান্ত জায়গার রেশমি 
আবরণ ছুরি দিয়ে চেছে ভালভাবে পরিষ্চার করে 
দিতে হবে। পরে নালির গৰ্ত্তে মাজর| পোকার 
মত বিষাক্ত ওষুধ ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে 
হবে। স্ত্রী-প্রজাপতি গাছের ছালের ওপর ডিম 
পাড়ে। স্থুতরাং গাছের কাণ্ড ব| ডালে বিষাক্ত 
ওষুধ স্প্রে করলে ভাল কাজ হবে ৷ ডি-ডি-টি বা 
বি-এইচ-সি শতকর| ২৫ ভাগ স্প্রে করতে হবে। 
প্রতি লিটার জলে শতকর! ৫০ ভাগ ওষুধ ৫ গ্রাম 
মেশালে শতকরা ২৫ ভাগ স্প্রে তৈরী হয়। 
৪। ফলের মাছি 

এর ইংরাজি নাম Fruit fy এবং ধৈজ্ঞানিক 
নাম [09০05 dorsalis। এটাও আমের 
একট! ক্ষতিকারক পোকা । পশ্চিমবঙ্গে মালদ! 
জেলায় এর উপদ্রব বেশী । ভাল জাতের আম 


বা যে সমস্ত আম দেরীতে পাকে সেগুলি বেশী 
আক্রান্ত হতে দেখ! যায়। 

পূর্ণাঙ্গ মাছি ই ইঞ্চি লম্ব।; লালচে বাদামী 
রঙের। কীড়ার একটা দিক ছুঁচোলে।, ই ইঞ্চি 
লম্বা, রঙ সাদ! এবং কোন প| নেই ৷ স্ত্রী-মাছি 
আমের খোসার মধ্যে ডিম পাড়ে। কীড়। 
আমের ভেতর ঢুকে শাস খায়। ফলে আম 
পচে ঝরে যায়। 
প্রতিকার ব্যবস্থা : 

(ক) আক্রান্ত আম যেগুলি মাটিতে পড়ে 
যায় সেগুলি সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে। 
মাটিতে গর্ত করে পুতে মাটি চাপ! দেয়! যেতে 
পারে অথবা গরম জলে ফেল! যেতে পারে। 
উদ্দেশ্য ভেতরের কীড়াগুলে| যাতে মরে যায়। 
বাগানে এই পোকার উপদ্রব হলে প্রতিদিন এই 
আম সংগ্রহ করা প্রয়োজন ৷ এটি প্রতিকারের 
খুব প্রাথমিক ও কার্যকরী পদ্ধতি । 

(খ) আক্রান্ত আম মাটিতে পড়ে গেলে কীড়| 
পূৰ্ণবয়স্কতুয়ে মাটিতে ঢুকে পুত্তলি হয়। সেজন্তে 
গাছের নীচের জমিতে (চক্রাকারে ১০-১৫ ফুট) 
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আলড্বিন শতকর| ৫ ভাগ ব| বি-এইচ-সি 
শৃতকর| ১০ ভাগ গুড়ে। কিছুট। ছড়িয়ে দিতে 
হবে বা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। একরপ্রতি 
১৫ কেজি দিলেই চলবে। এর ফলে মাটিতে 
থাকা পুত্তলি থেকে পুর্ণাঙ্গ মাছি বেরোতে 
পারবে ন|। 

(গ) উপদ্রত বাগানে সমস্ত গাছে ডি-ডি-টি 
শতকরা ২৫ ভাগ অথব। ম্যালাথিয়ন শতকরা 
৫ ভাগ স্প্রে ভালভাবে করতে হবে। ১৫ দিন 
পর দ্বিতীয় স্প্রে দিতে হবে । 

(ঘ) গাছে কীটনাশক টোপ (Bait spray) 
দেওয়া! যেতে পারে। 


গুড় ব| চিনির পাতলা রস ই লিটার 
পচানে| তালের রস বা “তাড়ি” ই লিটার 


ম্যালাথিয়ন শতকর! ৫০ ভাগ ই-সি ৫ মিঃলিঃ 

এগুলি মিশিয়ে গাছের যে দিকটি! রোদ লাগে 
সেই অংশে স্প্রে করতে হবে। একরপ্রতি 
আন্দাজ ১০-১২টি গাছে স্প্রে করলে চলবে। 
অন্যান্য পোক! £ 

আমগাছের শত্ৰু হিসাবে ওপরে লিখিত 
পোকাগুলি ছাড়া আরও ছু'চারটি পোকা কখন 
কখন ক্ষতি করে। যেমন, আটির পোকা । 
আটির পোকার (Nu ০০৮11) কীড়া সাধারণতঃ 
কাচ! আমের শাস ও আটির মধ্যে ঢুকে কুরে 
কুরে খায়। ফলে আম পচে পড়ে যায়। 
প্রতিকার হিসাবে) আক্রান্ত আমগুলি সংগ্রহ করে 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং গাছে ডি-ডি-টি 
শতকর| ২৫ ভাগ স্প্রে দিতে হবে। 

উই পোকা গাছের গোড়ায় মূল ও কাণ্ডের 


২২ 


ক্ষতি করে। আযালডিন শতকর| ৫ ভাগ অথব| 
বি-এইচ-সি শতকর| ১* ভাগ গুড়ো কিছুটা 
পরিমাণ গাছের গোড়ার চারদিকে ছড়িয়ে বা 
মাটিতে মিশিয়ে দিলে এদের দমন কর! যায়। 

লাল পিঁপড়ে অনেক সময় গাছের কয়েকটি 
পাত| মুড়ে বলের মত করে বাস৷ করে। 
পিপড়েগুলি বড় এবং কামড়ায়। ফল পাড়ার 
সময় এর! যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। পাতার 
বাসায় বি-এইচ-সি শতকরা ২৫ ভাগ স্প্রে করলে 
এদের দমন কর! যায়। 
আমগাছের রোগ: 
১। ফুলকো রোগ 

আমগাছের ফুলকে! রোগকে ইংরাজিতে 
Mango malformation বা Witch’s 
bro০m বলে । এই রোগের প্রকোপ পশ্চিমবঙ্গ 
ছাড়! সারা ভারতবর্ষেও বাড়ছে। আক্ৰান্ত 
চারগাছে ডগার কাছে অসংখ্য শাখর 
অস্বাভাবিক বাড়ের জন্য সমস্ত ডগাট| সবুজ 
ফুলকোর মত হয়ে যায়। পরে এট! শুকিয়ে 
কাল হয়ে যায়। গাছের বাড় কমে যায় এবং 
গাছ ছোট হয়ে থাকে। বড় গাছে শাখার ডগা 
বা! মুকুল অস্বাভাবিক জৈবিক বাড়ের জন্য গুচ্ছ- 
মাথ| বা ফুলকোর আকার ধারণ করে। পরে 
এগুলে। শুকিয়ে যায়। 

এই রোগ একরকম ছত্রাক জাতীয় বীজাণু 
থেকে (Fusarium moniliforme) হয় এবং 
এই ছত্রাককে ছড়িয়ে দেয় একরকম মাকড় 
(61109101951 10166) । আক্ৰান্ত গাছট! যে 
পুরোটাই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তা নয়। কিছু 


ডালে এই ফুলকে| দেখ! যায়, আবার কিছু ডাল 
সুস্থ থাকে এবং সেখানে আম হয়। 

এর প্রতিকার হিসাবে প্রথমে ডগার 
ফুলকোগুলে! চার ইঞ্চি নীচু থেকে কেটে সংগ্রহ 
করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই 
রোগের বীজাণু ও তার বাহক মাকড়কে একই 
সঙ্গে দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্যে 
ক্যাপটান বা ক্যাপটান জাতীয় ওষুধ শতকর। 
১ ভাগ মিশ্রণের সঙ্গে যে কোন মাকড়-নাশক 
ওষুধ ( যেমন, আকর-৩৩৮, সালকল ইত্যাদি ) 
শতকরা ১ ভাগ মিশিয়ে স্প্রেয়ারের সাহায্যে গাছে 
ভাল করে ছিটিয়ে দিতে হবে। মাকড় মারা 
ওষুধ হিসাবে ওয়েটেব্‌ল্‌ সালফার প্রতি লিটার 
জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
২। ব্ল্যাক টিপ, 

এট! একট! জৈবনিক (Physiological) 
রোগ এবং কেবলমাত্র ফলের গায়ে হয়। আক্রান্ত 
ফলের ডগার দিকে (অর্থাৎ বৌটার উল্টে 
দিকে ) ঘন বাদামী রঙের দাগ পড়ে। ক্রমশঃ 
এগুলি বড় হয় ও শক্ত হয়ে যায়। ফলের 
আকার বড় হয়না এবং অকালে ঝরে যায়। 
ইট-খোলার (Brick-kiIn) কাছাকাছি আম 
বাগানে এই রোগের উপদ্রব দেখা যায়। ইট 
পোড়ানোর ধোয়া লেগে এই রোগের উৎপত্তি । 

প্রতিকার হিসাবে, গাছে ধোয়া যাতে ন! 
লাগে তার ব্যবস্থ। করতে হবে। ধোঁয়ার চিমনি 
অন্ততঃ ৫০ ফুট উচু করতে হবে। ইট পোড়ানে 
গাছের ফল ধরার সময় অর্থাৎ মার্চ থেকে জুন 
পৰ্যন্ত বন্ধ রাখ! যেতে পারে। ইট খোলার ৪*০ 


২৩ 


গজের মধ্যে আমগাছ ন! থাকাই বাঞ্ছনীয় । 
অর্থাৎ ইটখোলার কাছাকাছি অঞ্চলে আমবাগানের 
পত্তন কর! উচিত নয় অথবা আমবাগানের 
কাছাকাছি অঞ্চলে ইট-খোল! তৈরী করতে 
দেওয়| উচিত নয় এবং এর জন্তে সরকারের 
সহযোগিত। প্রয়োজন। অন্যথায়, বোরাক্স 
(Borax), প্রতি লিটার জলে ৬ গ্রাম করে গুলে 
ফলস্ত গাছে ভালভাবে স্প্রেকরতে হবে। এতে 
সুফল পাওয়। যায়। 
৩। পাউডারি মাইল্ডিউ 

আমগাছে মুকুল আসার সময়ে এই রোগের 
প্রকোপ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের মুকুল ও 










|| চি || ৷ | | 


ডগায় সাদ! পাউডারের মত গুড়ো! দেখ! যায়। 
এই সাদ। গুঁড়ে। বাতাসে উড়ে সুস্থ অংশে রোগ 
ছড়ায়। এর প্রতিকারের জন্যে ওয়েটেবল 
সালফার জলে গুলে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন| আমের শোষক 
পোকার প্রসঙ্গে কর| হয়েছে। 
৪। ফল-পড়া 

একে [!{'01(-010]}) বলে। আমগাছে গুটি 
ধরার পর প্রথম দেড়মাস কিছু কিছু ফল পড়ে 
থাকে। একে ঠিক রোগ বলা যায় না। গাছের 
জৈবনিক খা্যাভাব, অধিক সংখ্যক ফল ধরার 
জন্তে৷ খাদ্যঘটিত পারস্পরিক রেষারেষির জন্য এই 
ফল ঝরে যায়। অনেকে আবার বলেন, ফলের 
সহজ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে কিছু সংখ্যক 
বাড়তি ফল পড়ে য|ওয়| স্বাভাবিক । এনিয়ে 
নান! গবেষণ! চলছে । তবে আমগাছ উৎপাদন- 
কারীর পক্ষে যে এট! অবাঞ্চনীয় ক্ষতি সেট! 
অস্বীকার করার উপায় নেই। 

এর প্রতিকার হিসাবে একপ্রকার হরমোন 
ব্যবহার করে শতকরা ৫০ ভগ বেশী ফলন 
পাওয়া গেছে। এই ওষুধের নাম টু-ফোর-ডি 
(2-4-D) এবং ২০ পি-পি-এম (20 p.p.m.) 
পরিমাপে ব্যবহার করতে হবে। এই হিসাবে 
১০ গ্রাম 2-4-D ওষুধ অল্প পরিমাণ 
আালকোহলে (4১1০9101) গুলে নিয়ে তারপর 
৫০০ লিটার জলে মিশালে ছিটাবার মিশ্রণ তৈরী 
হবে। আমগাছে গুটি আসার পঞ্চম বা ষ্ঠ 
সপ্তাহ নাগাদ ( যখন, আমগুলি লম্বায় ই ইঞ্চি) 


ভালভাবে স্প্রেকরতে হবে। গাছের আকার 
অনুযায়ী মিশ্রণের পরিমাণও কমবেশী হবে। 
গাছ সুস্থ না থাকলে এই স্প্রে দেওয়া 
উচিত নয়। 
৫। পরগাছা 

আমগাছের ডালে যে পরগাছ। হয় তাকে 
লোৱরান্থাস (Loranthus) বলে। যে সব 
বাগানে পরিচর্যা ঠিকমত হয়না, সেখানে অনেক 
গাছেই এই সব পরগাছ| দেখ! যায়। পরগাছা 
ডালের রস শোষণ করে বেঁচে থাকে। ফলে 
গাছ কমজোরী হয়ে যায় এবং যে ডালে হয় সেই 
ডালটি অনেক সময় মরে যায়। পরগাছার 
পাতা মোটা, নরম ও সবুজ রঙের। সাদা রঙের 
ফুল হয় এবং লাল ছোট ছোট ফল হয়। 
পাখিদের এই ফলের দিকে নজর বেশী। খাবার 
সময় ফলের বীজ পাখির ঠোটে লেগে থাকে এবং 
অন্য গাছে ব| ডালে যখন পাখি ঠোট ঘষে, এই 
বীজ সেখানে লেগে আবার বংশ বাড়ায়। 

এর প্রতিকার হিসাবে, ধারালো অস্ত্রের 
সাহায্যে ডাল থেকে এই পরগাছাগুলি চেঁছে 
ফেলে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন 
পরগাছার শিকড় গাছের ডালে ন! থেকে যায়। 
এরজগ্ত আক্রমণের শুরুতেই এদের চেঁছে ফেলতে 
হবে এবং কাট! জায়গাটায় বোৰ্দে| মলমের প্রলেপ 
দিতে হবে। বোর্দো মলমের অভাবে শতকর| 
৫০ ভাগ তামাঘটিত ওষুধ একটু জলে মিশিয়ে 
মলমের মত করে এঁ কাট! জায়গায় লাগিয়ে 
দিলে চলবে। 


২5 . স্টাাশ শপ ররর 


২৪ 





ফুলচাষে নতুন চিন্তার প্রয়োজন কী? অর্থাৎ 
ফলচাষে নতুন চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গের ফল চাষী 
তথ। কৃষিজীবিদের লাভ কতট।? প্রশ্নটা 
বোধহয় অবান্তর নয়। কারণ অনেকেরই ধারণ) 
ধান-গম-পাটে স্বয়স্তর হলেই আমাদের কৃষির সব 
সমস্য। মিটে গেল। আম-জাম-কঠালে ত’ 
আর পেট ভরে না! তাহলে এগুলোর চাষের 
আবার সমস্য। কি, আর তাই নিয়ে আবার মাথ৷ 
ব্যথাই বা কেন? “সবুজ বিপ্লব সফল হলেই 
হল--'হলুদ বিপ্লবের দরকার নেই। অন্ততঃ; ১৬ 
পশ্চিমবঙ্গে ফল-চাষের ব্যাপারে এই ধারণাটা যে 
প্রবল তা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে ন৷ ৷ 





রা 


ডঃ এ, কে, সাহ। 


রিডার ও বিভাগীয় প্রধান, ছুটি কালচার, কল্যানী বিশ্ববিষ্তালয়। 


২৫ 


অথচ খাদ্যে ফলের প্রয়োজনীয়তার কথা 
আমর! সবাই জানি। খাণ্তে ফলই হচ্ছে শরীরে 
বিভিন্ন ভিটামিন জোগাবার প্রধান উৎস! 

খাগ্যের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও ফল একটি 
অর্থকরী ফসলও বটে ৷ নামমাত্র মূলধন খাটিয়ে 
ফলের বাগান থেকে কি পরিমাণ আয় হুতে পারে 
তা জানতে হলে অনুরোধ করবো মালদহ ব৷ 
জঙ্গীপুরের আমবাগান; ধুলিয়ান ব| কৃষ্জনগরের 
লিচুবাগ।ন কিংবা চন্দননগর বা! শেওড়াফুলির 
কলাবাগানগুলে। ঘুরে দেখে শুনে আসতে। 

ফলচাষের আর একটি দিক আছে, সেখানে 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় তেমন নজর দেওয়। 
হয়নি। ফলগাছের মধ্যে কয়েকটিকে কেন্দ্র করে 
ছোট বড় নান! কৃষি-শিল্প গড়ে ওঠতে পারে। 
এগুলে। পশ্চিমবঙ্গে বলতে গেলে নেই বললেই 
চলে। যেমন হাওড়, হুগলী, মেদিনীপুর ও 
২৪ পরগণ|। জেলার অনেক অঞ্চলে খুব ভাল 
নারকেল হয়। অথচ বেশীর ভাগই ডাব হিসাবে 
ব্যবহার হয়ে থাকে। ঝুনো করে পারলে শ!স 
থেকে যে শুধু নারকেল তেলের শিল্প গড়ে ওঠে 
তাই নয়; ছোবড়। থেকে দড়ি, গালিচ। ইত্যাদি 
শিল্পও দিব্যি গড়ে ওঠে ৷ 

মেদিনীপুর এবং আরও অন্যান্য অঞ্চলে 
ক।জুবাদামের ফলন ভালই হয়ঃ অথচ কাজুবাদাম 
ভেজে তৈরী অবস্থায় বিক্রী করার যে একটি 
চমৎকার কুটিরশিল্পের সম্ভাবনা! আছে সেটাও 
কাজে লাগান হয়নি। 

ফলচাষের ওপর ভিত্তি করে আর একটি 
অন্ুকল্প শিল্প গড়ে ওঠে, যেট! হচ্ছে ফল-সংরক্ষণ- 


শিল্প (Fruit Preservation Industry) 
পশ্চিমবাংলায় এর সম্ভাবনাকে এখনও পুরোপুরি 
কাজে লাগান হয়নি। অথচ ফলের মরস্তরমে, 
বিশেষ করে যে বছর ভাল ফলন হয়, কত ফল 
পচে নষ্ট হয়, অথব| কম দামে বিক্রী করে দিতে 
হয়। ফলে ফল-চাষীদের ক্ষতি হয় প্রচুর । 

এ বিষয়ে ধারণা পেতে হলে কলকাতার 
মেছোবাজারের পাইকারি ফলের বাজারে, ব| 
কলকাতা ও বড় বড় শহরের ফলের দোকান- 
গুলোতে গেলেই দেখা যাবে কি পরিমাণ আম, 
কমলা, ইত্যাদি ফল নষ্ট হচ্ছে। অথচ জ্যাম, 
জেলি, স্কোয়াশ; যুস, ইত্যাদি তৈরী করে ফলের 
অপচয়ও বন্ধ কর! যায় আবার ফলের দাম 
অতিরিক্ত কমে যাওয়াটাও রোধ করা যায় । 

এরজন্য দরকার বিশেষ বিশেষ ফল-চাষের 
অঞ্চলে বা কাছাকাছি কোথাও উপযুক্ত ফল- 

রক্ষণ-শিল্প গড়ে তোলা, যেগুলে! কুটির-শিল্প বা 
বড়-শিল্প ছুটো! আকারেই হতে পারে। মালদহ 
ও মুশিদাবাদে যেমন আমের সংরক্ষণ শিল্প গড়া _ 
যায়; তেমনি শিলিগুড়ি অঞ্চলে আনারস ও 
কমলালেবুকে কেন্দ্র করে; বারুইপুরে পেয়ার! 
আম ও আনারসকে কেন্দ্র করেও কিছু কর! যায়। 
অবশ্য এইসব শিল্পকেন্দ্রে যাতে সারা বছরই 
নানান ফলের জোগান থাকে তাও দেখতে হবে । 
যেমন গ্রীষ্মকালে আম, জাম, আনারস; পেপে 
ইত্যাদি থেকে শুরু করে বর্ষাকালে আম, আনারস, 
লেবু ইত্যাদি এবং শীতকালে কমলালেবু; পেয়ারা, 
আঙুর, আপেল ইত্যাদি নানা রকমের ফল 
সরবরাহ বজায় রাখতে হবে, যাতে এইসব শিল্পের 
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কর্মী ও যন্ত্রপাতি বছরের বিভিন্ন সময় অকেজে। 
ন! হয়ে থাকে। 
এইসব শিল্প ভালভাবে গড়ে তোলার আর 
একটি সুবিধা হচ্ছে এই যে, পশ্চিমবাংলার মাটি 
ও জলহাওয়ায় যে সব ফল খুব ভাল হয় ন| অথবা 
যে সব ফল এমনিতে খুব জনপ্রিয় নয়, সেগুলোও 
জ্যাম, জুস্‌, জেলি ইত্যাদি তৈরীর কাজে চমৎকার 
ভাবে লাগান যায় । 
দুই-একট| উদাহরণ দিই । যেমন আমাদের 
পশ্চিমবাংলার ডালিম অবশ্যই কাশ্মীর বা উত্তর- 
প্রদেশ ব| পাঞ্জাবের মত রসালো, স্থুমিষ্ট ও 
বীচি-ছোট হয়না! । তবে খুব খারাপও হয়ন| ৷ 
বিশেষ করে জলসেচ ও সার দিয়ে চাষ করলে 
বাকুড়া, পুরুলিয়।, বীরভূমের লালমাটিতে এর 
ফলন ভালই হবে মনে হয়। খেতে খুব ভাল না 
হলেও ডালিমের রস বোতল-জ।ত করলে খুবই 
সুস্বাদু হবে ৷ 
এমনি আর একটি ফল ফলস|, যা বর্ম 
আসবার মুখে অজস্ৰ পাকে এবং গাছের তলায় 
ঝরে পড়ে নষ্ট হয়। অথচ ফলসার রস সংরক্ষণ 
করলে বাজারের ‘লাইম’ বা ‘লেমন’ জুসের থেকে 
কোন অংশে কম সুস্বাদু হবে না। 
বাকুড়৷-পুরুলিয়| অঞ্চলে উন্নত জাত বেছে 
ঠিকভাবে চাষ করতে পারলে আঙ্রের ফলন খুব 
খারাপ হবেন। এবং দিল্লী-হায়দ্রাবাদ-ব্যাঙ্গলোরের 
'মত সুস্বাদু ন| হলেও খুব খারাপ হবেনা । এমনি 
বাজারে বিক্রী ন| হলেও ফল-সংরক্ষণ-শিল্লে এই 
আঙরের চাহিদ1 হবেন! বলা যায়ন| ৷ 
তেমনি আরও কয়েকটি ফল আছে য| এইসব 
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খর|-জেলার কাকুরে জমিতে ভালই হবে, যদি 
একটু যত্ন কর! যায়। --যত্ন বলতে জল, সারের 
যোগান এবং বাগানের উত্তর-পশ্চিম ধার দিয়ে 
নিম-ঝাঁউ ইত্যাদি গাছ লাগিরে গ্রীষ্মের গরম 
হাওয়ার দমকা অনেকট। আটকে দেওয়!। 
এইভাবে বাঁকুড়।-পুরুলিয়া-বীরভূম-আসানসোল- 
মেদিনীপুরে সাপে।টা, মোজাম্থি, নাগপুর কমল৷, 
পেয়ারা; কুল, আত! ইত্যাদি সহজেই চাষ করা 
যায় এবং এই ফলগুলো সংরক্ষণ শিল্পে কাজে 
লাগান যায়। ! 

ফলচ।ষের উপকারিতার আরও ছুএকটি নতুন 
দিক উল্লেখ না করলে এ বিষয়ে অবিচার কর! 
হয়। যেমন, আমাদের দেশে গোচারণের জমির 
বড় অভাব। এবিষয়ে বিদেশে যেমন করে থাকে 
আমরাও তাই করতে পারি। অর্থাৎ আম, 
নারকেল ব| লিচুবাগানে ঘাসের সঙ্গে কলাই, 
খেসারি। বরবটি, মটর ইত্যাদির চাষ কর! যেতে 
পারে। কোন জাতের ঘাস লাগাতে হবে 
এবিষয়ে একটু সাবধান হতে হবে। অর্থাৎ শণ, 
উলু বা কাশ ইত্যাদি গভীর শিকড় ঘাস যাতে 
বাগানে ঢুকে পড়তে না পারে সেদিকে সতর্ক 
থাকতে হবে। বছর বছর সার-জল দিলে এই 
ঘাস ও ডাল শস্তের যেমন উপকার হবে তেমনি 
ফলগাছেরও উপকার হবে। এই সব বাগানের 
গাছের ডাল যথেষ্ট উঁচুতে থাকবে, গরুতে ডালের 
কোন ক্ষতি করতে পারবে ন| । 

অনেকে মনে করতে পারেন ঘাসের শিকডে 
ফলগাছের খাবার খেয়ে নেবে এবং ফলগাছের 
ক্ষতি হবে। কথাট! সম্পূর্ণ সত্যি নয়। বস্তুতঃ 


পরীক্ষায় দেখ। গেছে যে, যদি বছর বছর জল-সার 
দেওয়! হয় তবে গাছের কোন ক্ষতিই হয় ন| ৷ 
এর প্রধান কারণ গাছের শিকড় মাটির গভীরে 
থাকে; অপরদিকে ঘাস ও অন্যান্য ডালশস্তের 
শিকড় থাকে মাটির ওপরের দিকে। তাছাড়৷ 
ঘাসের শিকড় বছর বছর পচে মাটিতে জৈবপদার্থ 
বাড়িয়ে দেয় ; মাটিতে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা 
বাড়ায় এবং গ্রীষ্মকালে মাটিকে অপেক্ষাকৃত 
শীতল ও আর্রর রাখে। 

ফলচ'ষের আর একটি দিক আছে য| অভিজ্ঞ 
ও যত্নশীল চাষী ছাড় অপ্যর| বিশেষ আমলে 
আনেন ন| ৷ আম, লিচু, নারকেল, কাঠাল 
ইত্যাদি বাগানে অন্ততঃ প্রথম দশ-পনের বছর 


যথেষ্ট জমি খালি পড়ে থাকে। এই সব জমিতে 
নান| রকম ফসল চাষ করে আয় বাড়ান যায়। 

জল ও সারের সুবিধ। থাকলে আলু-কপি- 
বেগুন চাষেও কোন অসুবিধা নেই। নতুবা, 
সাধারণতঃ ডাঙ।-চাষের ফসল যেমন কলাই, 
ছোলা, মটর, টম্যাটে! ইত্যাদি শীতকালে চাষ 
করা যায়। গ্রীষ্মকালে কুমড়ো, ককুড়, ঝিঙে, 
উচ্ছে। লাউ ইত্যাদি এবং বর্ষাকালে বরবটি, 
বেগুন, কুমড়ে।, চালকুমড়ে। এমনকি আউশ ধানও 
স্বচ্ছন্দে কর! যায়। 


পশ্চিমবাংলার কোন কোন অঞ্চলে ( ষেমন 
মুশিদাবাদের ধুলিয়ান ) আমবাগানে হলুদের চাষ 
বেশ লাভজনক । 


তেমনি হাওড়ার অনেক 





জায়গায় নারকেল বাগানে পানের বরোজ আজ 
একটি লাভজনক চাষ। এইভাবে ফলবাগানে 
বিভিন্ন খন্দে বিভিন্ন ফসলের চাষে উৎসাহ দিলে 
চাষীর আয় নিশ্চয়ই অনেক বাড়বে । 

ভূমির অবক্ষয় (Soil erosion) রোধ 
করার ক্ষেত্রে ফল গাছকে কাজে লাগান একটি 
নতুন প্রচেষ্টা বল! যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার 
মেদিনীপুর (উত্তর-পশ্চিম অংশ ), বাঁকুড়া; 
পুরুলিয়া ও বীরভূমের ( পশ্চিমাংশ ) যেসব 
জায়গার জমি উঁচু-নীচু বা গড়ানে (rolling 
180), সেখানে বর্ষায় বৃষ্টির তোড়ে মাটি ধুয়ে 
চলে যায়। এই সব জায়গায় উপযুক্ত ফলের 
গাছ লাগিয়ে বৃষ্টির জলের তোড় আটকানযায়। 

এই সব গাছের পাত| বেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট 
হওয়! দরকার এবং গাছগুলো! যেন বেশ ঝাঁকড়। 
হয়ে বাড়ে। কাজুবাদাম, জামরুল, গোলাপজাম, 
করমচা বাতাবীলেবু। আম, জাম, ফলস! ইত্যাদি 
ফলগাছ এই সব ক্ষেত্রে লাগান যেতে পারে। 
এমনকি কলাগাছও খুব কার্ধকরী হবে, যদি 
জমিকে ঢালের আড়াআড়িভাবে থাকে থাকে 
(Step cultivation) ছোট ছোট প্রটে ভাগ 
করে কলাগাছ লাগান হয়। শীত-প্রধান দার্জিলিং 
জেলায় জংলী আপেল (crab apple), প্লাম 
(Plum) ইত্যাদি ফলের গাছ লাগিয়ে এইভাবে 
ভূমি-অবক্ষয় রোধ করা যায়। 

এই ব্যাপারে বন বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে 
কাজ কর! যেতে পারে। মেদিনীপুরের কেলেঘাই 
ব| নদীয়ার বেথুয়াডহিরির কাছে বা মুশিদাবাদের 
মণিগ্রামের কাছে বা অন্যান্য জেলায় বিভিন্ন 
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অঞ্চলে যে বন-সম্প্রসারণের (Afforestation) 
কাজ হচ্ছে সেই সব জায়গায় যদি অর্জুন, সেগুণ, 
পলাশ, জারুল ইত্যাদি জঙ্গলের গাছের সঙ্গে 
সঙ্গে কতকগুলো জাতের ফলের গাছ যেমন আম 
(আঠির আম-_কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতের ), কাঠাল, 
কাজুবাদাম, কুল, জাম ইত্যাদি লাগান হয়, 
তাহলে একদিকে যেমন ফলের উৎপাদন বাড়ে 
অন্য দিকে তেমনি ভূমি-ক্ষয় রোধ হয় এবং আম, 
কাঠাল, জাম ইত্যাদি গাছ বুড়ো হয়ে গেলে কাঠ 
ও তক্তার জন্য বিক্রী করে উপার্জনও বাড়ান যায়। 

এবারে ফলচাষের এমন একটি দিকের প্রতি 
ফলচাষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে! যেটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ, অথচ যেটার দিকে তারা বিশেষ নজর 
দেন না। যেমন, রথের মেল! থেকে বা কোন 
নার্শারী থেকে সরল বিশ্বাসে যে আমের কলমি 
হিমসাগর বলে কিনে নিয়ে গেলেন; সাত-আট 
বছর অপেক্ষা করার পর দেখ| গেল সেটি আদে| 
হিমসাগর নয়; হয়ত ফজলি; নয়ত ল্যাংড় ৷ 
কিংব! আদে৷ কোন কলমের গাছই নয়। এমনও 
হতে পারে ভাল ফলন পাবেন আশা করে 
কিনেছিলেন? কিন্তু দশ-পনের বছরের পরও গাছে 
তেমন ফলল ন| । আপনি যে কিরকম নিরাশ 
হবেন ত! ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। অথবা, 
ধরুণ নারকেলের চারা কিনেছেন রথের মেলা 
থেকে ৷ দশ বছর পরও দেখলেন ভাল মুচি 
আসছেন|, ব| কাঁদিতে প্রায়ই ভূয়া নারকেল 
হচ্ছে বা ডাব অবস্থায় ফেটে জল বার হয়ে 
যাচ্ছে ইত্যাদি। কিংবা যে কাগজি বা পাতি 
লেবুর কলম কিনলেন, বা কলার তেওড়াটি নিয়ে 


গেলেন তাতে নানান ভাইরাস ও অন্যান্য রোগের 
ডিপো, যা চট করে চোখে পড়ল না। আপনার 
বাগানে লাগানর পর বছর খানেকের মধ্যেই 
দেখলেন গাছগুলো! নান। রোগে সাংঘাতিকভাবে 
আক্রান্ত । 

ধান-পাট কপি-মূলোর বীজে ভেজাল থাকলে 
ক্ষতিট| একট! মরনুমের; কিন্তু ফলগাছের চার! ব| 
কলমে দোষ থাকলে যে ক্ষতি হয় ত| বহু বছরের। 
এমনকি এই নিকৃষ্ট ফলগাছগুলে৷ দুই-তিন পুরুষ 
ধরেই বাগানের জমি দখল করে থাকে; কারণ 
লাগানর পর গাছ কাটতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হন। 

সুতরাং ফলচাষে বিজ্ঞ/ন-সম্মত নার্শারীর 
প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা লিখে বোঝান 
সম্ভব নয়। তবে দেশের অসংখ্য নার্শারীগুলোকে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিয়ে আসার কাজটাও সহজ 
নয়! এর জন্য চাই ফল-চাষে অভিজ্ঞ প্রচুর 
কর্মী, এবং নার্শারী-মালিকদের সহযোগীতা ৷ 

অবশ্য ব্লকে ব্লকে অভিজ্ঞ ও সৎ কর্মীর অধীনে 
ফলের নার্শারী স্থাপন করেও এই সমস্তার সমাধান 
কর! যায়। অন্ততঃ যেসব রক বিভিন্ন ফলচাষের 
জন্য বিখ্যাত সেই সব ব্লকে ২৫-৩০ বিঘার মত 
জমি নিয়ে আদর্শ ফলবাগান ও নার্শারী স্থাপন 
কর| যায় সরকারী উদ্যমে । কাছাকাছি এলাকার 
গ্রথম-শহরে এই নার্শারীগুলোর গাছের চাহিদ। 
নিশ্চয় অব্যাহত থাকবে এবং এই প্রকল্প 
লাভজনক ন| হওয়ারও কোন কারণ থাকবে না। 


এতক্ষণ অতি সাধারণভাবে ফলচাষ সম্বন্ধে 


কয়েকটা! বিষয়ের উল্লেখ করেছি। এর থেকে 
এট! পরিষ্কার হবে যে পশ্চিমবাংলায় জমির 


স্বল্পত। ফলচাষের অন্তরায় বলে যে একট! প্রচলিত 
ধারণা আছে তা অতিরঞ্জিত। বস্তুত: পশ্চিম 
বাংলার বহু জেলাতেই নানা ফলের ভাল ভাল 
বাগান আছে। আবার তাদের পাশাপাশিই 
এমন বাগান আছে যেগুলোর গাছে কোন যত্নই 
নেওয়। হয়না । ফলে গাছগুলোর অবস্থ। 
জরাজীর্ণ, ফলন অত্যন্ত কম। 

একট! উদাহরণ দিই । কৃষ্ণনগর থেকে ছোট 
লাইনে নবদ্বীপ গেলে পথের পাশে যত আম 
বাগান পড়বে তার বেশীর ভাগ গাছের ডালই 
পরগাছায় ভত্তি; ফলে গাছের চেহার! রুগ্ন এবং 
স্বভাবতঃই ফলনও খুব কম ৷ তেমনি দেখ! যাবে 
মুশিদাবাদ, লালবাগ, জিয়াগঞ্জে এমন অনেক 
আমবাগ।ন আছে যেগুলোর গাছের বয়স 
যাট-সত্তর পার হয়ে গেছে, অথচ এখনও সেই সব 
বাগানে নতুন কলম লাগ।নর (Underplanting) 
কথা ভাব! হচ্ছেনা। যাই হোক, ফলের 
বাগানের জমি ন| বাড়িয়েও যেসব বাগান আছে 
তাদের সমস্তাগুলে| যদি দূর কর! যায় তাহলেই 
ফলের উৎপাদন অনেক ঝ|ড়বে এবং ফল-চাষীদের 
উপকার হবে। 

ফলগাছ থেকে আয় পেতে গেলে ফলচাষের 
সমস্ত সমাধানে নতুন নতুন কি অগ্রগতি হয়েছে 
ত! জানতে হবে এবং চাষীদের জানাতে হবে। 
ফলচাষে নতুন নতুন চিম্ত। নান! দেশে নানাভাবে 
হয়েছে বা হচ্ছে । এটার ছুটো প্রধান দিক 
আছে। এক, ফলচাধীদের সমস্যাগুলো ফল- 
চাষের কৃষি-গবেষণাগারে রিশদভাবে অনুসন্ধান 
করে দেখ] ; ছুই, এই গবেষণার ফলগুলে। ফল- 
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চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়।। এখন কথ। 
হচ্ছে, প্রথম কাজটি অর্থাৎ ফলের চাষের সমস্যার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ। আমাদের পশ্চিমবাংলার 
মাটিতে পশ্চিমবাংলার জল-হাওয়।র পরিবেশে 
যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে ব| হচ্ছে কি? তা যদি 
ন! হয় তবে ফলচাষের নতুন চিন্ত! অনেকক্ষেত্রেই 
অন্যাদেশের ব| ভারতেরই অন্ত প্রদেশের, যেখানে 
ফলচাষে মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী দেওয। 
হয়েছে; সেখান থেকে আমাদের নিতে হবে এবং 
প্রয়োগ করতে হবে। 

পরিশেষে এ কথা আবার বলতে চাই যে, ফল 
চাষে নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবার জন্য 
দরকার ফলচাষে উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থ|। 
দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষনাগারে উত্তর 
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ভারতের আমের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের আমের 
সঙ্করের ফলে নতুন উন্নততর আমের স্থঞ্টি হয়েছে। 
আমের সঙ্করীকরণ এইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও পরীক্ষা! 
করে দেখা দরকার ৷ তাছাড়া কলম করা একটি 
অতি নিপুন কাজ। সে সম্বন্ধেও গবেষণা 
আরও বেশী হওয়। দরকার । 

পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে ফল- 
চাষীদের সঙ্গে আলাপ করে বাগান দেখে ফলচাষের 
বিভিন্ন সমস্যাগুলোর যথাযথ গবেষণার ব্যবস্থা! 
করতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফল গবেষণা! 
কেন্দ্র রয়েছে ৷ এইসব গবেষণ। কেন্দ্ৰে ফলের 
বিভিন্ন সমস্ত! নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আরও বেশী 
করে করা দরকার। এবং এইভাবেই ফলের উৎপাদন 
বাড়ানর সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তার সৃষ্টি হবে। 
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পেয়ারা ভালবাসে ন| এরকম ছেলেমেয়ে 
আমাদের দেশে খুব কমই আছে। বাস্তবিক 
ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এ ফলট| যে খুবই 
প্রিয় কেবল মাত্র তাই নয়--এর ভিটামিন সি-এর 
প্রাচুর্য তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে ৷ 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাড় শক্ত করতে ও 
হাড়ের বাড়ের জন্য এর প্রয়োজন খুব। ফল 
হিসাবে এর ব্যবহার ছাড়াও পেয়ারার তৈরি জ্যাম 
জেলি ইত্যাদিরও চাহিদ| খুব। পেয়ারাতে 
Pectin বেশী থাকার জন্যই জ্যাম, জেলি এত 
ভাল তৈরি হয়। তাছাড়। অন্য ফলের চেয়ে 
পাক! অবস্থায় পেয়ার! বেশী দিন ঠিক থাকে বলে 
এর চালান দেওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ । 
জমি 

উচু অথাৎ যে জমিতে জল দাড়ায় না, এমন 
জমি পেয়ারার পক্ষে ভাল ৷ অল্প সেচের স্তবিধ৷| 
থাকলে ভাল হয়। 

জমি সমতল হলে ভাল হয়। তবে ঢালু 
জমি ধাপে ধাপে সমতল করে নিতে হবে। 
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মাটি 

দোয়াশ মাটিই ভাল। খুব বেলে বা খুব 
এঁটেল মাটিতে পেয়ার! ভাল হয় না। সেচের 
ব্যবস্থা থাকলে রাঙামাটি অঞ্চলে পেয়ার! খুব 
ভাল হয়। 
বাগান সংরক্ষণ 

গবাদি পণ্ড বাগানের বেশ ক্ষতি করে। এজন্ত 
বেড! দেওয়ার খুব দরকার ৷ চৈত্রবৈশাখ মাসের 
গরম বাতাস ব| ঝড়ে অনেক সময় গাছের খুবই 
ক্ষতি করে ৷ যে দিক থেকে গরম বাতাস ব| 
বড় আসে সেদিকে শক্ত বড় গাছের সার বেড়ার 
মত লাগিয়ে দিলে উপকার পাওয়| যায়। 
বাগানের পরিচর্যা 

জমি ঠিকমত চাষ করে আগাছা! মুক্ত রাখতে 
হবে। পুরোন বাগানে বর্ষার আগে একবার ও 
বর্ষার পরে একবার মোট দুবার ভাল করে চাষ 
দেওয়। দরকার । বাগানের মধ্যে অন্ত ফসল 
করলে অবশ্য প্রয়োজন মত আরও চাষ দেওয়া 
চলবে। সবুজ সারের ব্যবস্থ। করতে পারলে 
খুবই ভাল হয়। 
গাছ নির্বাচন 

পেয়ারার কলম লাগানই ভাল। গুটি কলম, 
জোড় কলম ও চোখ কলম সবই পেয়ারায় ভাল 
হয়। বীজের চারাতে ফল ঠিক আগের মত নাও 
হতে পারে। সরকারী নার্শারী অথব। বিশ্বাসযোগ্য 
ভাল নার্শারী থেকে কলম যোগার করে লাগানো 
উচিত। 
গাছের দুরত্ব 

গাছ সাধারণতঃ ২৪১২৪ দূরে দুরে লাগান 


হয়। অবশ্য ২০ ১২* বা২* ১২৪" দৃয়ে দূরেও 
লাগান যেতে পারে। এতে একর প্রতি ৭৫ থেকে 
১০৮টি গাছ লাগান যায়। 
গর্ভ কর! 

লাগাবার অন্তত: এক মাস আগে ২০ বা ২৪ 
ফুট দূরে দুরে অন্ততঃ ছু'ফুট গভীর ও দের ফুট 
চওড়া করে গৰ্ভ করে ৭ দিন রেখে দিতে হবে ৷ 
আট দশ দিন পরে ওপরের মাটি তলায় ও তলার 
মাটি ওপবে দিযে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে। 
জমি যদি বিশেষ উর্বর! ন| হয় তাহলে গৰ্ভ পিছু 
১০ কেজি গোবর সার দেওয়া যেতে পারে। 
তবে সারের প্রয়োজন এই অবস্থায় খুবই কম। 
গাছ লাগান 

বিকালে গাছ লাগান ভাল। গর্তের মাটি 
কিছু সরিয়ে পেয়ারার কলম এমনভাবে লাগাতে 
হবে যাতে কেবল শিকড়ের অংশই মাটির তলায় 
যায় ও কাণ্ডের অংশ মাটির ওপরে থাকে । লক্ষ) 
রাখতে হবে জোড় কলমের জোড় অংশ বা চোখ 
কলমের জোড় অংশ যেন কোন মতেই মাটির 
সংস্পর্শে না আসে । লাগানর পর গোড়ার মাটি 
বেশ শক্ত করে হাত দিয়ে চেপে দিতে হবে, যাতে 
মাটি নরম না! থাকে। নইলে সেচের পর মাটি 
বসে যাবে ও গাছ হেলে যাবে। লাগানর পর 
গাছে একটা! শক্ত কাঠি দিয়ে ঠেকে দিতে পারলে 
ভাল হয়। লাগানর পর বেশ ভাল করে জল 
দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। 
লাগাবার সময় 

বর্ষার প্রারস্তেই গাছ লাগাবার ঠিক সময় ৷ 
এতে বর্ষার জলে গাছ সহজেই লেগে যায়। 
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সেচের ব্যবস্থা 

প্রথম অবস্থায় গাছে সেচের ব্যবস্থা ভাল 
রাখতে হবে। নিয়মিত বৃষ্টি না হলে মধ্যে মধ্যে 
জল দিতে হবে। বর্ষায় চার গাছে সপ্তাহে 
অন্ততঃ একবার করে জল দিতে হবে। ছৃ'তিন 
মাস পর অবশ্য মাসে দুবার দিলেই চলবে। 


লাগাবার পর প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার, 
সেচের ৪1৫ দিন পরে, গাছের গোড়ার মাটি 
খু'ঁচিরে দেওয়! ভাল; এতে গোড়ার মাটি আলগা 
হয়ে যাবে ও বাতাস চলাচল করে গাছের মাটি 
থেকে খাবার নেওয়া সহজ হবে। সার! বাগান 
বেড়! দিতে না পারলে প্রত্যেকটি চার! গাছে 
ছোট ছোট বেড়! দিয়ে ঘিরে দেওয়া যেতে পারে, 
ক্ষতে গরু ব| ছাগল গাছের ক্ষতি করতে না 
পারে। গাছের মাদায় কোন প্রকার আগাছ। 
জন্মাতে দেওয়। উচিত নয়। চোখ বা জোড় 
কলমের জোড়ের নীচে নৃতন ডাল দেখলে সঙ্গে 
সঙ্গে ওট| ভেঙ্গে দিতে হবে। পুরোন গাছের 
শুকনে| ব| রে।গ-লাগ। ডাল ভেঙ্গে দিতে হবে। 
রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা 

রোগ বা পোক! আক্রমণ করলে সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করে গাছকে রঙ্গ 
করতে হবে। গাছ ওপর থেকে শুকিয়ে যাওয়া 
রোগ die “back” দেখ! দিলে এ মাটিতে 
আর পেয়ারা পাছ লাগান উচিত হবে না। 
বাগানের জন্য জমি অন্যত্র ঠিক করতে হবে। 
সার প্রয়োগ 

সাধারণতঃ পেয়ার। গাছে সার দেওয়| হয় 
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না। তবে ভাল ফল পেতে হলে গাছ লাগাবার 
পরের বছর প্রতি গাছে ১৭ কেজি হিসাবে 
কম্পোষ্ট সার দেওয়া যেতে পারে। এঁ সারের 
হার প্রতি বছর ১০ কেজি হিসাবে বাড়িয়ে ১০০ 
কেজি পর্যন্ত বাড়ান যেতে পারে। পূৰ্ণ বয়স্ক 
অর্থাৎ ১০-১৫ বছর বয়সের গাছে ১০* কেজি 
গোবর সার, দেড় কেজি সুপার ফসফেট, ১ কেজি 
পটাশ; ১ কেজি ইউরিয়! দিলে ভাল হয়। গোবর 
সার কম দিলে ইউরিয়ার পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে 
দেওয় দরকার। বর্ধার পর সার দেওয়া ভাল। 
পেয়ারার শিকড় মাটির খুব গভীরে যায় না, 
সেইজন্য সার ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গভীর করে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। | 
ফল ধরা 

সাধারণতঃ পেয়ার গাছে দরবার ফল হয়। 
একবার বর্ষাকালে ও আর একবার শীতকালে ৷ 
শীতকালের ফল অবশ্য স্বাদে ও গন্ধে বেশী ভাল । 
অবশ্য বর্ধার ফলের চাহিদাও কম নয়। যে গাছে 
বধায় ফল আসে, সাধারণতঃ সে গাছে শীতকালে 
ফল আসেনা । তবে ইচ্ছামত গাছকে শীত বা 
ব্ধাকালে ফল দেওয়ার উপযুক্ত করে নেওয়! যেতে 
পারে। শীতকালে ফল পেতে হলে গ্রীদ্মের 
আগে অর্থাৎ বসস্তকালে গাছের গোড়া কুপিয়ে 
মাটি সরিয়ে দিতে হবে, যাতে শিকড়গুলে। 
বেরিয়ে আসে; আর গাছে জল দেওয়! বন্ধ করে 
দিতে হবে। এতে গাছের পাতাগুলো হলদে 
হয়ে যাবে। এইভাবে ১০।১২ দিন রেখে সাঁর- 
মাটি দিয়ে শিকড় ঢেকে দিলে কিছু দিন পরে এ 
গাছে নতুন পাত| বের হবে, পরে বর্ষাকালে ফুল 





আসবে । এঁ ফুল থেকে যে ফল আসবে সেই 
ক্ল শীতকালে পাকবে। 

পেয়ারার জাতের মধ্যে এল-৪৯, সফেদ| ও 
হারিজাই এ অঞ্চলে সব চেয়ে ভাল হয় বলে 
দখ। গেছে । এদের আকার বেশ বড। খেতে 
মষ্টি ও সুগন্ধযুক্ত। বারুইপুরের পেয়ারা ফলে 
[থেষ্ট তবে অন্য জাতের তুলনায় এতে বীজ বেশী 
য়। আকারে অবশ্য বড়ই হয়। এ ছাড়! এক 
দাতের পেয়ার। হয় যার ভিতর লাল। এই 
পয়ারার মিষ্ট কম ও স্বাদে সামাগ্ত টক। 
সাপেল বলেও আর একটি জাত আছে। 


তবে এ জাতগুলি তত জনপ্রিয় নয়। 
ফল সংগ্রহ 

জ্যাম বা জেলি করবার জন্য পেয়ার! পাকবার 
বেশ আগে পাড়তে হবে। খাবার জন্য পেয়ারা 
ঠিক পাকার আগে পাড়লে ভাল হয়--কারণ 
গাছে পাকতে দিলে পাখীতে নষ্ট করে দিতে 
পারে। 

ঠিকমত চাষ করতে পারলে গাছ প্রতি ৫০০ 
থেকে ১০০০টি ভাল ফল পাওয়া যায় এবং এতে 
গাছ প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা নিশ্চয়ই পাওয়| 
যাবে। এই হারে একর প্রতি ১০*০ থেকে ২০০০ 
টাক! পর্ধস্ত পাওয়| যেতে পারে। 
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রূপে; গুণে, স্বাদে লিচু একটি উপাদেয় 
হণ এতে প্রচুর পরিমাণ খনিজ, শৰ্কর| জাতীয় 
দার্থ ও ভিটামিন ‘সি’ থাকায় 
পুষ্টিকর ফলও বটে । ৮ 
লিচুর উৎপত্তি স্থান চীন দেশ। ওখান 
থেকে এ গাছ আমাদের দেশে এসেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে মুশিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণাঃ - 
হুগলী ও হাওড়া জেলার কিছু অংশে লিচু বেশী 
হতে দেখা যায়। 
জলবায়ু 
লিচুর ফলন ঠিক ঠিক জলবায়ুর ওপর নির্ভর 
করে। ঠাণ্ড! ও গরম যে জায়গায় দুই-ই প্রখর, 
কিন্তু শীতে যেখানে তুষারপাত হয় না৷ আর গ্রীশ্বে 
যেখানে আবহাওয়ায় আদ্রতা বেশী 
বিষ্ণুপদ চাকলাদার জায়গায় লিচু খুব ভাল হয়। 0. 








সহকারী উদ্ধানতত্ববিদ, কৃষ্ণনগর | 
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গ্রীষ্মের সময় বাতাসের আদ্রতা কম থাকলে 
ফল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা! বেশী থাকে, তবে 
ফল ধরার পর ২-১টি সেচ দিতে পারলে ফাটার 
সম্ভাবন। কম থাকে আর ফল ঝড়েও কম। 


ভাল জল নিকাশের ব্যবস্থ। আছে এ রকম 
বেলে দোআশ ব| গভীর দোআশ জৈব সারযুক্ত 
মাটি লিচু চাষের পক্ষে ভাল। 
জাত 

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত দেশী মজঃফরপুর) 
বোস্বাই, এলাচি ও চায়ন। জাতের লিচুই প্রধান। 
বিভিন্ন জাতের গুণাগুণ নিচে দেওয়| হল। 

দেশী--জলদি জাতের লিচু মে মাসের প্রথম 
সপ্তাহের দিকে পাকতে আরম্ভ করে। ফলে 
প্রচুর, প্রায় প্রতি বছরই ফলে। কিন্তু একটু 
টক স্বাদ আর আটি বড় । 

£ফেরপুর_মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 

পাকতে আরম্ভ করে । মোটামুটি মিষ্টি, কিন্তু 
আটি একটু বড় ৷ 

বোম্বাই--মে মাসের মাঝামাঝি পাকতে 
আরম্ভ করে, বেশ মিষ্টি, ফলেও প্রচুর, প্রায় 
প্রতি বছরই ফলে ৷ আ'টি মাঝারি । 

চায়ন৷--মে মাসের মাঝামাঝি পাকে, 
আকারে সব জাতের চাইতে বড়, খুব মিষ্টি, স্বাদে 
অতুলনীয়, আটি খুবই ছোট, কিন্ত ফলন কম। 
শীস মোটা। 

এলাচি-_-মে মাসের শেষে ও জুন মাসের 
প্রথমে পাকতে আরম্ভ করে। খুব মিষ্টি, আটি 
ছোট, ফলন মাঝারি। 


৩৭ 


বংশ বিস্তার 

সাধারণতঃ গুটি কলম করে বংশ বিস্তার 
কর! হয়। কলম করার আগে মূল গাছ ব! 
জননী গাছের অর্থাৎ যে গাছ থেকে কলম কর! 
হবে তার নির্বাচন ঠিকমত কর! দরকার । সঠিক 
ও ভাল জাতের অধিক ফলনক্ষম; মোটামুটি 
সতেজ ও নীরোগ গাছ হওয়া দরকার ৷ 

কলম করার জন্য, জুন মাসের শেষে ব| 
জুলাই মাসের প্রথমে জননী গাছ থেকে, সতেজ, 
নীরোগ ও পেন্সিলের মত মোট! ১২-২ বছরের 
ডাল বাছাই কর! দরকার। এ রকমের ডালের 
ডগ! থেকে ১ ফুট নিচে ২ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়। 
ছাল তুলে ফেলে, একটু 591808% B, পাউডার 
লাগিয়ে ১-২ সপ্তাহ রাখার পর এ কাট! 
জায়গায় মাটির প্লাসটার এমনভাবে লাগাতে 
হবে যাতে কাট জায়গার ওপরে ও নিচে ২-৩ 
ইঞ্চি পরিমাণ অংশ মাটি দিয়ে ঢাকা পরে। 

এই প্লাসটার সাধারণতঃ ২ ভাগ মাটি, 
১ ভাগ বালু; ১ ভাগ পচা গোবরসার ব৷ 
পাত! পচ। সার পরিমাণ মত জল দিয়ে 
মিশিয়ে তৈরি কর! হয়। এই প্লাসটারের 
ওপর ৯” লম্বা ও ৯” চওড়া ২০০ গজের 
এলকাথিন ক।গজ দিয়ে জড়িয়ে ভালভাবে দড়ি 
দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এলকাথিন কাগজের 
জন্য ভিতরকার জলীয় অংশ বের হতে পারে না, 
তাই আর জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় ন|। 

প্রায় ৬-৭ সপ্তাহ পরে প্রচুর শেকড় বের 
হবে, তখন গুলের নিচে চাকু দিয়ে ডালের প্রায় 
& অংশ গভীর করে কাট। হয়। এর প্ৰায় 


১ সপ্তাহ পরে; গুল সমেত গোট! ডাল কেটে 
নাবিয়ে মাটির টবে ছায়ায় রেখে যত্ন কর! হয়। 
পরের বছর বাগানে লাগাবার উপযুক্ত হবে। 
গাছ লাগাবার পদ্ধতি ও সময় 

বেঁটে জাতের গাছ যেমন চায়না, ৩০ ফুট 
দূরে দূরে লাগানো! উচিত। আর উচু জাতের 
গাছের দুরত্ব ৩৫ ফুটের কম হওয়া উচিত নয়। 
এক সারি থেকে আর এক সারির দুরত্ব ৩৫ ফুটের 
মত হওয়। দরকার । কলম বর্ষা আরম্ভ হওয়ার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাগ।নে। দরকার। গাছ 
লাগাবার ২-১ মাস আগে গর্ত খুড়ে প্রতি গর্তে 
প্রায় ৩০ কেজি ভাল পচ। গোবর সার ও ৫০০ 
গ্রাম হাড়ের গুড়ে! বা সুপার ফসফেট দিয়ে 
গর্তের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করা 
দরকার । 

কলম লাগাবাঁর পর ভাল পরিচর্যা! দরকার । 
তা না হলে লিচুর কলম বাঁচান খুব কষ্ট হয়। 
লিচু বাগানের জমি যাতে কখনও শুকিয়ে ন| 
যায় তার প্রতি নজর রাখ! দরকার ৷ প্রয়োজন 
মত সেচ ও নিড়েন দেওয়াও দরকার । ছোট 
অবস্থায় গাছ, গ্রীষ্মকালে আংশিকভাবে ঢেকে 
দিলে ভাল হয়। 

গাছের বয়স ও জমির উর্বরভার ওপর নির্ভর 
করবে সারের পরিমাণ । ভাল ফলন পেতে হলে 
‘সঠিক পদ্ধতি, সঠিক পরিমাণ ও সময় মত সার 
ও পরিচর্য। কর| দরকার । 

মোটামুটিভাবে প্রতি ফলম্ত গাছে :-- 
(১) জুন মাসে অর্থাৎ বর্ষার প্রথমে ১২ কেজি 
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এ্যামোনিয়াম সালফেট, (২) গোবর সার 
১০০ কেজি, স্থপার ফসফেট ১২ কেজি ও 
মিউরিয়েট অফ পটাশ ১ কেজি দিতে হবে। 
সার ঠিক গাছের গুঁড়িতে না দিয়ে গুঁড়ি থেকে 
কিছুট। দূরে, যেখানে গাছের ডাল শেষ হয়েছে 
তার চারদিকে পরিমাণ মত ছড়িয়ে ভাল করে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া দরকার ৷ 
পরিচর্যা 

লিচুর বাগান আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার রাখ! 
দরকার। কিন্তু এর শেকড় অগভীর বলে বেশী 
খোড়াও খারাপ, তাই বছরে ৩-৪টি চাষই যথেষ্ট। 
প্রথম অবস্থায় যখন গাছ ছোট থাকে সেই সময় 
সবুজ সার, সবজি ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। 

লিচুর ডাল ছাঁটাইয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় 
না। ফল পাড়ার সময় যে ডাল ভাঙ্গা হয় তাই 
যথেষ্ট। তবে শুকনে! রোগাক্রান্ত ডাল ছাটাই 
কর! দরকার । 
ফল ধরার সময় ূ 

কলম লাগাবার ৬-৭ বছর পর থেকে ফল 
ধরতে আরম্ভ করে, তবে ১০ বছরের আগে ভাল 
ফলন দেয় না। প্রায় ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত 
ফলন ভাল পাওয়া যায়। পরীক্ষা! করে দেখ! 
গেছে বাগানে এক জাতের গাছ না লাগিয়ে ২-৩ 
জাতের গাছ লাগালে ফলন ভাল হয়। ফল 
ঠিকমত পাকার পরই পাড়া দরকার, তা না হলে 
টক হয়। 

লিচু পাড়ার ২ দিন পরই রঙ নষ্ট হয়ে যায়, 
তাই খুব বেশী দূরে টাটকা ফল হিসাবে চালান 
দেওয়া! সম্ভব নয়। কিন্তু লিচুর সংরক্ষিত ফল : 





Canned Fruit হিসাবে চাহিদা অনেক। আর 
রোদে খুব ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে শুকনে| ফল 
হিসাবে ব্যবহার কর! চলে । 
রোগ ও পোকা 

লিচুতে রোগ ও পোকার উপদ্রব খুবই কম। 
পোকার ভিতর “মাইট”ই প্রধান। এর 
আক্রমণের ফলে পাতার নিচে বাদামী রঙের 
ভেলভেটের মত একট! পরদ! পরে । পাতার রস 
শুষে খায় বলে পাত৷ প্রথমে কুঁকড়ে যায়; পরে 
শুকিয়ে যায়। প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত পাত৷ 
ছাটাই করে পুড়িয়ে ফেল! দরকার আর “সালটাফ” 
গ্রাম ২০০ লিটার জলে মিশিয়ে 
ভালভাবে গাছে Power Sprayer দিয়ে 
পাতায় ও গু ডিতে ছেটানে। দরকার । 

মাঝে মাঝে ফলের ভেতর এক প্রকার 


২০০-৩০০ 


পোকার আক্ৰমণ হয়, বিশেষ করে যদি ফল 
পাকার সময় বৃষ্টি হয়। প্রতিকার হিসাবে 
শতকর| ৫০ ভাগ শক্তিযুক্ত মেলাথিয়ন, ফল 
ধরার পর Power Sprayer দিয়ে ছেঁটানে! 
দরকার। কিন্তু ওষুধ দেবার অন্ততঃ ২ সপ্তাহ 
আগে ফল পাড়! উচিত নয়। 
ফল ঝরে যাওয়া ও ফাটা! 

দেখা যায় লিচুর ফল পুষ্ট হওয়ার পর 
প্রচণ্ড “লু” বইলে বা ফল ধরার অনেক দিন 
খরার পর হটাৎ বৃষ্টি হলে; ফল ফেটে যায় আর 
ফল ঝরেও যায়। 

তাই মুকুল ধরার পর ১ বার এবং ১ মাস 
পর, বৃষ্টি না হলে আরেকবার সেচ ভালভাবে 
দিলে ফল ঝরার বা ফাটার সম্ভাবন! কম থাকে; 
ফলের আকারও বড় হয়। 
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পেপে একটি 


অর্থকরী 
ফসল 





এদেশে পেঁপের চাহিদ। খুব। এটা যে 
কেবলমাত্র ফল হিসাবে ব্যবহার হয় তা নয়। 
বীজ ও মোরব্বার জন্যও ব্যবহার হয়, তাছাড়া 
ওষুধের জন্যও এর চাষ কর! হয়। বাংলাদেশের 
প্রায় সব রকম জমিতেই এর চাষ হয়। তবে 
যে জমি জলে ডুবে যায় বা জল নিকাশের ব্যবস্থা 
নেই, এরকম জমিতে এর চাষ হয় ন| । 

স্বাস্থাপ্রদ ও খাছ হজম করার শক্তির জন্য 
পেঁপে বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে পরিচিত। 
এতে খাদ্যপ্ৰাণ এ, ৰি, বি-২ ও সি প্রচুর পরিমাণে 
আছে। মনে হয় একমাত্র আম ছাড়া আর 
কোন ফলেই খাচ্াপ্রাণএ এরমত প্রচুর নেই। 








ফল পাকার সঙ্গে সঙ্গে খ।ছাপ্রাণ সি এতে বাড়তে 
থাকে। এর শর্কর! জাতীয় উপাদান বিশেষ 
ভাবে শক্তিবর্ধক বলে বিবেচিত। কাচ! পেঁপেতে 
«পপিন” নামক উপাদান থাকার জন্য প্রোটিন 
জাতীয় উপাদান হজম করার বিশেষ সহায়ক । 
পেঁপে গাছ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয় 

ক) একপ্রকার গাছে কেবলমাত্র স্ত্রীফুল 
হয়, যে গাছের প্রত্যেকটি ফুলই একটি করে পেঁপে 
উৎপন্ন করে। পুরুষ গাছের ফুলের রেণুর সাহায্যে 
এর ফল ধরে। ফলগুলি বেশী বড় হয় ও ফুলের 
ভিতর বীজ থাকে । 

খ) আর এক প্রকার গাছের ফুলে পুংকেশর 
ও গর্ভকেশর দুই থাকে। যার প্রত্যেকটি ফুলেই 
যদিও ফল ধরে কিন্তু ফলগুলি বড় হয় না ব| 
আকারও ঠিক থাকে না) ফলের বৌটাগুলি 
খুব লম্ব। হয়। 

গ) আর এক রকম গাছ আছে যার ফুলে 
কেবলমাত্র পুংকেশর থাকে এবং কোন ফল ধরে 
ন।। এই গাছ যদিও নিজে ফল দেয় না? কিন্ত 
স্ত্ৰী ফুলযুক্ত গাছগুলিকে ফল ধরতে সাহায্য করে। 

উপরের লেখ! গাছ ছাড়াও কোন কোন 
গাছ দেখা যায়, যে গাছের ফলে মোটেই বীজ 
থাকে না। এরকম ফল স্ত্রী ফুলযুক্ত গাছে ধরে, 
কিন্তু কাছে কোন পুরুষ ফুলযুক্ত গাছ না থাকায় 
ফুল নিষিক্ত হতে পারে ন|৷ ফলগুলিও বিশেষ- 
ভাবে পুষ্ট হতে পারে না। 
আবহাওয়া 

ভিজ! ও গরম আবহাওয়ায় পেপে চাষ ভাল 


হয়। তবে শুকনে| ও গরম জায়গায় অবশ্য 


সেচের ব্যবস্থা থাকলে ও ভিজ! ঠাণ্ড। আব- 
শি এর চাষ মন্দ হয় ন| । 

বাংলাদেশের মোটামুটি সব রকম জমিতেই 
এর চাষ ভাল হয়। লাল মাটিতে সেচের 
স্মুবিধ৷| থাকলে এর চাষ বেশ ভাল হয়। : 
জাতি 

জাতি হিসাবে ওয়াশিংটন, মধুবিন্দু (হানি- 
ডিউ) আর সিলোন এই তিন জাতের পেপে 
এ অঞ্চলে বেশ ভাল হয়। ওয়াশিংটন পেঁপে 
বেশ বড় হয়; তবে স্বাদ খুব ভাল নয়। 
মধুবিন্দু ফল বিশেষ বড় হয় না, তবে স্বাদ খুব 
ভাল ও মিষ্টি। সিলোন জাতের পেপে এ 
ছুটির মাঝামাঝি ৷ 
বীজতলা 

বীজ থেকে চার! উৎপন্ন করে সেই চার! 
লাগিয়ে এর চাষ করা হয়। খুব বেশী পুরোন 
বীজে গাছ হয় না। স্থুপুষ্ট ফল থেকে বীজ 

গ্রহ করে ভাল করে জলে ধুয়ে ছাই মাখিয়ে 

ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে বীজ বাতাস-শৃষ্য কোটায় 
তুলে রাখা হয়। অবশ্য সদ্ধ সংগ্রহ কর! বীজে 
ভাল গাছ হয়। 

অন্তান্য সবজির মত উঁচু বীজতল| তৈরী করে 
৪১৫৬ দূরে দূরে বীজ বুনতে হয়। চারা 
গজালে বীজতলার মাটি অল্প অল্প খু চিয়ে দিতে 
হবে ও প্রয়োজনমত ঝাড়ানি দিয়ে সেচ দিতে 
হবে। ১০ থেকে ১২ ইঞ্চির মত চার! বড় 
হলে, তুলে নিয়ে জমিতে লাগাতে হয়। লাগাবার 
জন্য বীজতল। থেকে এমনভাবে চার। তুলতে হবে 
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যাতে চারার শিকড়ে কোন আঘাত না লাগে 
বা কেটে না যায়। বেশ কিছু মাটি সমেত চারা 
তুলে আনতে হবে। সুবিধা থাকলে মাটির 
ভাড়ে ভাল মাটি দিয়ে বীজ বপন করতে 
পারলে ভাল হয়। এতে এক জায়গ| থেকে 
অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া সহজ হয় আর 
শিকড়েও আঘাত লাগে না। বৈশাখ মাসের 
শেষের দিকে বীজতলায় বীজ ফেলতে হয়, 
যাতে আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে জমিতে চারা- 
গুলি লাগানে। যায়। 
গাছ ল!গাবার সময় 

সাধারণতঃ বর্ষার গেড়াতে অর্থাৎ আধাঢ়ের 
প্রথমেই চারাগুলি জমিতে বসানে| দরকার, যাতে 
চারাগুলি বর্ষার জলে তাড়াতাড়ি লেগে গিয়ে 
এ বছরেই ফল দিতে পারে। বর্ষার পরে গাছ 
লাগালে গাছ বাড়তে সময় নেয় ও ফল ধরতে 
প্রায় ৭৮ মাস দেরী হয়ে যায়। 

গাছ লাগাবার দুরত্ব ৭১৫৭ ৰ| ৮১৮ 
হওয়াই ভাল। ৭ ফুট বা ৮ ফুট দূরে দূরে ২ ফুট 
গভীর করে; গাছ লাগাবার এক ম।স আগে, 
গর্ত করতে হবে ও ৭ দিন পরে এঁ গর্তের উপরের 
মাটি তলায় ও তলার মাটি উপরে দিয়ে বুজিয়ে 
দিতে হবে। গর্ত বুজাবার সময় গর্ত পিছু আধ 
মণ বা ২০ কেজি কম্পোস্ট সার গর্ভের মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এইভাবে রাখার 
একমাস পরে প্রতিটি গর্তে এক ফুট দূরে দুরে 
ছুটি বা তিনটি করে চারা লাগাতে হবে ৷ 

সাধারণতঃ বর্ষার শুরুতে সন্ধ্যার সময় চার! 


৪২ 


লাগান হয়। চার! বীজতল। থেকে তুলে এনে 
লাগাতে হলে চারার কয়েকটি ঝড় পাত| কেটে 
দেওয়া ভাল। কেবলমাত্র খুব ছোট কচি 
পাতাগুলি থাকবে। এতে গাছ ঢলে পড়বে ন| ৷ 
অবশ্য মাটির ভাড়ে তৈরি কর! চার! লাগাতে 
হলে কেবলমাত্র সাবধানে ভাড় ভেঙ্গে লাগিয়ে 
দেওয়| চলবে। পাত৷ কাটার প্রয়োজন থাকবে 
ন|। লাগাবার পর মাটি বেশ করে চেপে দিতে 
হবে ও বৃষ্টি না হলে প্রচুর জল দিয়ে গোড়। 
ভিজিয়ে দিতে হবে। যেসব অঞ্চলে গ্ৰীষ্মকালেও 
মাটিতে কিছু রস থাকে, সেখানে সেচের দরকার 
হয় না । 
বাগানের পরিচর্যা 

কয়েক মাস পরে গাছগুলি বাড়লে সব 
গাছেই প্রায় ফুল আসছে দেখতে পাওয়া যাবে ৷ 
বাগানে প্রত্যেকটি মাদ|য় একটি করে স্ত্ৰী ফুল 
যুক্ত ভাল গাছ রেখে অন্য গ|ছগুলি কেটে দিতে 
হবে। অবশ্য প্রতি ১০টি স্ত্রী ফুলযুক্ত গাছের 
জন্য একটি করে পুরুষ ফুলযুক্ত গাছ রেখে দিতে 
হবে; নইলে ফল ভাল হবে না। 
সার প্রয়োগ 

আমাদের দেশে সাধারণতঃ গাছে আর সার 
দেওয়া হয় না। তবে ছয় মাস পর পর গাছ 
প্রতি আধ মণ কম্পোস্ট সার ও ১ কেজি রেড়ির 
খোল দিতে পারলে ভাল হয়। আধাঢ মাস 
ও মাঘ মাস সার দেবার ভাল সময় । 

বাগান সব সময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। 
মাঝে মাঝে বাগানের জমির মাটি খুব অল্প গভীর 
করে খুড়ে দেওয়া দরকার, বাতাস চলাচলের 





জন্য। মাটি গভীরভাবে খোঁড়া মোটেই উচিত নয়, 
কারণ এতে গাছের শিকড় কেটে যাওয়ার 
সম্ভাবন! থাকে । পেপে গাছের শিকড় মাটির খুব 
গভীরে যায় ন| । 
ফল সংগ্রহ 

গাছে ফল এলে দেখ যায় প্রায়ই একসঙ্গে 
অনেক ফল আসে ও খুব ঘন থাকে; তাতে সব 
ফলগুলি ঠিকমত বাড়তে পারে না । এ রকম 
অবস্থায় কিছু ফল পেড়ে পাতল! করে দেওয়| 
দরকার, যাতে গাছের অন্ত ফলগুলি ঠিকমত 
বাড়তে পারে। কাঁচা ফল পাড়বাঁর সময় দেখতে 
হবে যাতে বড় ফল ন! পাড়! হয়, আর এমনভাবে 
পাড়তে হবে; যাতে যে ফলগুলি গাছে থাকলো 
সগুলি ঠিকমত বাড়তে পারে। ফলন হিসাবে 
গাছ প্রতি আধ মণ ফল অতি সহজেই পাওয়া 
[]য়। 

ঠিকমত গাছ লাগালে ও গাছ বাড়তে পেলে 
ক বছরের মাথায় এর ফল পাকতে থাকে ও 


পাড়বার সময় হয়। পেঁপে ফল গাছে পাকতে 
দেওয়া ভাল নয়। একটু হলদে রঙ ধরলেই 
পেড়ে নিয়ে পাকিয়ে নিতে হবে; নইলে পাখীতে 
ফল নষ্ট করে দেয়। 

তিন বছরের বেশী পেঁপে গাছ রাখা লাভের 
হয় ন|। 
রোগ ও পোকা 

সাধারণতঃ মোজেক ব| পাতা-সাদ। ও কুঁকড়ে 
যাওয়া রোগই বেশী। এতে গাছের খুবই ক্ষতি 
করে। আক্রান্ত গাছ সঙ্গে সঙ্গে কেটে পুঁতে 
ফেলা দরকার । পেঁপের আসল শত্ৰু আমাদের 
দেশে গবাদি পশু আর বাঁদর ও হনুমান ৷ 

ঠিকমত যত্ধ নিয়ে পেঁপে চাষ করলে একর 
প্রতি এক হাজার টাকা অল্প আয়াসেই লাভ 
কর! যায়। এক একর জমিতে প্রায় ৬৮০টি 
গাছ লাগান চলে। এর মধ্যে যদি ৬০* গাছও 
ঠিকমত ফল দেয় তাহলে প্রায় ৩০* মণ ব| তার 
কিছু বেশী ফল নিশ্চয়ই পাওয়| যাবে ৷ 
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নিখিল চন্দ্র পাল 


হর্টিকালচারল এ্যাসিস্টেণ্ট, কল! গবেষণাকেন্ত্র টু চুড়া। 


কৃল৷ সহজপাচ্য, পুষ্টিকর এবং উপাদেয় 
ফল। বছরের প্রায় সবসময়েই পাওয়া যায় এবং 
অন্যান্য ফলের তুলনায় দামে সন্ত।। কার্ধো 
হাইড্রেট ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ 
ও যথেষ্ট ভিটামিন এতে আছে। চাহিদার 
তুলনায় উৎপাদন এত কম যে দিনে মাথাপিছু 
গড় পরিমাণ ১৫ গ্রামের বেশী পাওয়া যায়ন| ৷ 
পশ্চিমবঙ্গে কলাচাষের জমির পরিমাণ মাত্র 
একর এবং হুগলী, ২৪ পরগণা, 
মেদিনীপুর এবং নদীয়। জেলাতেই বেশী চাষ হয়। 
তবে উচ্চ ফলনশীল উৎকৃষ্ট জাতের কল! লাগিয়ে 
এবং জমির পরিমাণ বাড়িয়ে এর উৎপাদন 
বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। 

মাটি ও আবহাওয়া-_উচু জমি, যেখানে 
জল দীড়ায় না, কলাচাষের উপযুক্ত। প্রায় 
সব মাটিতেই কলার চাষ সম্ভব। তবে উর্বর 
দোয়াশ মাটিতে সব থেকে ভাল হয়। বেলে 
দোয়ীশ বা কাদামাটিতেও কলার চাষ কর! যায়ঃ 
কিন্ত কাদীমাটিতে পরিচর্যা ভাল হয়না, ফলে এটে- 
ওপরে উঠে আসে; গাছ বাড়ে নাঃ ঝড়ে পড়ে 
যাওয়ার সম্ভাবন! থাকে । 

জোলে। অথচ গরম আবহাওয়ায় কল! ভাল 
হয়। শুরু আবহাঁওয়। এবং বেশী ঠাণ্ডায় কল! 
ভাল হয়ন৷। 

কলাচাষে জলের প্রয়োজন আছে। মাসে 
২” ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হলে, কলা গাছের 
পক্ষে যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বর থেকে মে 
মাস পৰ্যন্ত বৃষ্টি হয়ন| বললেই চলে; এ সময়ে 
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সেচের বন্দোবস্ত থাক! উচিৎ। 

জমি তৈরি-_কলাগাছ লাগাবার আগে 
জমিটি ভাল করে লাঙ্গল দিয়ে তৈরী করে নিতে 
হয়। অনুর্বর জমিতে সবুজসার দিয়ে জমির 
উর্বরত! বাড়ানো উচিং। সবুজ সারের জন্য 
একরপ্রতি ধইঞ্চ। বীজ ১৪-১৫ কেজি অথবা সন 
বীজ ২০-২৫ কেজি বোনা হয়। চার! বসানোর 
আগেই জমির চারধারে নাল! কেটে জল 
নিকাশের ব্যবস্থা কর! উচিৎ যাতে জমিতে 
জল ন| জমে। 

বংশ বিস্ত/র__চারাগছ ব| তেউর থেকে 
সাধারণতঃ কলার বংশ বাড়ে। সরু লম্বা 
পাতার চার! চওড়া পাতার চারার চেয়ে ভাল। 
পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে সম্পূর্ণ মূলগ্রস্থি 
অথব| তার কোন ক্ষুদ্র অংশ থেকেও বংশ 
বাড়ানে| সম্ভব । ফল হওয়া ব| না হওয়া ছুই 
গাছের মূলগ্রন্থিই ব্যবহ।র কর! চলে। 
_ মুলগ্রস্থির অংশ ব্যবহারে কাদি আসতে সময় 
একটু বেশী লাগলেও ফলনের বিশেষ তারতম্য 
হয়না ৷ তিন থেকে চার মাসের চার! লাগান 
উচিৎ। এ সময়ে লম্বা জাতের চারা 8-৫" 
পৰ্যন্ত উচু হয় এবং বেঁটে জাতের চার! ৩-৪“ ফুট 
পর্যন্ত উচু হয়। এর চেয়ে বড় চার! লাগালে 
ফলনের ক্ষতি হয়। 

চার! বসান--১৮ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ও 
গভীরভাবে গর্ত করে গর্ত প্রতি ২০ কেজি গোবর 
সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে চার! বসান উচিৎ । 
গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিতে হয়। 

এক গাছ থেকে আর এক গাছের দূরত্ব কলার 
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জাতের ওপর নির্ভর করে। লম্বাজাতের কলাগাছ 
(চাপ, মর্তমান প্রভৃতি) ৯-১০ ফুট অন্তর; মাঝারী 
জাতের কলাগাছ (জ্যায়েপ্ট গভর্ণর) ৮ ফুট অন্তর 
এবং বেঁটে জাতের কলাগাছ ( কাবুলী ) ৬ ফুট 
অন্তর বসানো হয়। ঝাড় পিছু কটি চার! রাখা 
হবে এবং বাগান একই জায়গায় কতদিন থাকবে 
এর ওপরও কলাগাছের দুরত্ব নির্ভর করে । 

জ্যৈষ্ঠআষাঢ় মাসেই কলার চারা! বসানোর 
উপযুক্ত সময়। অবশ্য জলসেচের ব্যবস্থা! থাকলে 
শীতের সময় বাদ দিয়ে বছরের সবসময়ে কলার 
চার বসানো চলে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই 
কলার চার! লাগানো উচিত। প্রয়োজন হলে 
আশ্বিন-কাত্তিকেও লাগানে। চলে । তবে গাছে 
জল দেওয়ার দরকার হয়। 

সার প্রয়োগ_ উপযুক্ত পরিমাণে সার 
দেওয়| কলাচাষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । নাই- 
ট্রোজেন সার দিলে শুধু যে ফলনই বাড়ে তা নয়, 
তাড়াতাড়ি ফলেও ৷ পরীক্ষায় দেখ! গেছে যে 
ঝাড়প্রতি বছরে ৮ আউন্স নাইট্রোজেন দেওয়া! 
যুক্তিযুক্ত । ফসফেট এবং পটাশ প্রয়োগে ফলনের 
ওপর বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া না থাকলেও এই 
দুই রকমের সার দেওয়ার প্রয়োজন আছে। 
বছরে ঝাড়প্রতি ২ আউন্স ফসফরাস ও চার 
আউন্স পটাশ দিলে ভাল হয়। পুরো 
নাইট্রোজেনের অর্ধেক জৈব সার থেকে এবং বাকী 
অর্ধেক রাসায়নিক সার থেকে দেওয়া উচিৎ। 
সমস্ত সার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এবং আশ্বিন-কাণ্ডিক 
এই ছুইবারে দেওয়া উচিৎ । 

চারা তোলা সঠিকভাবে চার! তোলার 


ওপর ফলন; কীাদি ও কলার আকার নির্ভর করে। 
পরীক্ষায় দেখ! গেছে প্রতি বাড়ে কোন সময়েই 
প্রধান গাছ ছাড়! ছুটির বেশী চার রাখা উচিৎ 
নয়। প্রথম চারা রাখ! হয় যখন গাছের বয়স 
৬ মাস এবং দ্বিতীয় চারা রাখ! হয় যখন প্রধান 
গাছে কীদি আসে। বেশী চার! রাখলে কাঁদি ও 
কলা ছোট হয়। ঘন ঘন চার! তুললে শিকড়ের 
তি হয় এবং ঝড়ে বাগানের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার 
সম্তাবন। বেশী থাকে। 

অন্যান্য পরিচৰ্য৷--কল| বাগান সবসময় 
পরিষ্কার ও আগাছামুক্ত রাখতে হয়। কল৷ 
গাছের শিকড় মাটির খুব নীচে যায় না; স্থতরাং 
ঘন ঘন চাষ দেওয়। গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। 
বর্ধার মুখে প্রতিবছর জমিতে চাষ দিয়ে গাছের 
গোড়ায় নতুন করে মাটি দিতে হয়। লম্বা 
জাতের কলাগাছের দূরত্ব বেশী থাকে; এক্ষেত্রে 
সবুজসারের প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
কাদিতে সম্ভাব্য কল! বের হয়ে গেলেই মোচ! 
কেটে কাদি শুরু! কলাপাত| ব| বস্তা দিয়ে 
জড়িয়ে দেওয়! উচিৎ ৷ 

পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই কলাবাগানে জলসেচ 
দেওয়! হয় ন।। ভাল ফলন পেতে হলে জলসেচ 
একান্ত প্রয়োজন অগ্রহায়ণ থেকে জ্যৈষ্ঠ পৰ্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হয় ন| বললেই চলে । এই সময়ে 
মাসে ১-২ বার জলসেচ দিলে ভাল হয়। 

কলাগছে সময়মত ঠেক! দেওয়। একান্ত 
প্রয়োজন, না হলে ঝড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়। 
জোরমণি কীঠালী নামে একজাতের কলাগাছ 
বাগানের চারদিকে লাগিয়ে বাগানের ঝড় থেকে 


ক্ষতি অনেক কমানে। সম্ভব। 

কীর্দি কাটার সময় ও ফলন --চার| 
বসানোর পর থেকে কীদি কাট! পর্যস্ত বিভিন্ন 
জাতের কলায় সময়ের তারতম্য থাকলেও 
মোটামুটিভাবে দেখ! গেছে যে লম্বাজাতের কলায় 
এই সময় লাগে ১৫ থেকে ১৮ মাস এবং বেঁটে 
জাতের কলায় ১২ থেকে ১৫ মাস। কাঁদি পড়! 
থেকে কাট! পর্যন্ত কত সময় লাগে নির্ভর করে 
কোন সময়ে কাদি পড়ছে তার ওপর । শীতকালে 
সময় বেশী লাগে এবং বর্ষাকালে সময় লাগে কম। 
কীদি পড়ার পর মোটামুটি তিন থেকে চার 
মাসের মধ্যে যখন কল! বেশ পুষ্ট হয়, শির! 
মিলিয়ে যায় তখন কীদি কাট! হয়। 

লম্বাজাতের কল! (চাপা মর্তমান প্রভৃতি ) 
বছরে একরপ্রতি ৬-১০ টন এবং বেঁটে জাতের 
কল! ( কাবুলী ) বছরে ১*-১৫ টন ফলন দেয়। 

জাত_ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতের কল! 
থাকলেও মাত্র কয়েকটি জাত খুব বেশী পরিমাণে : 
চাষ করা হয়। যে সমস্ত জাতের কল৷ 
পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফলন দিতে পারে সেগুলি সম্বন্ধে 
এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হোল। 

লন্বাজাতের কলাগাছ 

টাপা__এই জাতের কলাগাছের সহনশীলতা 
প্রচুর। প্রতিকূল আবহাওয়াতেও এই কলার 
চাষ সম্ভব। অনেকদিন এই কল! ভালভাবে 
রাখা যায় এবং চালানের সময় ওঠানে। 
নামানোতে কাদির বিশেষ ক্ষতি হয় ন|। কিন্তু 
কলা আকারে ছোট হয় এবং সুস্বাদু না হওয়ায় 
এই জাতের কলার কদর কম। 
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মর্তমান__-এই জাতের কল! খুব সুস্বাদু । 
ফলের আকার মাঝারী থেকে বড়; কাদিও দৃঢ়- 
সংবদ্ধ। কল! অনেকদিন রাখা যায় এবং 
বাজারে এই জাতের কলার কদর খুব; দামও 
অন্যান্ত কলার তুলনায় বেশী পাওয়| যায়। 
এতগুণ থাক! সত্বেও এই জাতের কলার চাষ 
ব্যাপকভাবে কর! সম্ভব হয় না,কারণ এই জাতের 
কলায় পানামা রোগের আক্রমণ খুব বেশী 
হতে দেখা যায়। 

কাঠালী_ কাঁদি মাঝারী থেকে বড়। কলায় 
আঠালভাব বেশী তবে খেতে খুব মিষ্টি । পানাম! 
রোগ হয় বলে এইজাতের কলার চাষ খুব বেশী 
কর! সম্ভব হয় ন। চু চূড়া কল! গবেষণ! কেন্দ্র 
আসাম থেকে অ৷ন| জোরমণি কাঠালীতে পানাম 
রোগ হয় না, ফলনও সাধারণ কীাঠালীর অপেক্ষা 
অনেক বেশী। তবে বাজারে এর চাহিদা! কম 
বলে, এর চাষ বেশী ন! করাই ভাল। 

মাঝারী জাতের কলাগাছ 

জায়েণ্ট গভর্ণর--কাবুলী জাতের কল! 
থেকে এই কলার উদ্ভব হয়েছে । গুণাগুণ প্রায় 
কাবুলীর মত তবে কাঁদি ও কলার আকার 
কাবুলীর চেয়ে বড়। এই জাতের কল! ওয়েষ্ট 
ইণ্ডিজ থেকে আমাদের দেশে আমদানী কর! 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর চাষের সম্ভাবনা প্রচুর। 

অমৃতসাগর--স্থুগন্ধি ও অতি সুস্বাদু এই 
কল! ঢাক! থেকে এখানে আনা হয়। কাঁদি ছোট 
হলেও কলার আকার বড়। এই গাছে 
পানামা রোগ হয়না । বাজারে এই কলার 
চাহিদ। আছে, দাম ভাল পাওয়| যায়। 


উপকৃলবন্তাঁ অঞ্চলে অর্থাৎ ২৪ পরগণ দক্ষিণ ) 
ও মেদিনীপুর জেলায় এই জাতের কলার চাষ 
ভাল হওয়ার সম্ভাবন। আছে। 
বেঁটে জাতের কলা 

কাবুলী-কাদি ও কলার আকার বড়। 
পাক! অবস্থায় কলার রঙ সবুজ থাকে । শীতকালে 
সামান্য রঙ হয়। পাক! অবস্থায় এই কল। 
বেশীদিন রাখা যায় না। একরপ্রতি ফলন এই 
জাতের কলাতেই সবচেয়ে বেশী পাওয়| যায়। 
এই কলাচাষে আয়ও বেশী। বিদেশে এই কলার 
চাহিদ! খুব বেশী, তাই এর ফলন বাড়াবার জন্য 
সরকার থেকে চেষ্টা চলছে এবং ২৪ পরগণা, 
হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় এর চাষ 
বাড়াবার চেষ্টা কর! হচ্ছে। এই গাছ ছোট 
হওয়ায় ঠেকা দেওয়ার খরচ কম৷ কাবুলী চাষে 
জল বেশী লাগে। জোলো৷ আবহাওয়ায় এর 
ফলন ভাল হয়। 

রোগ ও পোকা-_পশ্চিমবাংলায় কলার 
কয়েকটি প্রধান রোগ ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থ| 
নীচে দেওয়া হোল-__ 

পানামা ব! ধসা রোগ-_“ফিউজেরিয়াম 
অক্সিস্পোরাম্‌ কিউবেন্স' নামে এক রকম ছত্রাক 
থেকে এই রোগ হয়। এই ছত্রাক মাটিতে থাকে 
এবং শিকড় দিয়ে প্রথম গাছে প্রবেশ করে। 
সাধারণতঃ মর্তমান ও কীঠালী জাতের কলাতেই 
এই রোগ বেশী দেখা যায়। রোগ একবার 
দেখ! দিলে প্রায়ই খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত বাগানে 
ছড়িয়ে পড়ে । 

রোগাক্রান্ত গাছে নীচের দিক থেকে পাত৷ 
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হলদে হয়ে যায় এবং বেট! ভেঙ্গে কাণ্ডের 
চারধারে ঝুলতে থাকে । ডগার পাতায় সবশেষ 
আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত 
গাছের কাণ্ডের চার পাশে মাটির ঠিক ওপরেই 
লম্ব!লম্বিভাবে চওড়| চেরা দাগ দেখা যায়। 
কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত পাতা শুকিয়ে গছ 
মার! যায়। 

এই রোগের প্রতিকার নেই বললেই চলে। 
বাগানে রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত 
গাছ উপরে পুড়িয়ে ফেলা উচিৎ। এই রোগ 
প্রতিকারের একমাত্র উপায় যে কলায় এই রোগ 
হয় না সেই জাতের কলা চাষ করা। কাবুল, 
অমুতসাগর, জায়েপ্টগভর্ণর। জোরমণি কাঠালী ও 
ক।চাকলায় এই রোগ হয় না বললেই চলে । 

বাঞ্চি টপ বা কুটে রোগ__ এই রোগ 
ভাইরাস থেকে হয়। যাব পোকার (Aphids) 
দ্বার! এই রোগ একগাছ থেকে আর এক গাছে 
ছড়িয়ে পড়ে । বেঁটে জাতের গাছে এই রোগের 
প্রকোপ বেশী। রোগাক্রান্ত গাছের বাড় কমে 
যায় এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পাতার বোট! 
বড় হয় না, স্বাভাবিক অবস্থা হতেও খাড়। থাকে 
এবং সব পাতা এক জায়গা থেকে উঠে আসছে 
বলে মনে হয়। 

রোগাক্রান্ত গাছ দেখ।মাত্র উপড়ে নষ্ট করে 
ফেলা উচিৎ। রোগমুক্ত এলাকা থেকে চার! 
গ্রহ কর| উচিৎ। এনড্রিন ইত্যাদি ছিটিয়ে 
যাব পোক! দমন কর। যায়। 

হার্টরট-_বিভিন্ন জাতের ছত্রাক দিয়ে এই 
রোগ হয়। চাপ! জাতের কলাতেই এই রোগের 


আক্রমণ বেশী হয়। রোগাক্রান্ত গাছের ভিতরের 
পাঁতা পচে যায় ফলে নতুন পাত! বার হয় না । 
পচন ক্রমাগত নীচের দিকে নামতে থাকে; ফলে 
কাদি নিয়মিত জায়গ! দিয়ে ন| বেরিয়ে অনেক 
সময় কাণ্ড ফেটে বার হয়। 

পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ এবং জল নিকাশের ভাল 
ব্যবস্থা! রাখলে এই রোগ কম হয়। সময়মত 
তামাঘটিত ওষুধ প্রয়োগ করলে এই রোগ হওয়ার 
সম্ভাবনা! কম থাকে। 

সিগারএণ্ড_ বেঁটে গাছের ফলে এই রোগ 
বেশী দেখা যায়। কীচাফলের ডগার দিকে 
এ রোগের প্রথম আক্রমণ হয়। খোসা কালে। 
হয়ে কুচকে যায়। রোগ ক্রমশঃ বৌঁটার দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। রোগাক্রান্ত অংশের শাস 
কাল্চে বাদামী রঙের হয়। যে অংশে রোগ 
বিস্তার হয়নি সে অংশের শীস শুকিয়ে যায়। 

কলার কাঁদিতে সময়মত তামাঘটিত ওষুধ 
দিলে এই রোগ ছুর করা যায়। 

পোকা পশ্চিমবঙ্গে কলাচাষে পোকার 
উপদ্রব কম। মাঝে মাঝে মাজরা পোকার 
(Banana borer) উপদ্রব হয়। পরিচ্ছন্ন 
চাষাবাদ এবং গাছের গোড়ার চারদিকে এনড্রিন 
ছিটিয়ে এই পোকার আক্রমণ থেকে গাছকে 
বাঁচানো যায়। এছাড়া থিপস্‌ জাতীয় কিছু 
পোক! কলার ছোট অবস্থায় দাগ করে দেয়। 
কলার কীদি বার হওয়ার সাথে সাথে এবং 
২ সপ্তাহ পর আর একবার এনড্রিন অথব। 
B.H.C. জাতীয় ওষুধ কাদিতে ছিটিয়ে এই 
পোক| দমন করা সম্ভব । 
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পুষ্টিকর ফল হিসাবে মোসাম্বী বা সরবতী 
পশ্চিমবঙ্ধে লেবু বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সরবতী লেবুতে 
রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও 
ফস্ফরাঁস। পশ্চিমবঙ্গের বাজারে এই লেবুর 
মোঙ্গান্থী লেবুর চাহিদাও যথেষ্ট । রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র 
অন্তর, আসাম ও উত্তরপ্রদেশে এই লেবুর ব্যাপক 
চাষ চাষ হয়ে থাকে । সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে মোসাস্বীর 
চাষ বিশেষ হয়না । তবে এখানে কোন কোন 
_ অঞ্চলে সরব্তী লেবুর চাষ হতে পারে। এই 
হেমেন সমদ্দার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে নদীয়। জেলার কৃষ্ণনগর 
ও নাকাশীপাড়ায় এবং বীকুড়ার তালডাংড়ায় 
বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান হচ্ছে। 


সহকারী উদ্যান্তত্ববিদ; তালডাংর|। বীকুড়া। 
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জাত--সরবতী লেবুর অনেকগুলি জাত 
রয়েছে; যেমন মাল্টা) মোসাম্বী, কুইন, সাথগুডিড, 
ভ্যালেনসিয়া; মাল্টা ব্লাড রেড, ইত্যাদি । অতএব 
বাজারে ধতরকমের মিষ্টি সরবতীলেবু দেখা যায় 
তার সবগুলিই মোসাম্বী নয়। সরবতী লেবুর 
নান! জাতের মধ্যে মোসাম্বী একটি জাত। দেখ! 
গেছে পশ্চিমবঙ্গে মৌসাম্বী। মাল্টা, কুইন ও 
ভ্যালেনসিয়! জাতের চাষ হতে পারে। 

আবহাওয়া_সাধারণতঃ একটু শুক আব- 
হাওয়াতেই সরবতীলেবুর চাষ ভাল হয়। রোগ 
পোকার আক্রমণও কম থাকে। এদিক থেকে 
বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা উপযুক্ত। এই ছুই 
জেলায় যেমন আবহাওয়ায় অনুকুল, তেমনি 
সেচের দিকে এক রকমের বাধা । জলসেচের 
ব্যবস্থা না থাকলে এসব অঞ্চলে চাষ কর! সম্ভব 
হবেন।। তাছাড়া আর একটি প্রধান অন্তরায় 
হল মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত এসব অঞ্চলে যে 
গরম হাওয়া বইতে থাকে তার প্রকোপে ফুল ও 
কচি ফল শুকিয়ে ঝরে যেতে পারে। এজন্য 
বাগানের চারিদিকে বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিকে লম্বাগাছের সারি (Wind break) থাক। 
দরকার। বাগান করবার সময় ইউক্যালিপটাস 
ব| আকাশমনি গাছ সারি দিয়ে ঘন করে লাগিয়ে 
দিলে এইসব গাছ জলদি বেড়ে উঠে লেবুর 
গ|ছগুলিকে গরম হাওয়ার হাত থেকে রক্ষ! 
করবে। 

মাটি--ভারী ধরণের কাদামাটি ছাড়! অন্ত 
প্রায় সবরকম মাটিতেই সরবতীলেবুর চাষ হতে 
পারে। কিন্তু নীচু জমিতে কখনোই চাষ করা 


উচিত নয়। বর্ষাকালে যদি লেবু গাছের গোড়ায় 
মাত্র ছু'একদিনের জন্যও জল জমে; তাহলেও 
গাছের খুব ক্ষতি হয়। কাজেই মাটিতে বেশ 
ভাল জল নিকাশী ব্যবস্থ! থাকা দরকার । মাটির 
নীচের জলের লেভেল (Water 18৮16) ছয় ফুটের 
তলায় থাকলে ভাল হয়। 

চারা তৈরি-_-সরব্তীলেবুর চারাগাছ তৈরি 
কর হয় ‘চোখকলম’ (Budding) পদ্ধতিতে । 
যেসব জাতের চারাগাছের ওপর কলম কর! 
হয়, তার মধ্যে Karna khatta, Rough 
lemon, Rangpur lime হত্যাদি বেশী 
ব্যবহৃত হয়। 

পশ্চিমরঙ্গে যেসব জেলায় লেবু হয় সেখানে 
Rough lemonই দেখ। গেছে সবচেয়ে 
উপযুক্ত। তৈরি গাছটির মাটির নীচে এই সব 
জাতের গাছের মূল থাকে। এই মূলাংশের 
(Ro০tst০€k) ওপর আসল গাছটির বার, ফলন, 
ফলের গুণাগুণ অনেকখানি নির্ভর করে। আবার 
বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়। ও মাটি অনুযায়ী - 
বিভিন্ন মূলাংশ ব্যবহার কর! হয়। এ বিষয়ে 
বিশদ গবেষণার পরে কোন অঞ্চলে কি মূলাংশ 
ব্যবহার কর! উচিত ত| সঠিক জান! যাবে ৷ 

চারা লাগান- চারা লাগাবার সবচেয়ে 
ভালে। সময় আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। কিন্তু 
অনেক আগেই তার প্রস্ততি দরকার । ২০ ফুট 
অন্তর অস্তর সারিভাবে সরব্তীলেবু গাছ লাগাতে 
হয়। নিদ্দিষ্ট স্থানগুলিতে গ্রীষ্মকালে ৩ ফুট 
লম্বা, ৩ ফুট চওড়া ও ৩ফুট গভীর করে গর্ত 
খুঁড়ে প্রত্যেক গর্তে ২ ঝুড়ি গোবর সার; ৫০০ 


গ্রাম হাড়ের গুড়ে। ব| সুপার ফসফেট এবং 
২ কেজি করে কাঠের ছাই প্রয়োগ করতে হয়। 

অবশ্যই কোন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বা সরকারী 
খামার থেকে গাছ কেন! উচিত। গাছগুলি 
বসাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কলমের 
জোড়াটি মাটি থেকে অন্ততঃ ৫-৬“ ইঞ্চি 
ওপরে থাকে । 

চারাগাছের পরিচর্যা চারাগাছের পরিচর্য। 
বাগান তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চারা- 
গাছকে অবহেলা ব| অযত্ব করলে পরে সে গাছ 
ভাল ফলন দেয় না। শুদ্ধ আবহাওয়ায় বিশেষতঃ 
গ্রীষ্মকালে নিয়মিত জল সেচ কর! প্রয়োজন। 
জলসেচ করার ফলে গাছের তলার মাটি চাপ 
বেঁধে যেতে পারে । সেজন্য মাঝে মাঝে কোদাল 
বা খুরপী দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি আলগা করে 
দিতে হয়। 


মাটি থেকে অন্ততঃ ২ ফুট ওপর পর্যন্ত কোন 
শাখ। প্রশাখা হতে দেওয়। উচিত নয়। অনেক 
সময় বড় বড় কাটা! ও বড় বড় পাতীওয়াল! খুব 
লম্বা শাখা বেড়িয়ে পড়তে পারে । এগুলিতে 
(Water sprout) বিশেষ কোন ফলন হয় না ৷ 
এগুলি তাই কেটে ফেলাই উচিত। চার! 
লাগাবার পর অনেক সময় চারার গোড়া (stock) 
থেকে ডাল বার হয়, তাও কেটে দেওয়! উচিত। 

চারাগাছ যাতে ছাগল ব| গরুতে ন| খায় এই 
জন্যে ঘের! থাক! দরক।র। চারাগাছে উইপোকা! 
লাগলে Aldr০x জাতীয় ওষুধ অথবা নিমখোল 
ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

বাগানে যতদিন গাছ ছোট থাকে ততদিন 
শুটি জাতীয় (Leguminous) শস্য চাষ করা 
যায়। কলাই, বরবটি, সয়াবীন অথবা ছোলার 
চাষ করা যেতে পারে। কোন ফসলের চাষ না 
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করলেও বাগান সর্বদ লাঙ্গল করে আগাছামুক্ত 
রাখতে হবে। 

সেচ--বিন| সেচে সরবতী লেবুর চাষ করা 
সম্ভবই নয়। বৰ্ষাকাল ছাড়া অন্য সব খতুতেই 
এক সপ্তাহ বা দশদিন অন্তর জলসেচ করতে 
হবে। জলসেচের সময় কাণ্ডের গোড়ায় যাতে 
জল ন! জমে এজন্য কাণ্ডের কাছট| মাটি দিয়ে 
উচু কর! উচিত ৷ 

সার প্রয়োগ_ভাল ফলন পেতে হ’লে 


পরিমাণ ঠিক করতে হলে উপযুক্ত গবেষণ! 
(Fertiliser trial), পাতা পরীক্ষা (Leaf 
analysis) এবং মাটি পরীক্ষ। (Soil analysis) 
করা দরকার । সাধারণতঃ একটি পূৰ্ণবয়স্ক ফলন্ত 
গাছে প্রায় ৯০০ গ্রাম নাইট্ৰোজেন (N), ৫০০ 
গ্রাম ফসফরাস্‌ (0505) ও ৬০০ গ্রাম পটাশ 
(K,0) দিলে গাছের প্রয়োজন মিটে যেতে 
পারে। প্রথমে অল্প থেকে শুরু করে প্রতি বছর 
সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। এই সার 








গাছে নিয়মিত সার দিতে হবে। সারের সঠিক নিম্নলিখিত হারে দেওয়া যায়। 
সারের নাম গাছের বয়স প্রতি বছর ৬ বছর বা তার 
যখন ১ বছর বুদ্ধির হার বেশী বয়সে 
১। গোবর ব। আবর্জন| পচ| ১০ কেজি ১০ কেজি ৬০ কেজি 
২। সুপার ফসফেট ৫০০ গ্রাম ৫০০ গ্রাম ৩ কেজি 
৩। গ্যামোনিয়াম সালফেট ২৫০ গ্রাম ২৫০ গ্রাম ১২ কেজি 
৪। খইল ১ কেজি ১ কেজি ৬ কেজি 
৫। সালফেট অব পটাশ ২০০ গ্রাম ২০০ গ্রাম ১ কেজি ২০০ গ্রাম 


ছ বছর বয়সের পরও এযামোনিয়াম 
সালফেটের পরিমাণ একই হারে বাড়িয়ে ৩ কেজি 
পৰ্যন্ত করতে হবে। বর্ষা শুরু হবার আগে 
ইউরিয়া ও মিউরিয়েট অব পটাশ এবং বর্ষার 
শেষে বাকী সার ব্যবহার কর! ভাল। সার 
গাছের তলার মাটিতে ( কাণ্ড থেকে কিছুটা! ছেড়ে) 
ছড়িয়ে কোদাল ব| খুরপীর সাহায্যে ভাল করে 
মিশিয়ে দিতে হয়। সার দেওয়ার পরে বৃষ্টি না 
হলে জলসেচ করতে হবে। 

মাটি পরীক্ষা করে কোন সার মাটিতে কি 
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পরিমাণ মজুত রয়েছে জানতে পারলে সেই 
সারের পরিমাণ প্রয়োজনমত কমিয়ে বা বাড়িয়ে 
দিলেও চলবে। 

এইসব প্রধান প্রধান সারগুলি ছাড়াও মাটি 
থেকে গাছ আরও কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় 
উপাদান পেয়ে থাকে । যেমন Zinc, Copper, 
Boron, Iron প্রভৃতি। এসব পদার্থের 
অভাব হলে গাছে বিভিন্ন রকম লক্ষণ দেখা যায়। 
যেমন কখনো! কখনে। পাতাগুলি ছোট আকারের 
(Little leaf) হয়ে যায়, কখনে| ডগায় প্রশাখ! 


ব| উপশাখাগুলি লম্বায় ছোট ছোট হয় (Short 
internide) অথবা পাতায় হলদে ছিট, ছিট, 
দাগ (গম০t]in9) দেখ। যায়। আবার একই 
জায়গায় পাশাপাশি বহু চোখ (29০) দেখ! যায়, 
যাদের কোনটিই বড় শাখায় পরিণত হয়না 
(Multiple bud) | 

এছাড়া আরও অনেক লক্ষণ দেখ! যেতে 
পারে, যেমন ফলফাটা (078010118), শাখ| 
শুকিয়ে মর! (Die back) প্রভৃতি । এসব ক্ষেত্র 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত প্রয়োজনীয় সারটি (Zinc 
sulphate, Copper sulphate, Borax) 
প্রয়োগ কর! দরকার । 

এসব সার একরপ্রতি মাত্র ২-৩ কেজি 
হিসাবে গাছের গোড়ার মাটিতে দিলেই চলবে । 
আবার জলে গুলে চুণের সাহায্যে অম্নত্ব কমিয়ে 
পাতায় স্প্রে করেও প্রয়োগ কর! যাবে। বীকুড়৷ 
জেলার লালমাটি অঞ্চলে বোরণের এবং জিঙ্কের 
অভাব প্রায়ই দেখ! যায়। 
_. ফলন--জলদি জাতের সরবতীলেবু, যেমন 
মোসাম্বী, সাথগুডিড তৈরি হয় সেপ্টেম্বর মাসের 
শেষ দিকেই । তারপর থেকে ফেব্রুয়ারী মার্চ 
মাস পৰ্যন্ত বিভিন্ন জাত বাজারে আসতে থাকে। 
ভ্যালেনসিয়| নাবি জাতের লেবু। 

গাছের বয়স ৫-৬ বছর হবার পর ঠিকমত 
ফলন সুরু হয়। প্রতি গাছে ৫০০ ব| আরও 
বেশী ফল ধরতে পারে । গাছের বয়স বছর দশেক 


হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ফলন শুরু হয়। 
রোগ ব| পোকায় নষ্ট না হলে একটি বাগান 
২৫-৩০ বছর পর্যন্ত ফলবান থাকে । 

পোকা ও রোগ--সরবতী লেবুর গাছে 
নান! জাতের পোকার আক্রমণ দেখা যায়। 
পাতা খাওয়া পোকার (Leaf eating cater- 
Piller) জন্য এনডরিন জাতীয় ওষুধ লিটার প্রতি 
৩-৪ সিসি. হিসাবে ২-৩ বার প্রয়োগ করলেই 
সফল পাওয়া যাবে। পাতার মধ্যে নালী করে 
যে পোকা ভিতরে ঢুকে যায় (Leaf miner) 
কিংবা ফলের রস চোষা পোক! (Fruit sucking 
moth) দমনের জন্য রোগর জাতীয় ওষুধ লিটার 
প্রতি ৩-৪ সিসি হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করলে 
ভাল ফল হয়। তবে অন্ততঃ ২-৩ বার প্রয়োগ 
করা উচিত । 

ক্যাঙ্কার (0811.61) রোগে গাছের ফলে, 
পাতায় বা কচি ডালে মরচে ধরার মত দাগ 
পড়ে। এজন্য ড৷ইথেন এম-৪৫ ১০ লিটার জলে 
১২ গ্রাম হিসাবে গুলে ছু'বার প্রয়োগ করে দমন 
কর! যায়। এছাড়৷ বিভিন্ন কারণে গাছের গ৷ 
থেকে আঠা পড়তে পারে (00107100515) কিংব| 
ভাইরাস্‌ আক্রমণে কাণ্ডের ছাল ফেটে ফেটে 
যেতে পারে (Bark splitting) | 

এইসব লক্ষণ দেখ। গেলে অথবা কোন রোগ 
ব| পোকার উপদ্রব সহজে ন| দমন করতে 
পারলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়। উচিত ৷ 
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ফুলের রাণী আনারস। সারা পৃথিবীতেই 
এর আদর। কেবল স্বাদ ও গন্ধই নয়_ এর 
উপকারিতাও একে আরও প্রিয় করে তুলেছে। 
ধাতব লবন ও ভিটামিন-সি-এর প্ৰাচুৰ্যের জগ্ 
আবালবৃদ্ধবনিত| সকলেরই কাছে এটি অতি 
উৎকৃষ্ট ফল ৷ রোগীর পক্ষে যেমন এর উপকার; 
সুস্থ লোকের শরীর নীরোগ রাখবার জহ্যাও 
এর প্রয়োজন খুব বেশী ৷ 

তাড়াতাড়ি ফল দেয় এমন গাছের মধ্যে 
আনারস অন্যতম । কিন্তু এর গড় ফলন অন্ত 
দ্রুত ফলনপগ্রদ গাছ যেমন পেঁপে বা কলার চেয়ে 
কম বলে এর দাম কিছু বেশী। ফলে চাহিদ। 
অনুযায়ী বাজারেও এর সরবরাহ কম। 

সাধারণত যে সব অঞ্চলের বাতাসে জলীয় 
বাষ্প বেশী, উষ্ণত| খুব বেশী নয় ও মাটিতে 
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যেখানে জৈব পদার্থ বেশী থাকে, সে সব অঞ্চলেই 


এর চাষ সীমাবদ্ধ । অনেকের ধারণা, আনারস 
ছাঁয়াযুক্ত জায়গায়__অর্থাৎ বাগানের মধ্যে ছায়াভে 
লাগালে ভাল হয়। এ ধারণা ঠিক নয়। রোদ 
ছাড়া কোন গাছই ভাল হয় না। কাজেই 
আনারসও ভাল হবে না। 

তবে বাগানের ছায়াযুক্ত এলাকায়; অনেক 
সময় ভাল ফল দেয় এইজন্য যে; এখানে ছায়ার 
জন্য বাতাসের উত্তাপ কিছু কম থাকে ও মাটির 
রসও কিছু বেশী থাকে। উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা 
থাকলে বাতাসের উত্তাপ যদি ৯০০ ফাঃ-এর বেশী 
ন। হয়, তা হলে যেখানে রোদ ভাল আছে, 
সেখানে এর চাষ সব চাইতে ভাল হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় সাড়ে পাচ হাজার 
একর জমিতে আনারসের চাষ হয়। এর মধ্যে 


এক৷ উত্তর বঙ্গেই প্রায় তিন হাজার একরেরও 
বেশী জমিতে আনারসের চাষ হচ্ছে। উত্তর 
বঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেল| 
আনারস চাষের জন্তা বিশেষ করে উল্লেখ কর! 
যায়। তবে ১৪ পরগণ|, মুখিদাবাদ, মালদা, 
হ|ওড়| এবং হুগলীতেও এর চাষ হয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ তিন জাতের আনারস এ দেশে 
হয়। কিউ, কুইন ও বারুইপুরের দেশী। কিউ 
জাতের আনারস সব চাইতে বড় হয়। এক 
" একটি আনারস ওজনে ছু কেজি থেকে চার পাচ 
কেজি পর্যন্ত বড়ে। ফল পাকলে সবুজ রঙের 
ওপর হুলদের ছোপ পড়ে । শাঁস ফিকে হলদে 
রঙের, মধ্যিখানে প্রায় সাদারঙ। অত্যন্ত 
রসালে। ও মিষ্টি । পাতার রঙ সবুজ ও পাতার 
ধারে কাট! হয়ন| ৷ সাধারণতঃ এ জাতের ফল 
সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার হয়। 

কুইন জলদি জাতের আনারস। আকারে ছোট; 
তবে পাকলে রঙ গাড় হলুদ হয় এবং এর গন্ধও 
 খুববেশী। মিষ্টত্ববেশী থাকার জন্য এই ফলের 
চাহিদ। বেশী ৷ গাছ ছোট; পাতার ধারে কট! 
আছে। গাছের আশপাশে অনেক চারা জন্মায়। 

বারুইপুরের দেশী জাতের আনারস ছোট। 
পাকলে রঙ ধরে কিন্তু টক হয়। এই আনারসের 
চাহিদ। তাই বেশী নয়। 
জমি 


উচু অর্থাৎ যে জমিতে জল দীড়ায়ন| এমন 
জমি। তবে সেচের ব্যবস্থ। থাকতে হবে। 


দোআশ মাটিই ভাল। তবে যে মাটিতে 
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জৈব পদার্থ বেশী আছে সেই মাটি বেশী ভাল। 
খুব বেলে বা এটেল মাটি আনারসের উপযোগী 
নয়। 


জমি নিৰ্বাচন 

সমান জমি হলেই ভাল হয়। তবে ঢালু 
জমি হলে ধাপে ধাপে সমান করে নিতে হয়। 
চার নিৰ্বাচন 


আনারস গাছ তেউরের সাহায্যে বংশ 
বাড়িয়ে থাকে। এর তেউর তিন রকমের। 
এক রকম এর গোড়া থেকে বের হয় (Sucker) । 
এ গুলিই ভাল। আর এক রকমের তেউর ফলের 
গোড়। থেকে বের হয় (911])। এগুলি থেকে 
গাছে ফল আসতে সময় কিছু বেশী লাগে। 
আর এক' রকমের তেউর ফলের মাথায় থাকে 
(0০109৬/07) | এগুলি ভাল নয়। ফল আসতে 
প্রায় দুবছর সময় লাগে। 

আমাদের দেশে গাছে তেউরের সংখ্য। খুবই 
কম হয়। এজন্য অনেক সময় তেউর তেরী করে 
নিতে হয়। আনারস গাছের কাণ্ড ই ইঞ্চি 
চাকা চাকা করে কেটে পাতল! (৫%) পটাশি- 
শিয়াম পারমাংগ্যানেট দ্রবণে ডুবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 
ভিজে চট ব| খড়ের ভিতর রেখে দিলে কিছুদিন 
পরে অনেক নতুন তেউর পাওয়া যায় । এই 
তেউর লাগান চলে। 
গাছ লাগান 

বাগানে গাছ লাগাবার আগে সম্ভব হলে 
সবুজ সার করে নেওয়। ভাল । এতে জমিতে 
জৈবসার বাড়ে ও আগাছ| আয়ত্বে আনা সহজ 
হয়। সবুজ সার ভালভাবে জমির সঙ্গে মিশে 


গেলে ৫-৬ বার ভাল করে চাষ করে মই দিয়ে 
জমিকে সমান করে নিতে হবে । পরে লাগাবার 
পরিকল্পন| অমুসারে সারি করে ১ফুট ১ ১ফুট ১ 
১ফুট গর্ত করে কিছু কম্পোস্ট ব| গোবর সার 
দিয়ে এ গর্ত ভতি করে দিতে হবে ওপরে 
এখানে তেউর বসাতে হবে। লাঙ্গল বা 
কোদালের সাহায্যে ১ ফুট চওড়| ও ১ ফুট গভীর 
করে নাল! করে নিয়েও এ নালাতে কম্পোস্ট 


সার ব| গোবর সার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
চারা বসানো যেতে পারে । এতে খরচ কম 
পড়বে ও লাগান সহজ হবে। 


বর্ষার শুরুতেই গাছ লাগান ভাল। তবে 
সেচের সুবিধা থাকলে শীতকালেও লাগানো 
যেতে পারে। গাছ লাগানর পর গোড়ার মাটি 
ভাল করে চেপে দিতে হবে; যাতে বর্ষায় গোড়ার 
মাটি সরে গিয়ে শিকড় বের হয়ে না যায়। 
গাছের দূরত্ব 

সাধারণতঃ আনারস ৩ফুট ৮ ৩ফুট ব! ২২ফুট 
১৩ফুট ব| ২২ ফুট ৯২২ ফুট দূরত্বে লাগান হয়। 
কিন্ত সমস্ত বাগানে এইভাবে লাগালে গাছ বড় 
হলে এঁ বাগানে আর ঢোকা যায় না ও পরি- 
চর্যারও খুব অসুবিধা হয়। এজন্য ৩ সারি এ 
ভাবে লাগিয়ে ৪২ ফুট বাদ দিয়ে আবার তিন 
সারি লাগিয়ে ৪ইফুট বাদ দিয়ে লাগালে বাগানের 
পরিচর্যা ও সেচের খুব সুবিধা! হবে। এই হারে 
লাগালে একর পিছু ৫০০০ থেকে ৬০০০ গাছ 
হবে। 
বাগানের পরিচর্ধ! 

বাগান আগাছামুক্ত রাখার প্রয়োজন খুব 
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বেশী ৷ তাছাড়। মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার 
মাটি ধরিয়ে দিতে হবে যাতে গাছ না ঢলে পড়ে । 
এতে নতুন চারা! বের হতেও সাহায্য করবে। 
প্রতিমাসে একবার করে বাগান আগাছামুক্ত 
করতে হবে যাতে কোন আগাছ। বাড়তে না৷ 
পারে। মাটি অল্প অল্প খুঁচিয়ে দেওয়া দরকার ৷ 
খুব গভীর করে খোচ।ন চলবেনা; কারণ শিকড় 
মাটির ওপরের স্তরে থাকে । 

বাগান সংরক্ষণ 


গবাদি পশু আনারস গাছের বিশেষ ক্ষতি “= 


করতে পারেন৷ । কিন্তু কড়া রোদ ও গরম 
বাতাস এর খুব ক্ষতি করে। সেজন্য বসম্তকালে 
যেসব গাছে পাতা আসে এমন মাঝারি মাপের 
গাছ বাগানের মাঝে নাঝে লাগান ভাল; যাতে 
সূর্যের আলো! কিছু কম আসে ও বাতাস ঠাণ্ড! 
থাকে! তাছাড়া যে দিক থেকে গরম বাতাস 
আসে সে দিকে ঝাঁকড়া গাছের বেড়! দেওয়| 
ভাল যাতে এ বাতাস বাগানে আসতে না পারে। 
সার প্রয়োগ 

লাগাবার সময় একর পিছু ২৫ থেকে ৩০ 
গাড়ী গোবর সার ব| কম্পোস্ট ব| তলানি সার 
দিতে হবে। তারপর চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন 
ফুল আসবে তখন ও বর্ষার শুরুতে আর একবার 
রাসায়নিক সার দিতে হবে। একর প্রতি ১৫০ 
কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট; ২০০ কেজি সুপার 
ফসফেট ও ৬০ কেজি পটাশ সার প্রথমবারে দিতে 
হবে। পরে বর্ষার প্রারস্তে একর প্রতি ১৫০ 
কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ও ৬০ কেজি পটাশ 
সার দিতে হবে। সার দেওয়ার পর বৃষ্টি না 





হলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে। 
রোগ ও পোকার আক্রমণ 

আনারস গাছে সাধারণতঃ বিশেষ রোগ ব৷ 
পোকার আক্রমণ হয়না। তবে ফল ধরলে 
শিয়ালের উৎপাত হয়। সে সময় পাহাড় 
দেওয়ার ব্যবস্থ। রাখা! দরকার । 
ফল সংগ্রহ 

অপুষ্ট ব| বেশী পাক৷ ফল গাছ থেকে সংগ্রহ 
কর! মোটেই উচিত হবে না। ফল পুষ্ট হলে 
যখন সামান্য রঙ ধরবে ব! গন্ধ বার হবে তখন 
ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বোট! ছু 
ইঞ্চি রেখে কেটে নিতে হবে। ফলের উপরের 
তেউর ভাঙ্গা উচিত হবে না । এতে ফল তাড়া- 
তাড়ি পেকে যাবে। চালান দেওয়ার অস্ুবিধ| 
হবে। ব্যবসায়িক লাভের খাতিরে ফলের 
উপরের তেউর একদিক থেকে রাখাই ভাল। 
আবার বিমানে মাল পাঠাতে গেলেও তেউরের 
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ত ৯৬ ht * 
ওজন মাল বহনের খরচকে বাড়িয়েই দেয়। 
কাজেই মাল কত দিনের পথে পাঠানো হবে, 
সেদিকে লক্ষ্য রেখে তেউর রাখা না রাখ! ঠিক 
করতে হবে। 
উৎপাদন 

ঠিকমত চাষ করতে পারলে একর পিছু ৬০*০ 
ফল, যাঁর প্রতিটির গড় ওজন ১২ কেজি অর্থাৎ 
মোট ৮ থেকে ১০ টন ফল পাওয়া যায়। এক 
কেজি ভাল ফল পাইকারী ৫০ পয়স! ধরলে ভেবে 
দেখুন ৯ টনের দাম কত ৷ অন্তত ৪৫০* টাক! 
তে| বটেই ৷ খরচ ১০০০ টাক! ধরলেও একর 
পিছু ৩৫০০ টাক! লাভ কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। 
ব্যবহার 

ফল হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও আনারস 
টিন-জাত-ফল হিসাবে সংরক্ষিত করা যায়। 
জ্যাম জেলি ইত্যাদিও তৈরী কর! যায়। এসমস্ত 

রক্ষিত ফলের চাহিদ| দেশে ও বিদেশে খুব বেশী। 





করুণাময় রায় 


মুখ্য কৃষি কর্তা, বাকুড়। | 


৫৮ 





শাল পিয়াল ও সারি সারি তমাল গাছের 
শোভাযাত্রা আর উচুনীচু কাকুঁড়ে ও পাহাড়ী লাল 


৷ মাটির দেশ বাঁকুড়া ৷ খরা, অনাবৃষ্টির জন্য বাঁকুড়া 


তে প্ৰায় প্রসিদ্ধ। ধানের চাষ অনির্দিষ্ট হলেও 
বাকুড়ার আবহাওয়! মোটামুটি আঙ্গুর চাষের জন্ত 
কিন্ত উপযোগী । আমাদের অনেকেরই ধারণা 
আঙ্গুর শীতপ্রধান দেশ ছাড়া জন্মায় না। এ 
ধারণ! ঠিক নয়। ভারতবর্ষের পুনা, হায়দ্রাবাদ 
ও মাদ্রাজের পাহাড়ী লালামাটি অঞ্চলে আঙ্গুর 
বেশ ভাল হয়। 

আঙ্গুর ফলের পুষ্টি ও স্বাদের জন্য আবহাওয়। 


14 শুদ্ধ ও দিনের তাপমাত্র বেশী থাক! দরকার । 


এখানকার লাল কীকুড়ে মাটিতে জল জমে 


নি থাকারও ভয় নেই। এই সব জমি সাধারণ চাষের 


000 


আওৰ চাষের 


গন 


পক্ষে অযোগ্য বললেই চলে । ভবে জলসেচের 
স্থরাহা৷ করতে পারলে প্রচুর ফল ও শাক সবজি 
উৎপন্ন কর! যেতে পারে। কাছেই দুর্গাপুর, 
বার্ণপুর প্রভৃতি শিল্পনগরী আছে। কাজেই 
বিপণনেরও কোন অস্ুবিধ| নেই। 

ছোট চাষীদের আথিক অবস্থ। খুবই খারাপ । 
জলাভাবে উচু জমিতে বিশেষ কোন ফসলই 
উৎপন্ন করতে পারে ন| ৷ সরকার ছোট চাষীদের 
উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি পরিকল্পন। নিয়েছেন ৷ 
এ সবের মূল উদ্দেশ্য জলসেচের ব্যবস্থ| করে 
অল্প জমিতে ফল ও সবজি চাষ করে বেশী লাভ- 
বান হওয়া। কিন্তু সমপরিমাণ জমিতে সাধারণ 
ফল ও সবজির চেয়ে আঙ্গুর চাষে ৫1৬ গুণ বেশী 
লাভ সহজেই হতে পারে এবং অনেক বেশী দিন 


মজুরের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা! এর ফলে হতে 
পারে। 

বাকুড়া জেলায় আন্গুরের চাষ হতে পারে 
একথ| কয়েক বছর আগে কেও চিন্তাও করতে 
পারিনি। ফল চাষের উন্নতির জন্য পরীক্ষা 
নিরীক্ষ। শুরু করা হলে ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কৃষি দপ্তর পুনার “গণেশ কিং ফল 
গবেষণা কেন্দ্ৰ’ থেকে ১৭ রকমের আহ্কুরের 
ডাল-কলম বাঁকুড়া ও শুশুনিয়ার কৃষি খামারে 
পরীক্ষামূলকভাবে লাগান। বর্তমানে ১৭টি জাতের 
মধ্যে গুলাবী, ব্র্যাক হামবুর্গ, সিলেকসান-৭, 
সিলেকশান-৯৪, ভক্রী, কালি সাঁহেবী, ফাকডি 
ও বিউটি সিডলেস্‌ বেঁচে আছে। ফলনের দিক 
থেকে সব থেকে ভাল ফলন দিয়েছে ব্ল্যাক 





৫৯ 


হামবুর্গ। স্বাদের দিক দিয়ে ভাল ভকৃরী, স্বাদ 
ও ফলন মিলিয়ে তৃতীয় স্থান গুলাবীকে দেওয়া 
যেতে পারে। 

আঙ্গুরের ফলন মোটামুটি ভাল পাওয়া 
যাচ্ছে। তবে এখনও আঙ্গুর চাষ এই অঞ্চলে 
বলতে গেলে পরীক্ষা! ও গবেষণার স্তরে রয়েছে। 
ব্যাপকভাবে এই চাষ এখনও শুরু হয়নি। তার 
কারণ চাষীভাইদের কাছ থেকে এখনও বিশেষ 
সাড়া পাওয়া যায়নি। ছু চার জন উৎসাহী 
চাষীভাই ছু একটি আঙ্গুরের কলম লাগিয়েছেন 
কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করার জন্য । 

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আঙ্গুরের চাষ এ অঞ্চলে 
প্রচলিত হতে দেরী হচ্ছে। এর প্রধান কারণ 
আঙ্গুর চাষের প্রাথমিক ব্যয়বাহুল্য। প্রসঙ্গত 
বল! যেতে পারে এক একর জমিতে আঙ্গুর চাষে 
প্রথম তিন বছরে ফসল ফলার আগে পর্যস্ত 
প্রায় ৩০১০০* টাকা খরচ হতে পারে। তৃতীয় 
ও চতুর্থ বছর থেকে আঙ্ুরের ফলন পাওয়। 
যাবে এবং খরচ খরচ! বাদ দিয়ে বছরে একর 
প্রতি ১০১০০* থেকে ১৫,০০০ টাকা লাভ হতে 


পারে। 
চাষের জন্য এখন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি খণ 
দিয়ে থাকেন। বড় বড় চাষীদের তাই এ 


ব্যাপারে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। যে 
কয়টি জাতের আঙ্কুরের এখানে ভাল ফলন 
পওয়। গেছে স্থানীয় বড় চাষীর! ব্যবসায়িক 


৬০ 


ভিত্তিতে এ আন্গুরের চাষ করতে পারেন। 
বড় চাষীর! আঙ্গুর চাষের প্রাথমিক খরচের 
আখিক ঝুকি নিয়ে দু তিন বছরে লাভের 
প্রমাণটি দেখিয়ে দিতে পারলে ছোট চাষীরা 
অনেকেই আঙ্গুর চাষে এগিয়ে আসবে । এতে 
আঙ্গুর চাষে কৃষকদের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি বিপুল 
ভাবে দেখ! দেবে। 

চাষীদের সাহায্য করার জন্ত*কৃষিদপ্তর তাল- 
ডাংর! সরকারী উদ্ভানে আঙ্গুর চাষ সম্বন্ধে 
আরও গবেষণা করছেন। আশ! কর! যায়, অদূর 
ভবিষ্যতে বাঁকুড়। জেলার উপযোগী আরও অনেক 
জাতের আন্গুর উদ্ভাবন কর! সম্ভব হবে। আঙ্গুর 
চাষ পদ্ধতির উন্নতি করে কিভাবে ফলন আরও 
বাড়ানে। যায় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
আশাকর! যায় চাধীরাও এ ব্যাপারে সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। উপযুক্ত পরিমাণ 
সার ও জলসেচের ব্যবস্থা! করে তারাও যদি অল্প 
জমিতে আঙ্গুর চাষ সুরু করেন তাহলে আঙ্গুর = 
চাষ বিস্তারের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। 

কৃষি দপ্তর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে যে 
শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা! করেছিলেন তাতে 
এখানকার কয়েকজন চাষী হায়দ্রাবাদে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে আহ্গুরের চাষ দেখে এসে খুবই প্রশংস! 
করেছেন ৷ আশাকর! যায় এদের মধ্যে কেউ 
কেউ পথিকৃৎ হয়ে বাঁকুড়ায় আঙ্গুর চাষের স্মূচন| 
করবেন। 


গ্ৰীষ্মকালীন ফলের মধ্যে আমের সঙ্গে 
যে ফলের নাম আগেই মনে আসে তা হল 
কাঠাল। কাঠাল আমাদের দেশের নিজস্ব ফল। 
পঃ বঙ্গের মুশিদাবাদ ও নদীয়| জেলায় কাঠালের 
চাষ সবচেয়ে ০ শী হয়। তবে অন্য জেলা- 
গুলিতেও অল্প বিস্তর কাঠাল জন্মাতে দেখা যাঁয়। 

কাচ। অবস্থায় সবজি (এচোড়) হিসেবে ও 
পাকা অবস্থায় ফল .হিসেবে কাঁঠালের ব্যবহার 
আমাদের দেশে খুবই চলতি। পাকা অবস্থায় 
কাঠাল শুধুই খেতে সুমিষ্ট ত! নয়, শর্করা ও 
প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ছাড়া এতে রয়েছে যথেষ্ট 
পরিমাণ খনিজ লবণ ও ভাইটামিন ‘এ’ ও ‘সি’ ৷ 
ভাইটামিন ‘বি’ পাওয়| যায় কাঠাল বীজে । 

কাঠাল বড় ফল হলেও পাকা অবস্থায় শত- 
কর! ৫৫ ভাগ অংশ আমরা খান্ত হিসেবে গ্রহণ 
করি ও বাকি শতকর! ৪৫ ভাগ নষ্ট হয় ছোবড়| 
হিসেবে । রাসায়নিক পরীক্ষা! নিরীক্ষার মাধ্যমে 
দেখা গেছে যে এ ছোবড়াতে রয়েছে যথেষ্ট 
- পরিমাণ পেক্টিন্‌ যা যে কোন ফলের জেলি তৈরীর 
জন্য অপরিহার্য । পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলিতে 
কীঠালের চাষ হয় সেখানে একটু সচেষ্ট হলে 
কীঠালের ছোবড়া থেকে পেক্‌টিন্‌ তৈরীর জন্মা 
গ্রামীণ শিল্প গড়ে উঠতে পারে, যাতে জ্যাম, 
জেলি ইত্যাদি তৈরী করাও যেতে পারে। 

দুঃখের বিষয় কীঠালের বহুবিধ ব্যবহার জন- 
' সাধারণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারায় 
এখনও পৰ্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কাঠালের চাষ ঠিক 
ব্যবসাভিত্তিকভাবে গড়ে ওঠেনি । এই ফলের 





ডঃ সত্যেশ চন্দ্র মাইতি 


চাষ যাতে বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাঠাল 
চাষের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে 
আলোচনা করা হ'ল। 

জলবায়ু ও মাটি--উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ জলবায়ু 
কাঠাল চাষের পক্ষে উপযোগী । এ ধরণের জল- 
বায়ুতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আরম্ভ করে ১০০০ মিটার 
উচু পাহাড়ের ঢালু জমিতেও কাঠালের চাষ হতে 
পারে। তবে খুব শুদ্ধ ও ঠাণ্ডা জলবায়ুতে 
কীঠালের চাষ সম্ভব নয়। যেখানে বর্ষা খতুতে 
প্রায় সব মাসেই সমানভাবে বৃষ্টি হয় সেখানে 
কাঠালের চাষ খুবই ভাল হয়। নদী অববাহিকার 
পলিমাঁটি ও বেলে দোয়াশ মাটি এই চাষের জন্য 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । জল সেচের ব্যবস্থ। থাকলে 
লাল কীকুরে মাটিতেও কীঠাল গাছ কর! যেতে 
পারে। মাটির জল নিষ্কাষণ ক্ষমত! যত কম সে 
মাটি কাঠাল চাষের পক্ষে তত অনুপযোগী ৷ 


সহকারী উদ্ভানতত্ববিদ্‌ ( গবেষণ। ) রাষ্ট্রীয় উদ্ভান গবেষণা কেন্দ্ৰ, কৃষ্ণনগর, নদীয়! | 


৬১ 


বিভিন্ন জাত--কীঠাল প্ৰধানতঃ হুই জাতের 
গল| ও খাজ| ৷ গল| কীঠালের কোয়াগুলি 
আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও বীজ তুলনামূলক- 
ভাবে বড় হলেও বেশ রসাল ও সুমিষ্ট। তাই 
লোকে খুব পছন্দ করে ও এর চাহিদাও বাজারে 
বেশী। কিন্তু খাজা কীঠালের কৌোয়| বড় ও বীজ 
ছোট হওয়| সত্বেও কম মিষ্টি ও রসাল নয় বলে 
পাকা অবস্থায় এর চাহিদ৷ কম। 

কঠালের ফল দেওয়ার বৈশিষ্ট্য ও পাকা! 
অবস্থায় তার গন্ধের বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করে; 
স্থানীয়ভাবে কীঠালকে কয়েকটি জাতে ভাগ করা 
যায় যেমন হাজারী (একই গাছে একসঙ্গে অনেক 
ফল ধরে ), বারমাসিয়! (প্রায় সার! বছরই কিছু 
না কিছু ফল দেয়), গোলাপ গন্ধ। (গোলাপের 
হ্যায় গন্ধযুক্ত )) চম্পগন্ধা (চাপা ফুলের হ্যায় 
গন্ধযুক্ত ) ইত্যাদি। এছাড়া রুদ্রকালী ও সিঙ্গা- 
পুরী নামে দুটি জাত দেখ! ষায়। প্রথমটির ফল 
আকারে ছোট ও ফলের ওপরট! অপেক্ষাকৃত 
মস্থণ। আর দ্বিতীয়টি ২--২২ বছরে ফল দেয় 
ও ফলগুলি আকারে সাধারণ কাঠালের মতই। 

বংশ বিস্তার বীজের সাহায্যেই প্রধানতঃ 
কাঠালের বংশ বিস্তার হয়ে থাকে । তবে জোড় 
কলম ব| গুটি কলমের সাহায্যেও বংশ হয়। 
উন্নত জাতের কাঠালের গুণগত বৈশিষ্ট্য বংশানু- 
ক্রমিক বজায় রাখতে গেলে কলমের সাহায্যে 
বংশ বিস্তার একান্ত প্রয়োজন । 

বক্ষ রোপণ_অন্ত ফলের মত কীঠালের 
বাগান করতে গেলে প্রথমেই লাঙ্গল দিয়ে জমি 
ভাল করে তৈরী করে নিতে হবে। তারপর 


৬২ 


৩০-৪০ ফুট অন্তর ২ ফুট লম্ব|, ২ ফুট চওড়া ও 
২ ফুট গভীর গৰ্ভ করে ২*-২৫ কেজি পচা গোবর 
সার বা আবর্জনা পচা সার; ১ কেজি হাড়ের 
গুড়ো) ৪-৫ কেজি কাঠের ছাই ও কিছু ভাল 
মাটি দিয়ে ভর্তি করে নিতে হবে। আষাঢ় শ্রাবণ 
মাসই গাছ লাগানর প্রকৃষ্ট সময়। 

পুষ্ট ও সুপক্ক ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে 
বর্ধার প্রারম্ভে সোজাসুজি বীজ গর্তে বোনাই 
শ্রেয়। এতে যে গাছ হয় তার মূল শিকড়টির 
কোন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা! ন! থাকায় গাছের 
বার তাড়াতাড়ি হয় ও ভালভাবে হয়। মনে 
রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে চার! অবস্থায় কীঠাল 
গাছের মূল শিকড় খুবই ভঙ্গিল। পৃথকভাবে 
চারা তৈরী করে এ চার! লাগিয়ে বাগান কত্ার 
ইচ্ছা থাকলে ছোট মাটির টবে চারা তৈরী করা 
উচিৎ। কারণ এভাবে চারা তৈরী করলে টবটি 
ভেঙ্গে দিয়ে সোজাস্থৃজি মাটিশুদ্ধ চার! গাছটি 
জমিতে লাগিয়ে দেওয়া! যেতে পারে; ফলে চারা 
গাছটির মূল শিকড়ে কোনরূপ আঘাত লাগার 
সম্ভাবন। থাকে না৷ 

সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচৰ্য৷|--কীঠাল 
গাছে সার দেওয়ার বিশেষ রেওয়াজ না! থাকলেও; 
সার প্রয়োগে গাছের বাঁড় ও ফলন ছুইই ভাল 
হয়। একটি এক বছরের কাঠাল গাছে ১০-১৫ 
কেজি পচ! গোবর সার বা আবর্জন! পচা সার 
২ কেজি আযামোনিয়াম স!লফেট, ১ কেজি সুপার 
ফসফেট ও ২ কেজি পটাশ প্রতি বছর দেওয়া 
দরকার। আধাঢ শ্রাবণ মাসে আমোনিয়াম 
সালফেট ও বাকি অন্যান্য সার কান্তিক অগ্রহায়ণ 


মাসে দিলে ভাল। মাটিতে রস ন| থাকলে সার 
প্রয়োগের পরে জল সেচ দেওয়| উচিৎ। কিন্তু 
প্রাপ্ত বয়স্ক গাছ পিছু এঁ সারের পরিমাণ বাড়িয়ে 
২-৩ গুণ কর! দরকার ৷ নিয়মিতভাবে রোগা- 
ক্রান্ত ও শুকনে| ডালগুলি ছাটাই করা উচিত। 
বাগানে মাঝে মাঝে লাঙ্গল দিয়ে জমি আগাছা- 
মুক্ত রাখ! দরকার । সবুজ সারের জন্য যে কোন 
গুটি জাতীয় শস্তের চাষ করা যেতে পারে । 

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঠাল গাছের বাড় 
সাধারণভাবে কমে যায়। ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র শাখা 
প্রশাখ| বের হতে থাকে; পাতার সংখ্য! কমে 
যায়, পাত! আকারে অনেক ছোট হয়ে যায় ও 
ফলনও কম হয়। এ রকম হলে গাছ ছেঁটে 
দেওয়! খুবই প্রয়োজন । 

ফল ধরবার সময় ও ফলন- চার! লাগানর 
৫-৬ বছরের মধ্যে গাছে ফল ধরতে আরম্ভ করে। 
সাধারণতঃ পৌষ মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে। 
একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদ। আলাদ। করে 
হতে দেখ! যাঁয়। পুরুষ ফুলগুলি সাধারণতঃ 
ছোট ছোট ডালের ডগার পাতার কোল থেকে 
বের হয়। আর স্ত্রী ফুল ও কিছু কিছু পুরুষ 
ফুল প্রধাণতঃ গাছের কাণ্ড ও প্রধান শাখা থেকে 
বেরোয়। কাঁঠাল একটি যৌগিক ফল, কারণ 
অনেকগুলি ফুল মিলে একটি ফলের স্থষ্টি হয়। 
প্রধানতঃ বাতাসে কাঠালের পরাগ সংযোগ হয়। 
তাই কাঠাল মুছির প্রতিটি স্ত্রী ফুলের সঙ্গে ভাল- 
ভাবে পরাগ সংযোগ ন| হলে কীঠালের আকৃতি 
স্বাভাবিক হয় ন| ও আকারেও ছোট হয়। এমন 


কি কোন কারণে যদি পরাগ সংযোগ একেবারেই 
না হয় তাহলে মুছিটি ঝরে পড়ে যায়। তাই 
সুপুষ্ট স্বাভাবিক আকৃতির কাঠাল পেতে হলে 
কৃত্রিম উপায়ে পরাগ সংযোগ কর! দরকার ৷ মুছি 
থেকে পরিপক্ক কাঠাল হতে ৫-৬ মাস সময় লাগে। 
সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে কাঠাল পাকে । 
একটি প্রাপ্ত বয়স্ক কাঠাল গাছে খুব বেণী হলে 
শতাধিক কাঠাল পাওয়া যেতে পারে। 

(ক) কাণ্ড,ডাল ও ফল ছিদ্রকারী পোকা 
--এই পোকার শুককীট গাছের কাণ্ড, কচি কচি 
ডাল, পাতার কুঁড়ি ও ছোট ফলের মধ্যে ফুটে! 
করে ঢুকে যথেষ্ট ক্ষতি করে। এদের আক্রমণে 
অনেক সময় ফল ছোট অবস্থায় ঝরে পড়ে যায়। 
এদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে; ঝরে পড়! 
ফলগুলি নষ্ট করা দরকার। আক্রান্ত ডালগুলি 
ছেঁটে পুড়িয়ে ফেলা ভাল। ডি;ডি,টি, অথব| 
গ্যামাক্সিন স্প্রে কর! যেতে পারে। গাছের কাণ্ডে 
চুণ মাখিয়ে খড় দিয়ে ঢেকে দিলে ও বাগান 
পরিষ্কার রাখলে এ পোকার উপদ্রব কম হয়। 

ফল পচা রোগ- এটি একটি ছত্রাক জাতীয় 
রোগ। এই রোগের আক্রমণে মুছি ছোট 
অবস্থায় পচে গাছ থেকে ঝরে পড়ে যায়। ফলে 
ফলন যথেষ্ট কমে যায় । এই রোগের হাত থেকে 
ফলকে বাঁচাতে হলে যে কোন তাত্রঘটিত ওষুধ 
যেমন ব্লাইটক্স ব| ক্যাপটেন জলে মিশিয়ে (৫ গ্রাম 
১ লিটার জলে) মুছি বের হওয়ার ঠিক আগে 
একবার; ফল ধরার পর ২ বার তিন সপ্তাহ অস্তর 
সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দেওয়া! দরকার । 
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এর ব্যাপক চাষ মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার 
কিছু কিছু যায়গা! ছাড়া বড় একট! দেখ| যায়ন|। 
কারণ ফল ২।১ দিনের মধ্যে পেকে যায় বলে 
দূরে চালান দেয়৷ যায় ন| । 

সহরের কাছাকাছি এ ফলের লাভজনক 
ভাবে ব্যাপক চাষ করার সম্ভাবনা আছে, বিশেষ 
করে বাড়ির সংলগ্ন বাগানে ২-৪টি আতার গাছ 
অতি সহজেই লাগান যেতে পারে । এর জন্য বড় 
একট! যত্বের দরকার হয় না, রোগ পোকার 
উপদ্রব কম ৷ যেসব অঞ্চলে বাগানে সেচের 
ভাল বন্দোবস্ত নেই সে সব জায়গায় এর চাষ 
কর! যেতে পারে, তবে ২-১ট] সেচ দিতে পারলে 
ভাল ফলন পাওয়া যাবে। এর ফল হিসাবে 
ব্যবহার ছাড়াও এ থেকে উপাদেয় সিরাপ, 
অইস্ক্রিম ও জ্যাম তৈরী কর! যেতে পারে। 
জলবায়ু 

আত৷ গুঞ্চ জলবায়ু পছন্দ করে। ফুল থেকে 
ফল ধরার সময় বাতাসে বেশী আৰ্দ্ৰভার প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু এ সময় আবার বেশী বৃষ্টি হলে 
ফুল ঝড়ে যাওয়ার সম্ভাবন। থাকে। 


বিষ্ণুপদ চাক্লাদার 


জল জমেনা এরকম যে কোন মাটিতেই এর 
চাষ কর! যেতে পারে, তবে বেলে, দোজীশ মাটি 
ব| কাকর মাটি এর পক্ষে সব চাইতে ভাল। 

বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর 
জেলায় এর ব্যাপক চাষের সম্ভাবন। আছে। 
জাত 

উন্নত জাতের ভিতর, ব্ৰিটিশ গায়ন|) সীত|- 
ফল লাল? বলানগর, ম্যামথ ওয়াশিংটন-ই প্রধান। 
এর ভিতর ব্রিটিশ গায়ন! জাতের ফলন বেশী। 
ম্যামথ জাতের ফলের আকার বড়। স্বাদের 
দিক্‌ থেকে ব্রিটিশ গায়না, বলানগর ও ম্যামথ = 


অন্যান্য জাতের থেকে ভাল। সিতাফল লাল 
জাতের । ফলের ওপরকার রঙ লালচে, কিন্তু 
বীজের সংখ্য! বেশী। 


চেরিমোল! (01161100018. or Cherimo- 
Yer) কিন্তু আতাবর্গ ফলের ভিতরই পড়ে । এর 
ফলন সবচাইতে বেশী। স্বাদে গঙ্গে অন্যান্য জাত 
থেকে অনেক ভাল। বলানগর ও চেরিমোলা 
ফলে বীজের সংখ্য। অন্যান্য জাত থেকে অনেক 
কম, তাই খুব শাশাল। 


সহকারী উদ্ভান তত্ববিদ, রাষ্ট্রীয় উদ্ভান গবেষণা কেন্দ্ৰ, কৃষ্ণনগর। 
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বংশবিস্তার 

সাধারণতঃ বীজ থেকে বংশ বিস্তার হয়। 
নির্দিষ্ট জাতের অধিক ফলন নীরোগ ও সতেজ 
গছের বড় ও পুষ্ট ফলের বীজ শীতের শেষে 
ছোট ছোট টবে লাগিয়ে পরিচর্যা করা দরকার । 
২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই চারা বের হবে। এ চার! 
আষাঢ়-শএ্ৰাবণে লাগাতে হবে। 

বীজের গাছে কিন্তু “মাতৃ” গাছের গুণ ঠিক 
মত বজায় থাকে ন| ৷ কিন্তু কলমে এই ভয় থাকে 
ন|। তবে এতে খরচ বেশী । আতায়, কলম 
সাধারণতঃ আত৷ ব| নোনার ৮-৯ মাসের চারার 


গাছ লাগাবার সময় ও পদ্ধতি 

গাছ, জুন মাসের শেষে ব| জুলাই মাসের 
প্রথমে আর যেখানে সেচের স্থুবিধ৷ আছে সেখানে 
অক্টোবর মাসেও লাগান যেতে পারে। সাধা- 
রণতঃ গাছ, প্রতি সারি আর গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব, ১৫-১৮ ফুট হওয়| দূরকার। লাগাবার প্রায় 
এক মাস আগে ১২ ফুট লম্বা চওড়া! ও গভীর গর্ত 
খুঁড়ে, প্রতি গর্তে, ১৫-২০ কেজি গোবর সার, 
ই কেজি সুপার ফসফেট মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে 
জায়গা তৈরী কর! দরকার। প্রতি গর্তে একটি করে 
চারা লাগান দরকার । 


ওপর চোক কলম করে কর! হয়। জুন মাসই সার প্রয়োগ 

সবচাইতে ভাল সময়। ভাল ফলনের জন্য গাছে এই হারে সার দিন। 

বয়স সার জুলাই মাসে আগষ্ট মাসে ফেব্রুয়ারী মাসে 

২য় থেকে ৪র্থ গোবর সার-- ২০ কেজি -__ ' = 

বছর পৰ্যন্ত এ্যামোনিয়াম সালফেট-- ২৫০ গ্রাম ২৫০ গ্ৰাম -- 
সুপার ফস্ফেট-- ৭৫০ গ্রাম ৰ সপ 
মিউরেট অফ. পটাশ-- — ২৫০ গ্রাম ~- 

৫-৭ বছর পর্যন্ত গোবর সার-- __ — ২০ কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট-- ৪০০ গ্রাম ৪০০ গ্রাম — 
সুপার ফস্‌ফেট-- লী: র্‌ ১কেজি 
মিউরেট অফ. পটাশ-- = — ৩০০ গ্রাম 

৮-১০ বছর গোবর সার__ — — ২৫ কেজি 

পৰ্যন্ত এ্যামোনিয়াম সালফেট-- ৫০০ গ্রাম ৫০০ গ্রাম ডি 
সুপার ফস্ফেট-- — — ১'২৫ কেজি 

y মিউরেট অফ. পটাশ-- == -= ৫০০ গ্ৰাম 

পূৰ্ণ বয়স্ক গাছের গোবর সার-- গা রত ২৫ কেজি 

জন্য এ্যামোনিয়াম সালফেট-- ৬০০ গ্রাম ৬০০ গ্রাম — 
সুপার ফস্ফেট-_ — — ১"৫ কেজি 
মিউরেট অফ. পটাশ-- — — ৫*০ গ্রাম 


৬৫ 


সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা দরকার। 
সারের পরিমাণ অবশ্য জমির উর্বরতার ওপর 
নির্ভর করবে মোটামুটি ভাবে প্রতি গাছে বছরে 
পূৰ্ব পৃষ্ঠার হারে সার দেওয়! দরকার । 

পরিমাণমত সার গাছের গুড়ি থেকে কিছুট। 
দূরে যেখানে গাছের ডালপাল। শেষ হয়েছে তার 
চারধারে ছড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে 
হবে। ফেব্রুয়ারী মাসে সার দেওয়ার পর 
সেচ দেওয়। দরকার । 
পরিচর্যা 

আতা বাগানে বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন 
হয়না। বাগান আগাছা মুক্ত রাখ! দরকার, 
তাই বছরে ২-৩টি চাষ দিলেই যথেষ্ট। গাছ 
লাগাবার প্রথম ৩-৪ বছর পর্যন্ত সবজির চাষ কর! 
যেতে পারে। আতার ডাল ছাট।ইয়ের প্রয়োজন 
বড় একট! হয় ন| ৷ শুধু রোগাক্রান্ত শুক্নে| 
ডাল আর ষে সব ডালের প্রয়োজন নেই সে 
রকম ডালই শুধু ছাটাই কর! দরকার। আতার 
ফুল ও ফল নতুন ও পুরনে! ছু রকম ডালে হয় 
বলে বেশী ডাল ছাটাই করলে ফলন কমে যাবে 
আর গাছের বাড়ও কমে যাবে। 
ফল ধরার সময় 

বীজের গাছ লাগাবার ৫-৬ বছর থেকেই 
ফল ধরতে থাকে। আর কলমের গাছে ৪ 
বছর থেকেই ফল ধরতে আরম্ভ করে। 


সাধারণতঃ ফুল মে; জুন, জুলাইতে হয়। প্রথম 
দিকের ফুল ঝড়ে যায়। জুন জুলাই-এর ফুল 
থেকে ফল ধরে আর অক্টোবর মাসে পাকতে 
আরম্তকরে। ফল পাকার সময় উপরকার রঙ 
গাঢ় সবুজ থেকে ফিকে সবুজ হবে, আর ফলের 
উপরকার হুই গোটের মাঝের রঙ দিয়ে রঙ 
হবে। গাছে বেশী দিন রেখে দিলে ফল ফেটে 
নষ্ট হওয়ার সম্ভাবন| আছে, তাই ঠিক উপযুক্ত 
সময়ে ফল গাছ থেকে পাড়! দরকার । 
রোগ ও পোকা 

আতাতে রোগ ও পোকার আক্রমণ বড় একট! 
হয় না। মাঝে মাঝে দেখা যায় গাছে ফল 
কালে! ও শক্ত হয়ে গেছে। এটা ঠিক রোগের 
জন্য হয় ন|। যে সব বাগানে ঠিকমত সার ও 
পরিচর্যা হয় না, আর গাছ খুব বুড়ো হয়ে গেলে এ 
রকম হয়। তাই প্রতিকার হিসাবে সময়মত, পরি- 
মাণ মত সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করা দরকার । 

দয়ে পোকা বা Mealy 80৪ কখনও 
কখনও সাদ! তুলোর মত পোকা ফলের ওপর 
আক্রমণ করে। এ পোকার আক্রমণে ফলের 
বিশেষ ক্ষতি না করলেও ফলের দাম কমে যায়। 
প্রতিকার হিসাবে পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষমত| বিশিষ্ট 
প্যারাথিয়ন। প্রতি লিটার জলে এক মিলি লিটার 
মিশিয়ে, গাছে ও ফলে ছিটানো যন্ত্র দিয়ে ছিটিয়ে 
দিলে ভাল ফল পাওয়! যায়। 





কমলালেবু একটি সর্জনপ্রিয় অতি সুস্বাদু 
এবং পুষ্টিকর ফল। এর রূপ ও গুণ ছুইই মন 
মুগ্ধকর। কমলার চাষ মোটামুটি দাঞ্জিলিং, 
আসাম ও নাগপুরেই সীমাবদ্ধ । সব জায়গায় 


তে| সব রকম ফল হয়না । বিশেষ করে ফলের 
উন্নত মানের জন্য মাটি জলবায়ু যথার্থ পরিবেশ 
ইত্যাদির প্রয়োজন। বিশেষ করে কমলালেবু 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর ফল। জলহাওয়! ও মাটির 
একটু উনিশ-বিশ হলেই কমল! টক হয়ে যেতে 
পারে। তাই কমলালেবুর চাষ বিশেষ যত্ন নিয়ে 
কর! দরকার। 

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ যে জাতের কমলার 
ব্যবস| চলে, তা মোটামুটি ছুই শ্রেণীর । 
১) দাঁজিলিঙের পাই|ডী অঞ্চলের ( শুম্তল| ) এবং 
ন|গপুরের সমতল ভূমির (সাংত্র! )। 


বকৃড। ও পুরুলিয়। 
জেলায় কমল। 
লেবুর চা 


অরুণে।দয় নিয়োগী 


এই ছুই শ্রেণীর কমলার ভাল ফলনের জন্য 
বিভিন্ন রকম জলহাওয়।, মাটি, বৃষ্টিপাত, দৈনিক 
তাপমাত্র।» আলোর কমবেশী, ভূমির অবস্থান 
ইত্যাদি অনেক কিছু নির্ভর করে। এই ছুই 
শ্রেণীর কমলালেবুর কি ধরণের জলহাওয়!; 
আলো) বৃষ্টি, মাটি, তাপমাত্র। ইত্যাদির দরকার 
ত| পরীক্ষ। নিরীক্ষ! করে দেখ! হয়েছে। 

উচ্চমানের দাঞ্জিলিং কমল! হওয়ার পরিবেশ, 
আবহাওয়া ইত্যাদি যেমন দাজিলিং জেলার 
কালিম্পং, কাসিয়াং ও দাজিলিং মহকুমায় রয়েছে, 
তেমনি ভাল জাতের নাগপুরী কমলারও এ 
রাজ্যের কোন কোন জেলায় উৎপাদন সম্ভব । 
এইসব জেলায় এই জাতের কমলার উৎপাদনের 
অনুকুল মাটি ও জলহাওয়| পুরোপুরি রয়েছে। 
এই জেলাগুলি হচ্ছে বাঁকুড়া) পুরুলিয়া এবং 


সিনিয়ার লেকচারার, হটিকালচার, গ্রামসেবক ট্রেনিং সেপ্টার, বর্ধমান । 


৬৭ 


বীরভূম ও মেদিনীপুরের শুদ্ষাঞ্চল। 

এই জেলাগুলিতে কমল! চাষের সম্ভাবনার 
কথ! ভেবে বীকুড়| ও পুরুলিয়! জেলায় সরকারী 
জেল! কৃষি খামারে প্রায় একত্রিশ বছর আগে 
কিছু নাগপুরী কমলার চার! লাগানো! হয়েছিল। 
বর্তমানে পরিণত অবস্থায় এই গাছগুলি সুস্বাদু 
ফল দিচ্ছে। যত্বের অভাবে বর্তমানে ফলন 
কমতির দিকে গেলেও ভালে! যত্ন পেলে এই 
গীছগুলি আরে! দীর্ঘ বছর ভালো! ফলন দিতে 
পারে বলে বিশেষজ্ঞের ধারণ৷ ৷ কমলাগাছের 
গড় আয়ু প্রায় ১০ বছর। 

এই ছুই জেলায় যেভাবে কমলার চাষ কর! 
হয়েছে, এবার সে সম্বন্ধে কিছু আলোচন৷ 
কর! হচ্ছে ৷ 

বাকুড়ার কমল! বাগানটি বাঁকুড়া কৃষিক্ষেতের 
একটি পুকুরের পারে সবচেয়ে উচু জমিতে 
অবস্থিত। পুরুলিয়ার বাগানটিও পুরুলিয়! কৃষি- 
ক্ষেতের সবচেয়ে উঁচু জমির ওপর । ছুই জায়গারই 
মাটি কাকুড়ে লালরঙের। মাটিতে অল্প পলি ও 
বালির সংমিশ্রণ আছে। মাটি অয় (PH-5'7 ও 
PH 5'8 যথাক্রমে )। 
কমলার চার! 

ছুই জেলাতেই যে চারাগাছগুলি লাগানো 
হয়েছিল তা নাগপুরের একটি প্রসিদ্ধ নার্শারী থেকে 
হয়। বাঁকুড়াতে ছু জাতের কমলার চার! আনা! 
হয়, একটি জাতের নাম “নাগপুরী” এবং অন্যটির 
নাম গগ্রনগরী”। 

এই *্গ্রীনগরী” জাত, নাগপুরী কমলারই 
অন্য একটি সংস্করণ। বাঁকুড়াতে লাগানো মোট 


৬৮ 


৩০টি কমল! চারার মধ্যে এখন ২০টি গাছ বেঁচে 
আছে। ১০টি গাছের মৃত্যুর কারণ হিসাবে বল৷ 
হয়েছে কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার এবং কাণ্ডফাট৷ 
রোগের আক্রমণ । 

পুরুলিয়ার সব ক'টি গাছই 'নাগপুরী, 
কমল|। পুরুলিয়াতে লাগানো৷ ৬০টি কমল! 
গাছের মধ্যে এখন ৪৫টি বেঁচে আছে। এখানেও 
১৫টি গাছের মৃত্যুর কারণ কাণ্ড ছিত্রকারী পোক৷ 
ও কাণ্ডফাট। ও হুল্দে মার! (Die-back) 
রোগ। 
চারা লাগানো! 

বাকুড়াতে কমলার চারাগুলি লাগানে৷ 
হয়েছিল ৭1১৪০ তারিখে, অর্থাৎ আজ থেকে 
৩২ বছর আগে। পুরুলিয়াতেও কমলার গাছ 
প্রায় ওই সময়েই লাগানে| হয়েছিল। 

সারিতে লাগানো চারাগাছগুলির এক সারি 
থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২০ ফুট এবং প্রতি 
সারিতে একটি গাছ থেকে অন্য গাছের - 
দূরত্ব ১৫ ফুট । 
গর্ভ ও রোপণ 

চারাগুলি ২১৯২১৮২ মাপের গর্তে 
প্রয়োজনীয় জৈব সার দিয়ে প্রথমে লাগানো 
হয়েছিলে|। 
পরিচর্য। 

চারা লাগানোর পর সেই গাছগুলিতে 
সময়মত গোড়| খুঁড়ে দেওয়া, গ্রীষ্মে জলসেচ 
দেওয়া; প্রতিবছর উপযুক্ত জৈব সার ও রাসায়নিক 
সার দেওয়া) রোগ পোকার ওষুধ ছিটানে| ইত্যাদি 


কাঁজগুলি, কৃষিক্ষেতের অন্তান্তযা ফল গাছের যত্বের ফল 


মতোই কর! হয়েছে। 
গাছ 

গাছগুলি পরিণত অবস্থায় ১৫ ফুট থেকে 
২০ ফুট লম্বা। ডালপাল! পাত| ইত্যাদি 
মিলিয়ে গাছের বিস্তৃতির (০811019) ব্যাস প্রায় 
১৫ ফুট। গাছের মূল কাগুটি মাটি থেকে ৩ কি 
৪ ফুট সোজ| ওপরের দিকে উঠে ডালপালায় 
ছড়িয়েছে। কাণ্ডের রঙ কালে! ৷ ব্যাস ৮ থেকে 
১০ ইঞ্চি। কাগুটি ঢেউ-খেলানে| এবং তিন 
চারটি খণ্ডে 0.0৮৪) বিভক্ত । কাণ্ডের ওপরের 
আস্তরণটি মস্থণ ও কীটাযুক্ত। এই কাটার 
বগল (০9১11) হতে ডালপালাগুলি বের হয়। 

শেকড় মাটির নীচে ১০-১২ ফুট পর্যন্ত গেছে। 
নাগপুরী কমলার পাতা, পাতিলেবুর পাতা থেকে 
সামান্য ছোট। এবং অন্যান্য লেবু জাতীয় গাছের 
পাতার মতো৷ অসংখ্য তৈল গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ । 
পাতার রঙ ফিকে সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ । 
কমলাগাছে সব খতুতেই পাত থাকে, তাই 
কমলাগাছ চির হরিং | 
ফুল 

গাছ লাগানোর প্রায় সাত-আট বছর 
পর প্রথম ফুল আসে ও হু’ একট! ফলও 
ধরে। 

বাকুড়| ও পুরুলিয়! ছুই কৃষিক্ষেতেই কমল! 
গাছে বছরে দুবার ফুলের মুকুল আসতে দেখ| 
যায়। প্রথম একবার ফুল আসে ফেব্রুয়ারী 
থেকে মার্চ মাসে এবং দ্বিতীয়বার ফুল ধরে 
অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। 


৬৯ 


ফুল থেকে পূর্ণ ফলে পরিণত হতে (fertili- 
sation) প্রায় পাচ-ছয় মাস সময় লাগে । 

ফলগুলি দেখতে একটি টেনিস বলের চেয়ে 
কিছু বড়। ফলের বোটার দিকটা! অল্প উচু। 
ওপরের খোস। ‘দাঞ্জিলিং-কমলা’র মত অত মস্থণ 
এবং পাতল! নয়। খোসার ওপর তৈলগ্রস্থিগুলি 
আকারে “দার্জিলিং কমলা’র তৈলগ্রস্থির চেয়ে 
অল্প বড়। কাচ। অবস্থায় ফলের রঙ গাঢ় সবুজ 
এবং পরিণত বা পাকা অবস্থায়ও ফলের রঙ 
ফিকে সবুজ থাকে এবং গাছ থেকে ফল ছেঁড়ার 
পরও বেশ ছ চারদিন অনেক ফল হালক! সবুজ 
থাকে যদিও ভেতরে ভেতরে সেখুলে! পরিণত বা 
পাকা এবং পরে ত! উজ্জল হলুদ ব| ‘কমলা!’ 
রঙের হয়। 

বাকুড়! ও পুরুলিয়। ছুই কৃষিক্ষেতেরই কমলা 
কিছুট। ‘ফৌপড়া’ ধরণের । কোয়াগুলি বেশ পুষ্ট 
ও রসাল। কোয়ার ভিতরের সারাংশের রঙ 
পাতল! হলদে । 

বাকুড়াতে ২০টি গাছের মধ্যে ১৪টি গাছের 
ফল মিষ্টি । ৪টি গাছের কমলা অল্প মিট্টি। এবং 
২টি গাছের কমলা কোন বছর টক, কোন বছর 
অল্প মিটি। 

পুরুলিয়ার ৪৫টি গাছের মধ্যে ৩৩টি গাছের 
কমল! মিষ্টি এবং ৮টি গাছের কমল! অল্প-মিষ্টি 
এবং ৪টি গাছের কমল! কোন বছর অল্প-মিষ্টি 
এবং কোন বছর অল্প-টক হয়। 
বিশেষ পরিচর্যা 


কমলার মান (বিশেষ করে মিষ্টত্ব) উন্নত 


করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কৃষি বিভাগের 
অধিকর্তা ডঃ দত্ত বছর দশেক আগে কিছু পরীক্ষা! 
নিরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এর পরে এবিষয়ে 
কোনে! বিস্তারিত অনুধাবণ (Follow-up) 
বা কোনো বিশেষ গবেষণামূলক কাজ হয়নি। 
ব| হয়ে থাকলেও বিস্তারিত কোন তথ্য সকলের 
জগ্য জান! নেই। ডঃ দত্ত, তাম| ও দস্তার 
সালফেট যোগ (Copper and Zinc Sul- 
phate) জলে গুলে শতকর। ৩ থেকে শতকরা 
৫ ভাগ জলের দ্রবন (3p.c. to 5১.2. 
501011011) কমলাগাছের পাতায় ও কাণ্ডে 
ছিটিয়ে দেন (90189) । তার ফলে কমলার মান 
কিছুটা উন্নত হয়েছিল ৷ মিষ্টি কমল! আরে! “বেশী 
মিষ্টি ও সুস্বাদু’ হয়েছিল, এবং অল্প মিষ্টি ও টক 
কমল! মিষ্টি হয়েছিল ৷ 
ফলন 

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার এক একটি কমলাগাছে 
গড়ে দু'শ থেকে আড়াই'শ কমল! ফলে । 
রোগ-পোক৷ 

এই কমলাগাছের সবচেয়ে বড় কীটশক্র এক 
রকম কাণ্ড ছিদ্রকারী পোক| (Stem 60161) | 
এর! মুলকাণ্ড ব| ডালের ভিতর ঢুকে গাছের 
ভিতরের সারাংশ খেয়ে গাছকে দুর্বল ও প্রানহীণ 
করে গাছকে ধ্বংস করে। এছাড়| পাতার ওপর 
আরে। এক প্রকার পোকার আক্রমণ হয় সেগুলি 
কচি পাত! খেয়ে গাছকে বারতে দেয়ন।। 

এ অঞ্চলে কাণ্ড ফাটা (Stem crack or 
Stem Splitting) বলে একরকম রোগের 
প্রাদুর্ডাব দেখা যায়। এই রোগ হলে কাগুটি 


ধীরে ধীরে ফেটে যেতে থাকে এবং গাছ ধীরে 
ধীরে মরে ষায়। আরেকটি রোগের (Die 
back) প্রাদুর্ভাব ও মাঝে মাঝে দেখা দেয়, সেই 
রোগে গাছের সমস্ত পাত! হলুদ হয়ে ক্রমে সমস্ত 
গাছটি নিস্তেজ হয়ে গিয়ে গাছটি মরে যায়। 
লাভ-ক্ষতি 


এক একরের একটি কমল! বাগানে ১৫১৫২* 
দূরত্বে গাছ লাগালে মোট ১৪৫টি গাছ লাগানে৷ 
সম্ভব। প্রতি কমল!গাছে ২০০টি কমল! ধরলে 
এবং একটি কমলার দাম গড়ে ১০ পয়সা! ধরলে 
একটি গাছের ফলের দাম ২০ টাক। হয়। এবং 
মোট ১৪৫টি গাছ হতে বছরে ২৯০০ টাকা আয় 
হওয়| সম্ভব। এই মোট আয় থেকে ৯০০ টাক! 
চাষের খরচ হিসাবে বাদ দিলে; বছরে একটি 
এক-একর-কমলা-বাগান থেকে কমপক্ষে ২০০০ 
টাকা নীট আয় হওয়| খুবই সম্ভব । 

এছাঁড়। কমলাগাছের নীচের জমিতে লঙ্কা, 
কুমড়ো) টমেটো, বেগুণ, ফুলকপি ইত্যাদিও 
চাষ করে বাড়তি আয় কর! যেতে পারে। = 
যত্ব করলে, বাঁকুড়। ও পুরুলিয়ায় কমলালেবু ভালই 
হতে পারে । এখানে শুঞ্ষ কাকুড়ে মাটিতে ধান গম 
ভাল ন। হলেও নান! রকম ফলের গাছ বিশেষ করে 
লেবু জাতীয় গাছ করলে চাষীর! ভাল ফলন পাবেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই ৷ যদি চাষীভাইর। ফল 
চাষে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে তার! 
নিজেদের আয় যেমন বাড়াবেন, তেমনি অতি 
প্রয়োজনীয় খাদ্তপুষ্টি নিজের! তথ! দেশবাসীর! 
পারবেন। বাঁকুড়। পুরুলিয়ার শুষ্ক খর! অঞ্চল 
পেতে ফুলে ফলে ভরে উঠবে। 
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বিচিত্র গমব্য। 


গীত বিশ বছর ধরে বিভিন্ন পাচশাল! পরি- 
কল্পনার মাধ্যমে কৃষি উন্নতির চেষ্টা চলছে এবং 
উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। তঙুল জাতীয় 
শস্থো এই রাজ্য প্রায় স্বয়স্তর হতে চলেছে। 
দুর্ভিক্ষের কালোছায়! অনেকট। দূর হয়েছে। 

খাদ্য সমস্তার আর একটি দিকও আছে। 
জাতির স্বাস্থ্য ও সজনী শক্তি অক্ষুন্ন রাখ| ও 
পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আমাদের সুষম খাছ 
খাওয়া একান্ত দরকার । সেজন্যে ফল, দুধ 
ইত্যাদির যথেষ্ট পরিমাণ যোগানের প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে। ফল, সবজি, দুধ, মাছ ইত্যাদির 
নানাভাবে উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনাও 
তবে নেয়! হয়েছে। ফলের উৎপাদনও বিপণন 
সমস্ত নিয়েই এখানে বিশেষ করে আলোচন! 
কর! হচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জনপ্রিয় ফল যেমন-- 
আম, কল]; কমলা লেবু, পেয়ার) আনারস, 
কাঠাল প্রভৃতি এ রাজ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। প্রায় ৯৫ হাজার টনেরও বেশী আম এই 
রাজ্যেই হয়, এর মধ্যে কেবল ৬* হাজার টন 


যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( বিপণন ), পশ্চিমবঙ্গ । | 


৭১ 


১০ 





নৃপেন্দু বিকাশ দাশগুপ্ত 


আম শুধু মালদহ জেলাতেই হয়। তারপর 
মুশিদাবাদ, নদীয়! ও হুগলীতেও বিভিন্ন জাতের 
সুস্বাদু আম হয়ে থাকে। 

আম যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান 
ফসল, এর বিপণনের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব কম নয়। 
মোট আম ফসলের দাম ১২ কোটি টাকারও 
বেশী। তার মধ্যে ৭০ শতাংশ বাজারের মাধ্যমে 
ক্রেতাদের কাছে পৌছায়। এই লেনদেনের 
পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকার কাছাকাছি। 
আসাম, উত্তর প্রদেশ, বিহার, কলকাতা এবং 
শিল্পাঞ্চল যেমন দুর্গাপুর ও আসানসোল পশ্চিম 
বঙ্গের উৎপন্ন আমের প্রধান বিক্রী কেন্দ্ৰ ৷ 

কমলালেবু এই রাজ্যের আর একটি অর্থকরী 
ফল। দার্জিলিং জেলার কালিম্পং ও তিস্তার 
উপত্যকা অঞ্চল কমলার প্রধান উৎপাদন কেন্দ্ৰ ৷ 
প্রায় দশ হাজার টনেরও বেশী কমলালেবু এই 
সব অঞ্চল থেকে পাওয়া যায় এবং এর বিক্রী 
মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ৷ 

এই ছুটি প্রধান ফলের পরই আনারসের 
জায়গ| ৷ শিলিগুড়ি, চবিবশ পরগণ। ও হুগলী 


ইত্যাদি জেলায় আনারস ভালই উৎপন্ন হয়। 
যদিও শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলেই সব 
চেয়ে ভাল জাতের আনারস হয় এবং ফলনও 
অন্য জেলার তুলনায় অনেক বেশী হয়। পশ্চিম 
বঙ্গে মোট উৎপন্ন আনারসের পরিমাণ প্রায় 
১৩ হাজার টনেরও বেশী এবং ত| বিক্রী করে 
আয় প্রায় ৩০ লক্ষ ট|কারও বেশী হয়। এই 
ফলের জনপ্ৰিয়ত| ও ফলন ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। 
এই উৎপন্ন ফলের ৮০ শতাংশ কলকাতায় ও 
বাকি অংশ দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের নান| জায়গায় 
বিক্রীর জন্যে পাঠানো হয়। 

এ ছাড়! কলার উৎপাদনও আমাদের রাজ্যে 

কম নয়। ওই ফল থেকে আয়ও হয় প্রায় 
৬০ লক্ষ টাকার মত। কলকাতা, বিহারের 
ভাগলপুর ও কয়লা খনি অঞ্চলগুলি প্ৰধানতঃ 
এর বিপণন কেন্দ্র । 
_ তা ছাড়া পেয়ারা, জাম, জামরুল, কীঠাল 
প্রভৃতির উৎপাদন আমাদের প্রতি জেলায় কিছু 
ন! কিছু হয়ে থাকে এবং এই ফলগুলি আমাদের 
আভ্যন্তরীণ চাহিদ! মেটায়। 

কৃষি বিপণন সমস্যা! নান! কারণে স্বাভাবিক- 
ভাবেই জটিল। তার মধ্যে বিশেষভাবে ফল 
বিপণন সমস্ত! আরও জটিল। তার নান! 
কারণ আছে, যেমন, ফল দ্রুত পচনশীল। 
ফলের বাগান সাধারণতঃ গ্রামের ভিতরে, 
রাস্তাাট থেকে দূরে হয়ে থাকে । অথচ এর 
চাহিদ। হলে| শহরেই বেশী। শহরের লোকের 
কেনার ক্ষমতাও বেশী, পয়সা পাওয়ার জন্য 
দূর দূর শহরে চালান দিতে হয়। আবার 


কোন কোন ফলের মরস্থম স্বল্পস্থায়ী। অল্প 
কিছুদিন ফল বাজারে থাকে ও কিছুদিন পরই 
নিঃশেষ হয়ে যায়। সেইজন্য ফলের চাহিদার 
অনুপাতে আমদানী বেশী হয় ও মূল্যমান চট 
করে নেমে যায়। ফলে যথাযথ আয়ও ব্যহত 
হয়। সেজন্তে বিপণনের উন্নয়ন প্রয়োজন ৷ 
ফল বিপণনের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থার তাই একান্ত দরকার। সুষ্ঠু বিপণন 
বাবস্থার ওপর অনেকট| নির্ভর করছে ফলের 
উৎপাদন বাড়ানোও ৷ 

ফল বিপণনে নান! সমস্য! রয়েছে । মোটা- 
মুটিভাবে সমস্যাগুলো বলা যেতে পারে। 
প্রথমতঃ ফল সংগ্রহের সমস্ত! । দেখ! যায় 
আম, কমলালেবু; আনারস; কলার বাগানগুলি 
ফলনের অনেক আগেই বার বার হাত বদল হয়ে 
শেষ ক্রেতার কাছে আসে। এই ব্যবস্থা! 
বিপণনের পক্ষে মোটেই সন্তোষজনক নয়। 
এটি যেমন বাগানের মালিকের পক্ষে ক্ষতিকর 
তেমনি ক্রেতাদের পক্ষেও লাভজনক নয়। এ 
ব্যবস্থ। ফলের অযথ! দাম বাড়িয়ে মধ্যগণদের 
আয় বাড়ায়। এতে বাগানের উন্নতি ও ফলের 
গুণাগুণের দিকে কারোও আগ্রহ থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ কোন সময়ে বা কি অবস্থায় ফল 
গ্রহ কর| হবে এটি একটি জরুরী সমস্তা । 
বাজারের দূরত্ব সত্বেও ক্রেতাদের চাহিদ৷ অনুযায়ী 
ঠিক সময়ে ফল সংগ্রহ ও রপ্তানীর ব্যবস্থ। 
করা প্রয়োজন। ক্রেতাদের চাহিদার মান 
নির্ণয় ও ফল রপ্তানীযোগ্য কি না ত| বিশেষভাবে 
লক্ষ্য কর! প্রয়োজন | 
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তৃতীয়ত; দ্রুত পচনশীল হওয়ার জন্যে 
অপচয় নিবারণের জন্য বাক্সবন্দীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
ও দ্রুত পরিবহনের অনুকূল অবস্থা থাক! 


দরকার। বর্তমান ব্যবস্থ। এ বিষয়ে মোটেই 
সন্তোষজনক নয়। এর উন্নতি করা একান্ত 
দরকার। বর্তমানে ফলের অগচয় হয় প্রচুর 


এবং ক্রেত। এর থেকে শুধু যে অপধাপ্ত যোগান 
থেকে বঞ্চিত হন তাই নয়, তাদের চড়া দামও 
দিতে হয়। ব্যবসায়ীদের ঝুঁকিও বাড়ে এবং 
বিক্রী কর! ফলের ওপর লাভ করার প্রবণতাও 
বাড়ে। উন্নত ধরণের বাক্স বন্দী ব্যাবস্থা) 
তাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ও বাজারে বাজারে ছোট 
ছোট হিমঘর করতে পারলে এই অব্যবস্থ! কিছুট। 
দূর কর! যেতে পারে। 

কিন্ত ফল বিপণনের সব চেয়ে বড় সমস্যা 
হলে! বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সুনিয়স্ত্রিত 
যোগান। ফল প্রায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যে 
বাজারে আসে ও আমদানীর প্রাচুর্যে দামও কমে 
যাঁয়। হিমঘর বা অন্য কোন গুদামে রেখে 
এই বেশী আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, 
আবার এতে খরচও যথেষ্ট ৷ 

এই খাগ্যপ্রাণে পুষ্ট উপাদেয় ফলগুলির 
অপচয় বন্ধ করে যাতে ক্রেতাদের সার! বছরের 
চাহিদ| মেটান যায় সেই ব্যবস্থা! করা এখনই 
দরকার । এতে যে শুধু অপচয় বন্ধ হয় তাই 
নয়, কম দামে জনসাধারণের পুষ্টিকর খাদ্য 
সরবরাহের ব্যবস্থাও হতে পারে। উন্নতিশীল 
দেশগুলিতে তাই ফলের “সংরক্ষণ শিল্প” গড়ে 


উঠেছে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের প্রসারও হচ্ছে 
খুব তাড়াতাড়ি ৷ 

আমাদের দেশেও এই ফল “সংরক্ষণ শিল্প” 
আস্তে আস্তে বাড়ছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই 
দশটি বড় ও পঞ্চাশটি ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে। 
১৯৬৯-৭০ সালে প্রায় দশ লক্ষ টাকার ওপর 
ফল জাত জিনিস তৈরি ও বিক্রী হয়েছে। 
টিন প্লেট ও চিনির বেশী দাম ও অন্যান্য কারণে 
এই সব উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্যের দাম আমাদের 
দেশের বেশীর ভাগ লোকেরই নাগালের বাইরে। 

এই সমস্যার এক সম্তোষজনক সমাধান হতে 
পারে যদি ঘরে ঘরে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত 
প্রথায় ফল সংরক্ষণ করে নিজেদের চাহিদ! 
নিজেরাই মেটাতে পার! যায়। এজন্য পশ্চিম 
বঙ্গের কৃষি দপ্তরের বিপণন শাখার চেষ্টায় কতক- 
গুলি প্রশিক্ষণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত 
মোট ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুবই তৎপরতার সঙ্গে 
কাজ সুরু করেছে। তাছাড়। ছুটি উৎপাদন 
কেন্দ্র ও ৩টি ভ্রাম্যমাণ সংস্থার ব্যবস্থা আছে। 
এই প্রকল্পগুলি সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে। 

আমাদের দেশের লোকের জীবন যাত্রার 
মান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে “ফল সংরক্ষণ” শুধু কুটার 
শিল্পে সীমাবদ্ধ থাকবে ন1; অন্যান্য উন্নত দেশের মত 
বড় বড় শিল্প সংস্থা! হিসাবে গড়ে উঠবে । ফল 
বিপণন ব্যবস্থার ভালমত সুরাহ! হওয়া তখনই 
সম্ভব হবে। 
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১. ||৮]| 
৷ পশ্চিম খঙ্গে কল সদরক্ষণে “ll 


Wat dh adhd, dl, dn Wp 


ডঃ তপনকাস্তি দাসচোধুরী আন কলা, লিচু, আনারস, পেয়ার, কীঠাল, 
পেঁপে, পাতিলেবু, কমলালেবু প্রভৃতি ফল নিয়ে 
পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে বছরে প্রায় ৭'৫ লাখ 
টনের মত ফল উৎপন্ন হয়। আমর! যদি খুব 
কম করেও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিদিন ৬০ গ্রাম 
করে ফল খেতে চাই তাহলে আমাদের উৎপাদনের 

. পরিমাণ ১১'৫ লাখ টনের মত হওয়া দরকার । 
এই প্রয়োজন মেটাতে পশ্চিমবাংলার অনেক 
. জায়গাতেই ফলচাষ কর! যেতে পারে। কিন্তু 
রী দেখা গেছে, বর্তমানে চাষীর! ফল চাষের চেয়ে 
অধিক ফলনশীল শস্তগাষে অনেক বেশী উৎসাহী । - 
এর একট! কারণ, শস্য জাতীয় ফসলের সংরক্ষণ) 
সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা অনেক সহজ। ফল 
ও সাধারণত: দ্রুত পচনশীল। এজন্য গা থেকে 
সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে সরবরাহের 
1, দরকার হয়। গ্রাম গ্রামান্তরের চাষীদের পক্ষে 
* এই দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থ। একট! সমস্যা হয়ে 
চির দাড়ায়। এই কারণে তার! বেশ সস্তা দামেই 
তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করে দেয় মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ীদের কাছে। ফলে, বাজারে যে দামে 

ফল রসায়ণবিদ, রাজ্য ফল গবেষণাকেন্্ৰ, কৃষ্ণনগর, নদীয়| | 








৭8 


ফল বিক্রী হয় তার মোটামুটি শতকরা ২০ ভাগ 
মাত্র আসে চাষীর ঘরে, বাকী ৫০ ভাগ পায় 
মধ্যবস্তী ব্যবসায়ীরা এবং ৩০ ভাগ খরচ হয় 
বিক্রী ব্যবস্থ। বাবদ। 

সুতরাং দেখ! যাচ্ছে চাষীর! যদি আরও বেশী 
দামে তাদের পণ্য বিক্রী করতে পারে তবেই তার! 
ফল চাষে উৎসাহী হবে। বিভিন্ন গ্র।মাঞ্চলে যদি 
এসব ব্যাপারে সমবায় সংস্থা গড়ে তোল! যায় 
তাহলে বোধহয় অবস্থার অনেকট। উন্নতি হবে। 
সমবায় সংস্থাগুলিকে চাষীদের নাগালের মধ্যে 
এবং ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে এরকম 
জায়গায় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থ। গড়ে তুলতে হবে। 

চাষীর! তাদের ফল সামগ্রী এই শিল্প 
কেন্দ্রগুলিতে সরাসরি বিক্রী করবে। বিভিন্ন 
ব্যবসাকেন্দ্রের চাহিদ। অনুযায়ী রপ্তানীযোগ্য মাল 
উন্নত প্রথায় শ্রেণী ভাগ, পচন নিবারক ব্যবস্থা 
অবলম্বন ও পাকিং করে দ্রুত যানবাহনের 
সাহায্যে পাঠানে। হবে। ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিকে 
উদ্ধ.ত ফল বিকল্প খাছ প্রস্তুতের কাজে লাগাতে 
হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমস্ত কাজে 
বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করে বেকার 
সমস্যা সমাধানেরও কিছুটা সাহায্য করতে 
পারবে। 

সহজ উপায়ে, কম খরচায় এবং বেশী 
যন্ত্ৰপ|তির সাহায্য ন! নিয়ে ক্ষুদ্রশিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
কিভাবে ফল সংরক্ষণ করতে পারে, এ সম্বন্ধে 
এখানে কিছু আলোচনা কর! হচ্ছে। 
আম 

অনেকেই আম ঘরে সংরক্ষণ করে থাকেন-__ 


নানাভাবে যেমন, আমচুর, আমসত্ব নানারকম 
টক, মিষ্টি, আচার ইত্যাদি তৈরী করে। এ 
সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা না করে আমের ক্যানিং) 
জ্যাম তৈরী ইত্যাদি সম্বন্ধে এখানে বল! হলে! ৷ 

ক্যানিং : পাক! অথচ বেশ শক্ত এরকম 
ধরণের ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোম্বাই প্রভৃতি 
আমের খোসা ছাড়িয়ে ছু পাশের শাস লম্বা করে 
কেটে ১ কেজি অথবা ৫০০ গ্রাম মাপের টিনে 
পুরতে হবে। এরপর শতকর! '২৫ ভাগ সাইট্রিক 
এ্যাসিড মিশ্রিত ৩৫: থেকে ৪০" ব্রিক্সের চিনির 
রস গরম অবস্থায় টিনে ঢালতে হবে। টিনগুলিকে 
গরম জলে ১৭৫০ ফাঃ তাপে ১০ মিনিট গরম 
করে ক্যান সিলার দিয়ে সিল করে দিতে হবে। 
শেষে আবার সিল কর! টিনগুলিকে ২* মিনিট 
জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। 

এই আলোচনায় যেখানে অন্তান্ত ফলের 
ক্যানিং-এর কথা বল! হয়েছে সেখানেও এই 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। 

জ্যামঃ পাকা আমের শাস পাল্লিং 
মেশিনের সাহায্যে মোলায়েম করে নেওয়ার পর 
সমপরিমাণ চিনির সঙ্গে ফুটিয়ে ৬৮৭ থেকে ৭০" 
ত্রিক্সে আনতে হবে। এর সঙ্গে ফুটন্ত অবস্থায় 
শতকর| "২৫ ভাগ সাইট্রিক গ্রাসিড ও দরকার 
হলে অল্প পেকটিন্‌ পাউডার মেশাতে হবে। 
জ্যামটি এরপর গরম অবস্থায় টিনে পুরতে হবে 
এবং পরে সিল করা টিনগুলিকে ১৫ মিনিট 
জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। 

শশাস: পাক! আমের শাস পাল্পিং মেসিনে 
মোলায়েম করে নিয়ে ফুটন্ত অবস্থায় ক্যানিং 
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করতে হবে। এই শাসের আমের স্কোয়াশ এবং 
অন্যন্য বিকল্প খাদ্য তৈরীর জন্য বাজারে বেশ 
চাহিদ। আছে। 

ক্কোয়াশ £ প্রতি কেজি মোলায়েম কর| 
শাসের সঙ্গে ১'৫ কেজি চিনি ও ৩৩ গ্রাম 
সাইদ্রিক এসিড ১ কেজি গরম জলে গুলে 
মেশাতে হবে। ২ গ্রাম পটাশিয়াম মেটাবাই 
সালফাইট অল্প জলে গুলে নিয়ে এর সঙ্গে ভাল 
করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর স্কোয়াশটি 
গরম জলে ফে|ট।নে| বোতলে রেখে ছিপি এঁটে 
মোম লাগিয়ে দিতে হবে ৷ 
কলা 

চিপস : কাচ। কলার খে|স| ছাড়িয়ে মিনিট 
পাচেক গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হয়। এরপর 
পাতলা টুকরে! করে ভাল করে রোদে শুকিয়ে 
প্যাকেটে পুরে ফেলতে হবে। এগুলে। তরকারি 
করে খাওয়। চলে ৷ অল্প লবণ মেশানো জলে 
ফুটিয়ে নিয়ে শুকনে। করে টুকরোগুলিকে ঘিয়ে 


ভেজে প্যাকেট ‘চিপস’ হিসাবেও বিক্রি 
কর! চলে। 
পাউডার : ওষুধপত্র ও অন্যান্য বিকল্প খান্ত 


তৈরীর কাজে কলার পাউডারের দেশে বিদেশে 
বেশ চাহিদ। আছে। 

পাক! কলার খোস! ছাড়িয়ে লম্বালম্থি করে 
কেটে গন্ধক পুড়িয়ে ১০-১৫ মিনিট ধোঁয়া দিতে 
হয়। রোদে শুকিয়ে নিয়ে এগুলোকে “ফিগঃ 
হিসাবে বিক্রি করা চলে। অথবা হামাল দিস্তায় 
গুড়ো করে পাউডার করা চলে। _ 

ক্যানিং: পাক! কল! পাতল। পাতল! 


৭৬ 


টুকরে| করে টিনে পুরতে হবে। আলাদা করে 
প্রতি কাপ চিনির সঙ্গে ৩ কাপ জল ও ৩.৫ গ্রাম 
সাইদ্রিক এ্যাসিড মিশিয়ে ফোটাতে হবে। এই 
ফুটন্ত রস টিনের মধ্যে ঢেলে ক্যানিং করতে হবে। 
পেয়ারা 

ক্যানিং : পাক৷ পেয়ারার খোসা ছাড়িয়ে 
২ ভাগ করে কেটে মাঝখানের অংশ বাদ দিয়ে 
শতকরা ২ ভাগ লবণ মিশ্রিত জলে কিছুক্ষণ 
ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর জলে ধুয়ে 
৪০ ব্ৰিক্সের চিনির রসে ক্যানিং করতে হবে। 

জেলী: কিছু সংখ্যক বেশ পাকা এবং 
কিছু ড'শ| পেয়ার! মিশিয়ে জেলী তৈরী করতে 


হয়। প্রতি কেজি পেয়ারার টুকরে! ২ কেজি 


জল এবং ১ গ্রাম সাইট্রিক এ্যাসিডের সাথে 
৪০ মিনিট ফোটাতে হবে। মাঝে মাঝে হাতা 
দিয়ে এগুলোকে চটকে দিতে হবে। এরপর 
পেয়ারার আরকটিকে ছেঁকে বের করে নিতে ইবে ৷ 
এক চামচ আরকের সাথে ২ চামচ মেথিলেটেড 
স্পিরিট মিশিয়ে যদি দেখ! যায় একটা বড় মত : 
দলা তৈরী হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে আরকটিতে 
ভাল পরিমাণ পেকটিন আছে। কম পেকটিন 
থাকলে ছোট ছোট অনেকগুলি দল! বাঁধবে । 
ভাল রকম পেকটিন থাকলে ১ কেজি আরকের 
সঙ্গে ৭৫০ গ্রাম চিনি মেশাতে হবে, কম থাকলে 
কেজি পিছু ৫০০ গ্রাম চিনি মেশালে চলবে। 
চিনি মেশানো আরকটিকে এরপর ফোটাতে হবে 
এবং যখন চামচে করে নিয়ে ওপর থেকে ফেললে 
চাক! চাকা হয়ে পড়বে তখন বুঝতে হবে জেলী 
তৈরী হয়েছে। জেলীটিকে শোধিত বোতলে 


পুরে এর ওপরে গরম মোম ঢেলে ঢাকন। এটে 
দিতে হবে। 
ল্চি 

ক্যানিং : পাকা ফলের খোস। ও বীজ 
ছাড়িয়ে শতকর! ০'৫ ভাগ সাইট্রিক এসিড ও ৫০ 
মিলিগ্রাম আযসকরবিক গ্যাসিড ( ভিটামিন-সি ) 
মিশ্রিত ৪০০ ব্ৰিক্সেন চিনির রসে ক্যানিং 
করতে হবে। 
কাঠাল 

আচার : ই'চরের খোসা ছাড়িয়ে চাক! 
চাক করে কাটতে হবে এবং শতকরা ৮ ভাগ 
লবণ-জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। প্রতিদিন 
শতকরা ২ ভাগ করে লবণের ভাগ বাড়াতে 
বাড়াতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত আনতে হবে। এতে 
৮-১০ দিন রাখার পর চাঁকাগুলিকে ধুয়ে নিয়ে 
শতকর। ৮ ভাগ ভিনিগারে রেখে বোতলে 
পুরতে হবে। 

নেকটার £ কোয়| থেকে শাস বের করে 
অল্পজলে গরম করে চট.কে নিতে হয়। মিহি 
ছ|ক্ন| দিয়ে ছেঁকে নিয়ে এই রসের সঙ্গে কেজি 
পিছু ২২৫ কেজি চিনি, ১৫ কেজি জল, ৪৭ গ্রাম 
সাইট্রিক এযাসিড ও ৩৪ গ্রাম পটাশিয়াম 
মেটাবাই সাল্ফাইট ভাল করে মিশিয়ে শোধিত 
বোতলে পুরতে হবে। ১ ভাগ নেকটারের সঙ্গে 
৪-৫ ভাগ জল মিশিয়ে খাওয়। যায়। 

জেলী: ফল থেকে কৌোয়| খুলে নেওয়ার 
পর খোসা! সমেত ফলের বাকী অংশ টুকরো 
টুকরো করে কেটে সমপরিমাণ জল ও শতকর! 
০'৩ ভাগ সাইট্রিক এ্যাসিডের সঙ্গে ৪০ মিনিট 
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ফোটাতে হবে। আরকটিকে কিছুক্ষণ রেখে 
দিলে নীচে অনেক ভারী পদার্থ জম! হবে, ওপর 
থেকে এরপর পরিষ্কার অংশ ঢেলে নিয়ে প্রতি 
লিটারে ১ কেজি চিনি ও ৭ গ্রাম সাইট্রিক এ্যাসিড 
মিশিয়ে ফোটাতে হবে। যখন ফুটন্ত জেলীর তাপ 
১০৫*৫০ সেঃ হবে তখন নামিয়ে শোধিত বোতলে 
পুরে ফেলতে হবে। 

ক্যানিং : কোয়া থেকে শাস ছাড়িয়ে 
শতকর। ০'৫ ভাগ সাইট্ট্রক গ্যাসিড মিঞ্রিত 
৫০০ ব্ৰিক্সের চিনির রসে ক্যানিং করতে হবে। 
আনারস 

ক্যানিং : খোস| ছাড়িয়ে চোখ তুলে নিয়ে 
ও মাঝের শক্ত অংশ বাদ দিয়ে পাতলা পাতা 
করে চাক! করে নিতে হবে। চাকাগুলিকে 
৪০০ ব্ৰিক্সের চিনির রসে ক্যানিং করতে হবে ৷ 
পাঁতিলেবু 

ক্কোয়াশ : ছু ভাগ করে কেটে নিয়ে কাঠের 
প্রেসের সাহায্যে রস বের করে নিতে হবে। 
প্রতি কেজি রসের সাথে ১৬৯ কেজি চিনিতে 
১'৩০ কেজি জল দিয়ে রস তৈরী করে মেশাতে 
হবে। এরপর প্রতি কেজি স্বোয়াশে ৬০০ 
মিলিগ্রাম পটাসিয়াম মেটাবাই সালফাইট অল্প 
জলে গুলে মিশিয়ে নিতে হবে এবং স্কৌয়াশটিকে 
শোধিত বোতলে যথারীতি ছিপি ও মোম লাগিয়ে 
পুরে রাখতে হবে ৷ 
পেঁপে 

ক্যানিং : পাক! অথচ বেশ শক্ত এরকম 
ধরণের পেপে খোস| ছাড়িয়ে বীজ ফেলে দিয়ে 
চৌঁকে। চৌকে| করে কেটে শতকরা *'৫ ভাগ 


সাইট্ট্রক এ্াসিড মিশ্রিত ৪০০ ব্ৰিক্স চিনির রসে 
কা।নিং করতে হবে। 

ক্কোয়াশ £ঃ রস-বের-কর! যন্ত্রের সাহাযো 
কোয়! থেকে রস বের করে নিতে হবে। প্রতি 
কেজি রসের সঙ্গে ১২৫ কেজি চিনি ৭৫০ গ্রাম 
গরম জলে গুলে ঠাণ্ডা! অবস্থায় মেশাতে হবে। 
এরপর প্রতিকেজি স্কোয়াশে ৬০০ মিলিগ্রাম 
পটাসিয়াম মেটাবাই সলফ।ইট অল্পজলে গুলে 
মিশিয়ে বোতলে পুরতে হবে। 

পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত ফলের চাষ বেশী 
পরিমাণে হয় বা চাষ আরও বাড়ানো যেতে পারে 
তাদের কেন্দ্র করে ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে কম 
খরচায় কোন্‌ কোন্‌ বিকল্পখান্য প্রস্তুত কর! যেতে 
পারে তার মোটামুটি একট! বিবরণ দেওয়া হল। 

আলোচিত ফলগুলি থেকে আরও অনেক 
ধরণের খাদ্য তৈরী করা যায়, তবে তার জন্ত কিছু 
বেশী দামী যন্ত্রপাতির দরকাঁর। এজন্য এ সবের 
আলোচন! কর! হলনা । 

এ ছাড়! পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু ফল আছে 
যাদের যথেষ্ট বাবসাগত গুরুত্ব আছে। যেমন 
বেল, নানা রকম পেটের রোগের পক্ষে বেলের 
উপকারিত! থাকার জন্য সার! বছরই বেল-জাতীয় 
খাণ্তের চাহিদা আছে। কষ্ণনগরে ষ্টেট হার্টি- 
কালচার রিসার্চ ষ্টেশনের গবেষণাগারে বেল থেকে 
কম খরচায় পাউডার করার একট! পদ্ধতি বের 


৭৮ 


করা হয়েছে। এতে পাকা বেলের শাস থেকে 
ফুটস্ত জলে আ'রক বের করে,নেওয়! হয়। পরে 
এই আরকটিকে ৭০০ সেঃ তাপে ওভেনে শুকিয়ে 
নিয়ে গুড়ে| করে পলিথিন প্যাকেটে সিল করে 
রাখা হয়। এতে দেখ! গেছে বেলের উপকারিত। 
পুরোমাত্রায় বজায় থাকে । সন্তা দামের এই 
পাউডারের বাজারে খুব চাহিদ। হবে বলে আশা! 
করা যায়। 

বিদেশে অনেক জায়গায় আজকাল তরল 
ফলের (লিকুইড ফ্রুট) খুব চলন হয়েছে । আম|- 
দের দেশে ও এ জাতীয় খাণ্তের চাহিদ| আস্তে আস্তে 
বাড়ছে। কৃষ্ণনগরের গবেষণাগারে দেখ! গেছে 
চাপা; কাবুলী প্রভৃতি জাতের কল! এবং বিভিন্ন 
জাতের পেয়ার থেকে পেকটিনে| লাইটিক্‌ 
এন্জাইমের সাহায্যে বেশ কম খরচায় তরল ফল 
তৈরী করা যায়। এখানে কাজু আপেলের রস 
থেকে ওয়াইন ইষ্টের সাহায্যে বেশ উৎকৃষ্ট ধরণের 
মদ তৈরীর একটি পদ্ধতিও বের করা হয়েছে। 
এবং আরও অন্যান্য ফলের রস থেকে এ ধরণের 
মদ তৈরীর প্রচেষ্ট৷ চলছে। 

বিভিন্ন উপায়ে পশ্চিমবাংলায় উৎপাদিত ফল 
থেকে কিভাবে কম খরচায় বিকল্পখাগ্য তৈরী করা 
যায় এ ব্যাপারে হর্টিকালচার রিসার্চ ষ্টেশনের 
গবেষণাগারে বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, 
আশা করা যায় ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে এসব গবেষণা! 
খুবই কাজে লাগবে। 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 
ন 


লেখকদের প্রতি : 

‘বন্মুন্ধরা’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কুষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত| প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েখ সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন| যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 
ট্সৃষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
_লেখ। পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটর, বসুন্ধরা, হৰিত কৰ্গীলয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকা তা-৪০। 
পারিশ্রামিকের হার : 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫৬; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; কবিত| ১৫৬; কুষি-বিষয়ক নাটক ২৫১ $ সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২৬ ৷ 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্ৰতি: 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ন| ৷ 
বিজ্ঞাপনের হার নিজ্জরূপ £ 
প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫২ প্রতি সংখ্যা ৷ 
৭ পূৰ্ণপৃষ্ঠ---১০*২ প্রতি সংখ্যা; সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখ্যা । 

দ্রষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেণ্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যর শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

ৰহ্ুুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চা্দ| পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
এাদার হার--প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩১ টাকা । 


টাদ। পাঠাবার ঠিকান। £ 
= যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (তথ্য ও জনসংযোগ ), রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক|ত|-১ ৷ 
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সৃচা 
৯ সম্পাদকীয় 
সরযের কয়েকটি নজর দেওয়ার মত 
কীটশক্র দন = 
ডঃ দিলীপ কুমার নাথ 
কৃষিতে বৰ্ধমান একটি সমীক্ষ| 
বনবিহারী চক্রবর্তী 
অধিক ফলনশীল গমের চাষ 
তৈলবীঙ্গ হিসাবে সূর্ধমুখীর চাষ 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় 


৭-১১ 


: ১২-১৪ 
*** 1১৫-১৭ 


পৃষ্ঠ 


তুমি মাঃ তোমার কিস্কর আমি (কবিত1) ১৮ 


নিখিল বস্ু 
আলুর ভালে! ফলনের জন্য কি করবেন ১৯-২২ 
শীতকালীন সবজির রোগ ও পোকা 
দমন ৯০৬ *** ২৩-২৬ 
দেবিদাস সরকার 
আখ চাষের যত্ন ও পরিচর্যার ২৭২৯ _ 
চিত্রবার্তা ন RD ER 
আলু ও কুমড়োর মিশ্রচাষ **-* ৩২-৩৫ 
মইনুদ্দিন আহম্মদ 


সম্পাদিক৷ £ স্থলেখ৷ ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা! 
কর্তৃক প্রকাশিত ৷ 


রা ৯৬ 





এ বছর খরার ফলে আমন ধান মার 
খেয়েছে। ইতিমধ্যেই শোন| যাচ্ছে এ বছর 
খাগ্য ঘাটতির কথ! ও তার বাস্তব পরিণতি খাছ 
আমদানি । যার অর্থ আবার কিছু বৈদেশিক 
মু ব্যয় 

খানের জন্য বিদেশের ওপর যাতে নির্ভর ন! 
করতে হয় সেজন্য গত কয়েক বছর ধরে খাদ্কোৎ- 
পাদন বাড়াবার চেষ্টা কর! হচ্ছে। প্রকৃতি 
অনুকুল থাকায় অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও 
গমের চাষ করে; মোট ফলন যথেষ্টই বাড়ানে। 
সম্ভব হয়েছিল এবং আশা কর! গিয়েছিল যে 
এইভাবে ফলন বাড়াতে পারলে অচিরে পশ্চিম- 
বঙ্গকে খাছ স্বয়স্তর করে তোল! সম্ভব হবে। 





॥ বস্বঞধর্| ॥ 


২৪শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা! 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ১৮৯২ শকাব্দ 


কিন্তু প্রকৃতি প্রতিকূল হওয়ায় অবস্থা এ বছর 
কিছুট! বিরূপ দীড়িয়েছে। 

খরিফের চাষ বেশির ভাগই প্রকৃতি নির্ভর 
অর্থাৎ বৃষ্টির জলে হয়ে থাকে। আর এই 
মরস্লমে বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক ঝঞ্চাট 
কৃষককে প্রায়ই ভোগ করতে হয়--ফলে ফলনের 
তারতম্যও ঘটে। কিন্তু রবিতে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের সম্ভবনা! কম থাকে । কাজেই জল 
থাকলে ফলন সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত হওয়| 
ষায়। 

এখন যে সব অঞ্চলে সেচের স্থবিধ। হয়েছে, 
সেখানকার কৃষকর! খরিফে শস্য নষ্ট হলে মুষরে 
পড়েন ঠিকই, কিন্তু মনে মনে আশ! থাকে, রবিতে 
ক্ষতি পূরণ করে নেবেন, গম বা ধানের চাষ করে। 
আর রবিতে অধিক ফলনশীল ধানের ফলনও, 
থরিফের তুলনায় বেশী হয়। 

এ বছরও তাই সেচ এলাকার কৃষকরা এই 
রবি মরস্থুমে বেশী করে ধান চাষ করে; খরিফের 
ক্ষতি পুরণ করার চেষ্ট৷ করবেন। 

আর সরকার থেকেও ধানের ফলন বাড়াবার 
জন্য এ বছর বোরে! চাষ এলাকার লক্ষ্য সীম! ঠিক 
কর! হয়েছে ১১ লক্ষ একর । গত বছর এই লক্ষ্য 


বসুদ্ধর| £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্য! 
সীম! ছিল সাত লক্ষ একর। অর্থাৎ গত বছরের 
চেয়ে বেশ কয়েক লক্ষ একর বেশি জমিতে 
বোরো| চাষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়| হয়েছে। 
উদ্দেশ্য ফলন আমাদের বাড়াতেই হবে। 

কিন্তু এ বছর খরার ফলে খরিফ ধান যেমন 
মার খেয়েছে, তেমনি বড় বড় সেচ জলাধারে 
ময়ুরাক্ষী, দামোদর ইত্যাদিতেও জল সঞ্চয় কম 
হয়েছে। কাজেই এইসব জলাধার থেকে যথেষ্ট 
জল এ বছর রবিতে দেওয়া যাবে ন| ৷ কাজেই 
অগভীর, গভীর নলকৃপ, বোরে। বাঁধ ইত্যাদির 
ওপর নির্ভর করেই বোরে! চাষ করতে হবে ৷ 

অভিজ্ঞত। থেকে দেখ! গেছে যে প্রথম দিকে 
আশপাশের খাল; বিল, পুকুরের ওপর ভরস! 
মাসে জলের ভীষণ টান ধরে যায়। খাল, বিল, 
পুকুর প্রায়ই তখন শুকিয়ে যায় এবং বৃহৎ সেচ 
পরিকল্পনাগুলি থেকেও সে সময় জল দেওয়! সম্ভব 
হয়না । তখন চাষীভাউদের দুশ্চিন্তা ও হতাশার 
অস্ত থাকে না। এ বছরতে| অবস্থ।! আরও 
খারাপ হওয়ার সম্ভাবন। । 

অথচ ফলন বাড়াতেই হবে। তাই আমাদের 
এমন জাতের ধানের চাষ করতে হবে? যেগুলি 
অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পাকে । যাতে জল 
শুকিয়ে যাবার আগেই ধানের জলের যে সময় 
সবচেয়ে বেশী দরকার তখন জল পাওয়া যায়। 
যেন সে সময় জলের টান না পড়ে । 


হুগলী ও বর্ধমানের কৃষকদের অভিজ্ঞত। 
থেকেও গত ছু বছর সরকারি কৃষি খামারে চাষ 
করে দেখা গেছে যে রত্না সি, আর-৪৪৷৩৫ এবং 
সি, আর-৪৪৷১, কাবেরী ইত্যাদি অধিক ফলন- 
শীল ধান আই-আর-৮; জয়! ইত্যাদির থেকে 
১০-১৫ দিন আগেই পেকে যায় এবং জলের 
জন্য এ সব জাতের ধান চাষে ততট! হাহাকার 
করতে হয় না। যদিও আই-আর-৮ ও জয়ার 
তুলনায় এদের ফলন কিছু কম। 

ফলন সামান্য কম হলেও যেহেতু চাষের বেশি 
সুবিধা, কাজেই কৃষকভাইরা! যার! বোরো! ধানের 
চাষ এই রবি মরস্থমে করছেন, তারা এইসব 
জাতের ধানের বীজ সংগ্রহ করে চাষ করার চেষ্ট! 
করুন। যেসব অঞ্চলে অবশ্য যথেষ্ট জলের 
স্থবিধ! আছে, তার। আই-আর-৮ এর চাষ করতে 
পারেন। কারণ তাতে ফলন সব চেয়ে বেশি 
পাওয়া যায়। সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। 
তবে রোগপোকার আক্রমণ অন্য জাতগুলির 
তুলনায় আই-আর-৮ এ বেশি হয়। 

ফলন বাঁড়াবার জন্য বোরে! চাষের এলাক। 
বাড়াবার যে সিদ্ধান্ত সরকার থেকে নেওয়৷ 
হয়েছে, তা এইসব নতুন অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের চাষ করে কার্করী করার চেষ্টা করুন। 
তাতে তার! নিজের! ও দেশ ছুই উপকৃত হবে। 
এইসব ধানের চাষ সম্বন্ধে কিছু জানার থাকলে 
স্থানীয় রক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 


ডঃ দিলীপকুমার নাথ 


যদিও বাংলাদেশে সরষে তেলের ঘাটতি 
আছে তবুও সরষে চাষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 
পিছিয়ে নেই ৷ সরষে শীতকালীন ফসল। 
পশ্চিমবাংলার কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম 
দিনাজপুর; মালদ! ও মুশিদাবাদ জেলাতেই বেশীর 
ভাগ সরষের চাষ। এটা বেশী দিনের ফসল নয়, 
মাত্র ৯০-১২০ দিনের মধ্যেই সরষের বীজ গোলায় 
তোল! যায়। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই 
কয়েকটি পোকার আক্রমণে এর সমূহ ক্ষতি হয়। 
পোকার আক্রমণে শুধু যে ফলন কমে যায় 
তাই নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ সম্পূর্ণ 
ক্ষতিগ্ৰস্থ হয়। 





অনেক রকম পোক! সরষের গাছের ক্ষ 


করে। এর মধ্যে বাংলাদেশে যে পোকাণ্ড? 
সরষের প্রধান কীটশক্র তার বিবরণ ও প্রতিকারে 
উপায় দেওয়া গেল। 
সরষের জাব পোকা 
পৌষের শেষে ও মাঘের প্রথম দিকে সরষে 
গাছগুলি যখন ফুল দেওয়| শেষ করে এনে] 
ব| কিছু কিছু ফলও ধরেছে, তখন সরষে ফুলে 
গোড়ার দিকে ভাটায় ধূসর হল্দে রঙের ছো| 
ছোট অসংখ্য পোকা একটির গায়ে একটি লে 
চুপ করে বসে থাকে । গাছের কাণ্ডে বা গোড়া 
দিকে পাতার তলাতেও এর! থাকে। 


সহকারী কীটতত্ববিদ্‌, তৈলবীজ গবেষণা! প্রকল্প, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 


৩ 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 
আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় এর! চুপ করে 


বসে আছে কিন্তু সত্যি তা নয়। তখন এর! 
এদের ইনজেকসানের সুচের মতে| মুখ দিয়ে 
অবাধে গাছের রস শুষে নেয়। দলের মধ্যকার 
বড় পোকাগুলির আকৃতি অনেকটা ডাবের মতো, 
যদিও এর! ২৫ মিঃমিঃ-এর বেশী লঙ্ব| নয়। 





৯ নহ.ছিল 


এই বড় পোকাগুলে| সমানে বাচ্চা পেড়ে 
যায়। আকাশ একটু মেঘল। হলেই এদের সংখ্য 
ভয়ানক বেড়ে যায়। ফুলের গোড়া থেকে এর৷ 
আস্তে আস্তে সমস্ত গাছ ছেয়ে ফেলে । এদের 
মধ্যে কিছু থাকে পাখ.নাবিশিষ্ট, যার| উড়ে অন্য 
গাছে যায় এবং সেখানে বাচ্চা পাড়তে শুরু করে। 
শীতকালের উত্তরে হাওয়া এদের উড়তে সাহায্য 
করে। মাঘের মাঝ থেকে শেষের দিকে 
সারাগাছে এই জাব পোকা এমনভাবে ছেয়ে 
থাকে যে গাছের গায়ে হাত দেওয়| দায়। এই 
জাবপোকার আক্রমণে গাছ ধীরে ধীরে শুকোতে 
শুরু করে। ফলে সরষের ফলন ভয়ানক 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 





পাতার বা গাছের রস খাওয়ার দরুণ 
পাতাগুলি কুঁকড়ে যায়। সরষের মাঠে এই 
পোকার আক্রমণের ফলে বেশ কিছু গাছ দেখ! 
যায় যেগুলি ছোট এবং খুবই নগণ্য ফল দেয়। 

এছাড়া আরও এক উপদ্রব হচ্ছে? এই 
পোকাগুলির সঙ্গে চট চটে মধুর মতো! একজাতীয় 
আঠালো জিনিস থাকে যার ওপর একরকম কাল 
রঙের ছত্রাক বাস! বাধে। এই ছত্রাক আস্তে 








আস্তে বেড়ে পোকাক্রাস্ত জ!য়গ। ছেয়ে ফেলে 
যার ফলে গাছটি “কালচে? রঙের হয়ে যায়। 

সরষে চাষ থেকে ভাল ফলন পেতে হলে 
এই জাব পোক।র দিকে নজর দিতেই হবে এবং 
এর আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সরষের 
গাছে কীটদ্দ ওষুধ ছড়াতে হবে। “রোগর” 
‘ডিমিক্ৰন’, ‘একাটিন’, “এনিয়ে? ‘মেটাসিস্টক্স’ 
প্রভৃতি বাজারে নানান জাতের ওষুধ পাওয়া যায় 
এই সব পোক! মারবার জন্যে । তবে সবক্ষেত্রেই 
ওষুধ ২০-৩০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে কারণ 
বাইরের ক্ষেত থেকে পোকা উড়ে এসে আবার 
গাছে লাগলে অল্পদিনের মধ্যেই সংখ্যায় বেড়ে 
যাবে। তাই খরচের কথ! বিবেচনা করে শতকরা! 
০"০৬ ভাগ '“ম্যালাধিয়নঃ স্প্রে করার কথা| বল৷ 
যেতে পারে। জমি খুব বড় হলে ০'১ শতাংশ 
গামা বি-এইচ-সি স্প্রে করা ভাল ৷ 

কাটুই পোকা 

সরষে চাষে কাটুই পোকার উপদ্রব তেমন 

জানা ছিল না। আলুর চাষ যার! করে থাকেন 


বসুস্কর। £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


তাদের কাছে এই পোক! বিশেষ পরিচিত। গাছ 
যখন খুব ছোট থাকে তখন রাত্রে মাটির 
রঙের চক্চকে একজাতীয় শুককীট (লেদাপোক1) 
গাছের পাতা খেয়ে ফেলে এবং অধিকাংশক্ষেত্রে 
গাছকে কেটে পাতাসহ কাট! অংশ মাটির তলায় 
নিয়ে যেতে চায়। এরা কাটুই পোক! ৷ দিনের 
বেলায় এর! মাটির তলায় থাকে । সকালবেল। 
ক্ষেতে গাছের কাট! অংশ দেখে এদের অপকীন্তি 
বুঝতে অসুবিধ| হয় না । সে রকম স্থানের মাটি 
একটু খুঁড়লেই এদের বার করা যায়। তাই 
এদের খুজে বের করে মেরে ফেলতে তেমন 
অস্ুবিধা নেই। তা] ছাড়া জমিতে ১০ শতাংশ 
বি-এইচ-সি গুড়ো ছিটালে এদের আক্রমণ থেকে 
রেহাই পাওয়া যায়। এছাড়া পঞ্চাশ শতাংশ 


ক্ষমতাবিশিষ্ট জলেগোল! ডি-ডি-টি ১ কেজি; 
২২৫ লিটার জলে গুলে আক্রান্ত মাঠে ছিটিয়ে 
দিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। এই পরিমাণ 
ওষুধ এক একরের পক্ষে যথেষ্ট। 





_ বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


সরষের “স' ফ্লাই 

গাছ যখন খুব ছোট থাকে তখন গাঢ়নীল 
থেকে কাল রঙের পোক! সকাল ও সন্ধ্যেবেল! 
সরষে গাছের পাতায় দেখা যায়। পাতার এক 
ধার থেকে এর! খাওয়া শুর করে। একটি পাত৷ 
সম্পূর্ণ খেয়ে অন্য পাতায় যায়। এমনি করে 
চার! অবস্থায় এই পোক! গাছকে সম্পূর্ণ নিষ্পত্র 
করে ফেলে। একটু ভয় পেলে বাগাছ জোড় 
নড়ে উঠলে পোকাগুলি পাতা থেকে মাটিতে ঝরে 
পড়ে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভঙ্গী করে এবং মরে যাওয়ার 
ভান করে। এই পোকাগুলি হচ্ছে ‘স ফ্লাই’ 
নামে একজাতীয় পোকার শুককীট ৷ কড়া রোদ 
থেকে বাঁচবার জন্যে ছুপুরবেল। শুককীটগুলি 
খাওয়| বন্ধ করে মাটিতে লুকিয়ে থাকে । পূর্ণাঙ্গ 
শুককীট ১৫-২০ মিঃমিঃ লম্ব| হয়। 

পোক! যদি অল্প সংখ্যায় দেখা যায় তবে হাত 
দিয়ে পোকাগুলিকে গাছ থেকে ছাড়িয়ে মেরে 
ফেলা চলে। পোকার গায়ের রঙ, বৃহদাকৃতি ও 
স্বভাব এদের চট করে মাঠে চিনতে সাহায্য 
করে। তবে কাজটি সকালবেল! সূর্যের তাপ 
বাড়ার আগেই সারতে হবে। পোকা বেশী সংখ্যায় 
বড় জমিতে দেখ! দিলে ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি 
গুঁড়ে। ডাস্টার দিয়ে গাছে ছিটাতে হবে। 


ছিদ্ৰাল লেদ| পোক৷ 

ছোট ছোট কতগুলি শুককীট ( লেদাপোক! ) 
সরষের পাতা? ফুল ও ফলের ওপর দেখা যায়। 
এর! ফুল ও পাত! ফুটো করে ক্ষতি করে। 
বিশেষ করে ফলে ফুটো! করার দরুণ ফলনে ক্ষতি 
হয়। কারণ অপুষ্ট বীজ এই ফুটে! দিয়ে বেরিয়ে 
যায়, ফলটিও যায় কু'কড়িয়ে। যদিও এ পৰ্যন্ত 
এদের তেমন বেশী সংখ্যায় দেখ! যায়নি, তবে 
ক্ষতির দিক দিয়ে এর! উপেক্ষণীয় নয়। 

শুককীটটি মাটির রঙের বা একটু সবুজের 
ছোপ দেওয়া; পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মাত্র ৮-১২ মিঃমিঃ 
লম্বা। মৃককীট ধূসর আত্তরণের মধ্যে গাছের 
পাতা, কাণ্ড বা ফলে দেখ! যায়। শীতকালীন 
বর্ষণ ন| হলে বা হতে দেরী হলে এ পোকার 
প্রাদুর্ভাব হয়; বৃষ্টি হয়ে গেলে এদের উপদ্রব 
আর চোখে পড়ে না। 

লিটারপ্রতি জলে এক সিসি (201) ফলিখায়োন 
মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের উপর ছিটিয়ে দিলে 
এই পোকাদের দমন কর! যায়। তবে এর! 
গাছের বড় অবস্থায় দেখ! দেয় বলে সময়ট! পাণ্টে 
ব্যবহার করতে হবে। বৃষ্টি একবার হয়ে গেলে 
ওষুধ ছিটোবার প্রয়োজন নেই ৷ মোটামুটি ভাবে 
কীটশক্রদের বিনাশ করার প্রথা পদ্ধতি বলা হোল। 


এ 








বিপ্লব চলছে, চলবে। চমকাবেন ন|। 
রাজনৈতিক বিপ্লব নয়--বিপ্লব কৃষিতে । বর্ধন।ন 
জেলায়। অনেকে এই বিপ্লবের হয় তো খবর 
রাখেন, আবার অনেকেই রাখেন না। তাদের 
জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণ।। 

প্রায় ৯ বছর আগে বর্ধমান জেলায় কৃষির 
উন্নতির জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়| 
হয়। সে প্রকল্পটির নাম হ'ল প্যাকেজ প্রোগ্রাম । 
সেই প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় বর্ধমান 
জেলায় কি কাজ হয়েছে তা এ প্রবন্ধে তুলে ধরার 
চেষ্টা করা হবে। 

এ জেলার আয়তন হল ৬,৯২৬ বর্গ কিলে৷- 
মিটার । জেল! ৩৩টি ব্লকে বিভক্ত । এই ব্লক- 
গুলির মধ্যে ১০টি ব্লক দুর্গাপুর, আসানসোল 


জেল! কৃষি তথা আধিকারিক, বৰ্ধমান । 


বনবিহারী চক্রবর্তী 


শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। এগুলিতে চাষের এল|কাও 
খুব কম। এ ব্রকগুলিতে সেচেরও বিশেষ কোন 
সুবিধা নেই। বাকী ২৩টি ব্লকের প্রায় ছুইতৃতীয়।ংশ 
জমিতে সেচের সুযোগ রয়েছে । এই সেচ প্রাপ্ত 
জমির আবার মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ জমিতে 
খরিফ ও রবি ছুই মরস্ুমেই সেচ পাওয়া যাঁয়। 

এ জেলার বর্তমান লোকসংখা। হ’ল প্রায় ৪০ 
লক্ষ এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক সংখা। 
হ'ল ৫৫৭ জন 

ধান হ'ল এ জেলার প্রধান ফসল। যত 
জমিতে ফসল হয়, তার শতকরা ৮৫ ভাগ জমিতে 
ধানের চাষ হয়। জেলায় গত বছর প্রধান প্রধান 
ফসল কতট। জমিতে হয়েছে তার একটি হিসেব 
পরের পৃষ্ঠায় দেওয়| হ’ল। 


বন্থদ্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 











খরিফ মরস্থমে 
জমির 

2৪ (হাজার একরে) 
আউস ধান ৮৫২৭ 
আমন ধান ৯০৪৭৯ 
পাট ২৭২৭ 
আখ ৮২৮ 
ডাল জাতীয় শস্য ৩৮৩ 
মোট _১০২৯"৪৪ 


উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখ| যায়, জেলায় 
খরিফ মরস্থমে যত জমিতে ফসল চাষ হয় তার 
শতকর| ৪* ভাগ জমিতে রবি ও গ্রীষ্মে চাষ 
হয়েছে। প্যাকেজ প্রোগ্রাম সুরু করার সময় 
এর পরিমাণ ছিল মাত্র শতকর! ১০ ভাগ জমি। 
কাজেই দেখ! যাচ্ছে ৯ বছরের মধ্যে জেলায় প্রায় 
৪ গুণ জমিতে একাধিক ফসলের চাষ করা সম্ভব 
হয়েছে । 

কেবল ফসলের চাষই বাড়েনি, বেড়েছে 
ফলনও। ৯ বছর আগে জেলায় বছরে মোট 
খান্ত শস্য উৎপাদন হ'ত ৫ই লক্ষ টন । বর্তমানে 
ত| বেড়ে ৮'২ লক্ষ টনে দীাড়িয়েছে। গত বছর 
প্রাবন না ঘটলে আরে! ১ লক্ষ টন ফসল পাওয়া 
যেত। ৯ বছরে দেড় গুণেরও বেশী ফলন 
উৎপন্ন এর আগে বর্ধমানে কখনও ঘটেনি। ১৯৬৬ 
ও ৬৭ সালে অভূতপূর্ব খর। ও ১৯৭* ও ৭১ সালে 
প্লাবন ন। হলে, ফলন আরও দ্রুত বাড়ানে। সম্ভব 
হত। কেবল তাই নয়, চলতি বছরে এ ফলনকে 
দ্বিগুণে দাড় করাবার জোর প্রচেষ্টা চলছে। অর্থাৎ 





রবি-গ্রীশ্ম মরস্থমে 
জমির পরিমাণ 
৫, (হাজার একরে ) 
গম ৭২১৭ 
আলু ৪৭০৭ 
সবজি ৫২০০ 
ডাল শস্য ৬১১০ 
তৈল বীজ ২১২০ 
বোরো! ধান ১৫০১০ 
মোঁট--৪*৩৬৮ 


যাতে মোট ১১ লক্ষ টন খাগ্ শস্য উৎপন্ন হয়। 
তাহলে তা দাড়াবে ১০ বছর আগে যে ফলন 
হত তার দ্বিগুণ । 

এ ফলন বাঁড়াবার জন্য দরকার ছিল উচ্চ 
ফলনশীল জাতগুলির বীজ, সার, সেচের জল 
সময়মত কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদি এবং 
আরে! একট! জিনিষের প্রয়োজন ছিল; সেট! হল 
প্রশিক্ষণ। কারণ গ।য়ে-গতরে খেটে, দিন রাত 
পরিশ্রম করলেই তে| ফলন বাড়বে না; ফলন 
বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষের যেমন প্রয়ো- 
জন তেমনি দরকার উন্নত চাষ প্রথ| সম্বন্ধে ভাল- 
মত জ্ঞান। 

আমর! প্রথমেই ধরি উচ্চ ফলনশীল শস্তের 
চাষ। বছর ছয়েক আগে এই বর্ধমান জেলায় 
এ সব বেঁটে জাতগুলির চাষ আরম্ভ হয়। প্রথম 
বছর প্রায় তেইশ হাজার একর জমিতে এই সব 
বেঁটে জাতের ধান ও গমের চাষ হয়েছিল। গত 
বছর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একর জমিতে এ সব 
জাতের চাষ হয়েছে। 


৮ 


এর পর আসে সারের কথ।। ফলন বাড়াবার 
জন্য সারের ব্যবহারও বাড়ানো হয়েছে। ১৯ বছর 
আগে এ জেলার চাবীভায়ের। মাত্র ১০ হাজার টন 
বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার করতেন। গত বছর 
তার! তার পরিমাণ বাড়িয়েছেন প্রায় সাড়ে সাত 
গুণ। মোট ৭৭ হাজার টন তার! বিভিন্ন রাসায়নিক 
সার ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় সার কর্পোরেশন 
যদি সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে পারতেন, বিশেষ করে 
বোরো! খান চাষের সময়, তাহলে সার ব্যবহারের 
পরিমাণ আরো অনেক বেড়ে যেত, ফলনও 
বাড়ত। মরমুমে সারের দোকানগুলির সামনে 


লাইন আজ বর্ধমান জেলায় একটি সাধারণ দৃশ্য । 
সার ব্যবহারের পরিসংখ্যানে যদি চোখ ফেরানো! 
যায় তাহলে দেখতে পাই, তার! . এক রকমের 
সারই অর্থাৎ কেবল নাইট্রোজেন সারই ব্যবহার 

ফসফেট এবং পটাশও 
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ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি 
তার! সুষম সার ব্যবহার করেছেন ৷ 

সার ব্যবহারের সময়ও চাষীভাইয়ের| লক্ষ্য 
রেখেছেন; যাতে বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় সার প্রয়োগ 
কর! হয়। কারণ আন্দাজে সার দিলে অনেক 
সময় দেখ! যায়, ফসলে য| লাগছে তার চেয়ে কম 
পড়েছে, কিংবা বেশী হয়েছে । সে জন্য বর্ধগানে 
চাষীভায়েরা তাদের মাটির নমুনা পরীক্ষা! করে 
নেন ৷ বর্ধমান শহরের কাছেই মাটি পরীক্ষার 
সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে । এ পৰ্যন্ত জেলায় প্রায় 
৭৭ হাজার মাটির নমুনা পরীক্ষা কর! হয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে আমরা জেলার সদর ব্লকের 
পেমড়। গ্রামের চাষীভাই শ্রীঅশে।ক কুমার 
পালিত মহাশয়ের নাম উল্লেখ করতে পাঁরি। 
তিনি একদিন কথায় কথায় বলছিলেন, মাটির 
নমুনা! পরীক্ষা! করে সার প্রয়োগের ফলে তার 


শশ্যরক্ষায় কর্তব্যরত 
বর্ধমানের কৃষক 


বন্সুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখা। 


একর পিছু ২২ টাকার মত সাশ্রয় হয়েছে। 
করণ তিনি আগে য| সার দিতেন মাটি পরীক্ষা 
করে দেখ! যাচ্ছে তার আরে! কম সার দিলেই 
চলবে । তার ফলে এ টাক! তার সাশ্রয় হয়েছে। 
কেবল শ্রীপালিতই নন; জেলায় আজ এই রকম 
বহু চাষী ভাই ছড়িয়ে রয়েছেন যার! বিজ্ঞানভিত্তিক 
চাষ করছেন। অনেক গ্রামে আমর! দেখেছি 
উচ্চ শিক্ষিত যুবকরাও চাষের কাজে লেগেছেন। 
তার! দেখেছেন চাষ যদি বিজ্ঞান ও ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে কর| যায় তাহলে চাকুরী থেকে চাষে 
কম আয় হয় না। তাছাড়া নিজের স্বাধীনত। 
তে। রইলই ৷ এ জেলার মেমারী-২ নং ব্রকের 
হাড়গ্রামে গেলেই এ রকম বহু উৎসাহী যুবককে 
দেখতে পাবেন, যার! চাষে আত্মনিয়োগ করে- 
ছেন এবং গ্রামের আধিক ক।ঠামে। পুরো পালটিয়ে 
দিয়েছেন। 

সারের পরে আসে সেচের কথ।। আমর 
আগেই বলেছি জেলার ২৩টি ব্লকের মোটামুটি 
দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা! রয়েছে, 
বাকী ১০টি ব্লকে সেচের বিশেষ সুযোগ নেই। 
শেষোক্ত ব্লকগুলি আসানসোল ও দুর্গাপুর 
শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। এই ব্লকগুলিতে চাষের 
জমিও যেমন কম; তেমনি সেচ প্রসারেও বিশেষ 
বাধা রয়েছে। এগুলির উচু নিচু প্রাকৃতিক 
গঠনের জন্য ক্যানেল থেকে সেচ সম্প্রসারণ কর! 
যাচ্ছে ন৷ ৷ আবার ক।কুড়ে অঞ্চল এবং মাটির 
তলায় পাথর থাকার জন্য ভূগর্ভস্থ জলও ব্যবহার 
কর! সম্ভব হচ্ছে ন|। 

কিন্তু বাকী ২৩টি ব্লকের যে এক-তৃতীয়াংশ 


জমিতে সেচ নেই, সেখানে কিছুটা সেচ খালের 
মাধ্যমে আর কিছুটা ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে সেচ 
সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে । কিন্তু জানেন তো, 
এই সেচের সুযোগ সম্প্রসারণ কর! ব্যয় ও সময় 
সাপেক্ষ । ত| সত্বেও গত ৯ বছরে মাঝারি সেচ 
প্রকল্পের মাধ্যমে আমর! এ জেলায় এক লক্ষ 
একর জমিতে সারা বছর জল সেচের সুযোগ 
স্থা্টি করতে পেরেছি। এগুলি কর! হয়েছে গভীর 
নলকূপ, নদী থেকে জল তোল! প্রকল্প, অগভীর 
নলকুপ ও পাম্প সেটের মাধ্যমে । জেলার ৫'৭ 
লক্ষ একরে খরিফ মরসুমে ডি-ভি-সি ও ময়ুরাক্ষী 
সেচ খাল থেকে সেচ পায়। আর প্রায় ৫৩ 
হাজার একরে এ সব খাল থেকে রবি মরস্ন্মে 
সেচ পায়। চলতি বছরে মাঝারি সেচ প্রকল্প- 
গুলির মাধ্যমে সেচের জল আরে! বেশী জমিতে 
ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর! হচ্ছে । 
শস্তা রক্ষা 

ফসল থাকলেই ফসলের রোগ ও পোকাও 
থাকবে। তাই রোগ পোক।রা যাতে আক্রমণ 
করতে ন। পরে তার ব্যবস্থাও নিতে হবে। এ 
জেলার চাষীভায়ের! কিন্তু এদিকেও যথেষ্ট এগিয়ে 
গিয়েছেন। ৯ বছর আগে যেখানে মাত্র ৩০ 
হাজার একর জমিতে পোক! মারার ব্যবস্থ। 
নিতেন, গত বছর এ জেলার চাষীভাইর| তার 
১* গুণ জমিতে অর্থাৎ ৩ লক্ষ একর জমিতে 
ফসলে রোগ পোকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন । 
চাষীভায়ের। কি রকম ভাবে এগিয়ে গিয়েছেন তার 
একটি সপ্রসংশ উল্লেখ এখানে কর! যেতে পারে। 

গ্রামে লক্ষ্য কর! যায়, অনেক চাষীভাই ইচ্ছ! 


৮ 


থাকলেও ওষুধ ছিটাব।র যন্ত্রের অভাবে জমিতে 
ওষুধ দিতে পারেন ন|। চাষীভায়েদের প্রস্তাব 
দেওয়! হলো, তার! ষেন নিজেদের একটি সংস্থ! 
গড়ে তোলেন, সেখানে তার! নিজের! চাদ! তুলে 
নিজেরাই যন্ত্ৰ কিনতে পারবেন এবং শিক্ষণ প্রাপ্ত 
দক্ষ লোকের মাধ্যমে ওষুধ ছিটাতে পারবেন। 
জেলার জামালপুর ব্লকের কিছু ছেলে আমাদের 
প্রস্তাব লুফে নিল এবং তার! অচিরেই একটি 
শস্য রক্ষ/ সমিতি গঠন করল। চাষীভায়ের। 
যেদিন জমিতে ওষুধ ছিটাতে চান তার আগের 
দিন এ সমিতিতে গিয়ে ওষুধের দাম আর ছিটাবার 
মজুরীর খরচা! জম! দিয়ে আসেন ৷ তার পরের 
দিন সেই সমিতি থেকে লোক গিয়ে তার জমিতে 
ওষুধ ছিটিয়ে দিয়ে আসে । এতে করে এ সমি- 
তিতে বেশ কয়েকটি ছেলের কাজ জুটেছে এবং 
গ্রামের জমিগুলিতেও সঠিক পরিমাণে এবং 
সঠিকভাবে ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা হয়েছে। 
চাষীভাইকেও যন্ত্রের জন্য আর ভাবতে হচ্ছে ন|। 
এই সমিতির স।ফল্য দেখে আজ এ জেলার 
৩টি ব্লকে ৫1৬টি সমিতি গঠিত হয়েছে এবং এগুলি 
দ্রুত প্রসার লাভ করছে । কেবল তাই নয়, এ 
সব সমিতির সাফল্য দেখে অনেকে আবার ব্যক্তি 
গতভ।বে এ সব কাজে নেমে পড়েছেন। জামাল- 
পুরে দেখেছি একজন চাষীভাই কোন রকমে টাক! 
জোগাড় করে একটি স্প্রেয়ার যন্ত্ৰ কিনে নিয়ে 
ছেন এবং এ শ্প্ৰেয়ার যন্ত্রের মাধ্যমে নিজ 


বসুদ্ধরৱ| * অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


পরিশ্রমের বিনিময়ে এ সব চাষীদের জমিতে ওষুধ 
ছড়িয়ে দেন এবং তার ফলে তার মাসে গড়ে 
৩০০ টাকা আয় হয় বলে তিনি আমাদের 
বলেছেন। 

আমর! আগেই বলেছি, চাষীভাইদের প্রশিক্ষণ 
এ জেলার ফলন বুদ্ধিতে সহায়তা করেছে। 
ক্রমাগত প্রশিক্ষণ প্যাকেজ প্রোগ্রামের একটি 
অংগ বিশেষ। এ সব প্রশিক্ষণ শিবিরে মাটির 
নমুনা কি করে সংগ্রহ করতে হয়, নতুন নতুন 
ফসলের বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ কিভাবে করতে হয়, 
কোন ফসলে কোন সময় কতট! সার দিতে হবে, 
কোন সময় কি পরিমাণ কীটনাশক ওষুধ দিতে 
হবে, পাম্প সেটের রক্ষণাবেক্ষণ সেচের জল কি 
করে আরে! পরিমিতভাবে ব্যবহার করে আরে! 
বেশি ফলন পাওয়। যায় এ সব বিষয়ের উপরেই 
চাঁষীভায়েদের প্রশিক্ষণে সাধারণতঃ বিশেষ জোর 
দেওয়া হয়। 

প্রতি ব্লকে নির্বাচিত চাষীভাইদের নিয়ে ৫ 
দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ শিবির খোল! হয়। 
এ ছাড়া প্রতিটি কৃষি প্রদর্শণ ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে 
একদিনের জঙ্ক চাঁধীভাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়! 
হয়। এ প্রশিক্ষণ সাধারণতঃ বীজ বোনার সময় 
চাপান সার দেয়! ও ওষুধ প্রয়োগের সময় এবং ফসল 
কাটার সময় কর! হয়ে থাকে, যাতে চাষীভাইর| 
নান! শঙ্কা চাষের বিভিন্ন উন্নত পদ্ধতি হাতে-কলমে 
দেখে তার ফলাফল যাচাই করতে পারেন । 





১১ 


রুবি মরসৃমে প্রধান ফসল বলতে এখন গম 
চাষের কথাই আগে মনে হয়। অথচ ভারতবর্ষের 
গম উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 


চিহ্নিত হয়েছে মাত্র ১৯৬৭-৬৮ সালে। এর 
আগে এ রাজ্যে যে গমের চাষ হতে। ত! উল্লেখ 
করার মত নয়। অধিক ফলনশীল জাতের বীজ 
ব্যবহার করে ১৯৬৭-৬৮ সালেই প্রথম ১ লক্ষ 
৯৫ হাজার একরে ফসল পাওয়া! গিয়েছিল ৭১ 
হাজার টনেরও বেশী । 

সেচ ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে গম চাষের এলাক! দ্রুত বেড়ে যায়। কারণ 
গম চাষে ধানের চেয়ে কম জল লাগে। রবি মরস্ত্ৰ- 
মের চাষতে| সেচের ওপরই নির্ভরশীল । কাজেই 
জলের কথাটা! শস্য নির্বাচনের আগেই ভেবে 
দেখতে হয়। 

গম চাষে জল কম লাগে; ফলন বেশী পাওয়| 
যায় এবং বাজারে যথেষ্ট চাহিদা, কাজেই গম 
চাষে চাষীভাইয়ের আগ্রহ থাকবে ন| কেন। 


১২ 





এ বছরতে| গমের ওপর বোক আরও বেশী হবে। 
কারণ খরার জন্য দামোদর ময়ুরাক্ষী ইত্যাদি বড় 
বড় সেচ পরিকল্পগুলি থেকে এবছর জল যথেষ্ট পরি- 
মাণে এবং বেশী দিন পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম। 
গম চাষে সময়ও কম লাগে, কাজেই চাষীভাইর| এ 
বছর বিশেষ করে আরও বেশী এলাকায় গম 
চাষের জন্য এগিয়ে আসবেন । গতবারের চেয়ে এ 
বছর অগভীর নলকুপের সুবিধাও অনেক বেড়েছে। 

উন্নত জাতের গমের চাষ উন্নত পদ্ধতিতেই 
করতে হবে? তা না হলে ভাল ফলন পায়| 
যাবে ন| ৷ চাষীভাইর| এখন জানতে চান--উন্নত 
জাতের বীজের নাম ও চাষ পদ্ধতি। তাই সে 
সম্বন্ধে আলোচনা কর! হচ্ছে। 
জাত 

কল্যাণসোন।? সোনালিক!, সরবতি সোনার! 
ও হীরা; মোতি। 
কোন জমিতে চাষ করবেন 

দোআশ, বেলে-দোআশ ও এটেল-দোআশ 


প্রভৃতি মাটি এ ফসলের পক্ষে উপযোগী । জমি 
যেন বেশী অয্ন ন! হয়। জমিতে উত্তম সেচের 
বন্দোবস্ত ও জল নিকাশের স্নবিধ| থাক! দরকার । 
জমি তৈরি 

জমি ভাল করে তৈরি করতে ৩-৪টি চাষ ও 
মই দিতে হবে। জমিতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ রস 
ন! থাকে তবে বোনার আগে সেচ দিয়ে, বিদ! 
ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। 
সেচের জল যাতে সুষ্ঠুভাবে ও সমানভাবে 
চালানে। ও নিকাশ করা যায় সেজন্য কাঠের 
পাট! বা মই চালিয়ে জমি সমতল করে নিন। 
সেচ ও জল নিকাশের জন্য ১০-২০ হাত অন্তর 
নাল! তৈরি করে নিতে হবে। 

জমিতে কীটনাশক ওষুধ ও সার প্রয়োগ 

(ক) জমিতে উই কাটুই পোক! প্রভৃতির 
উপজ্রব থাকলে শেষ চাষের আগে সারের 
প্রাথমিক মাত্রার সঙ্গে মিশিয়ে একর প্রতি 
১৫-২০ কেজি অলড্রিন ৫% বা হেপ্টাক্লোর ৫% 
ব| ক্লোরডেন ৫% গুড়ে। জমিতে দিন। 

(খ) জৈব সারের জন্য সবুজ সার করতে 
পারলে ভাল ; অন্যথায় প্রথম চাষের সময় একর 
প্রতি ৯-১০ গাড়ী গোবর সার ছড়াতে হবে। 

(গ) বেশী ফলনের জন্য জমিতে পর্যাপ্ত পরি- 
মাণে ফসলের বিভিন্ন খাবার জোগান দিতে হবে। 
এজন্য একরে ১৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮ কেজি 
ফসফেট ও ১৮ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন। 

শেষ চাষের আগে ১৫ ১৫: ১৫ সুফল! সার 
১২০ কেজি অথব| ২০:২০ £ ০ সুফল! ৯০ 
কেজির সঙ্গে মিউরিয়েট অব পটাশ ৩০ কেজি, 








বসুন্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


অথব! স্থপার ফসফেট ১১১ কেজি, ইউরিয়। ৪০ 
কেজি এবং মিউরিয়েট অব পটাশ ৩০ কেজি 
একর প্রতি দিতে হবে। 
বীজ রোগযুক্ত করুন 

প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ১% পারদঘটিত 
ওষুধ, যেমন-__এগ্রোসান জি-এন বা! হেক্সাসান 
বা সেরেসান ইত্যাদি মিশিয়ে শোধন কর! যায়। 
ক্যাপটান ৭৫% দিয়েও বীজ শোধন করা যায়। 
তবে প্রতি কেজি বীজে২ গ্রাম ওষুধ মেশাতে হবে। 

একর প্রতি বীজের পরিমাণ £ ৪০-৫* কেজি 
নীরোগ পুষ্ট বীজ। 
কখন বীজ বুনবেন 

(ক) সোনালিক1, সরবতি সোনারা, হীরা ও 
মোতি-_অগ্রহায়ণ মাস, এমন কি পৌষের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত বোন! চলে । 

(খ) কল্যাণসোন।-_-১৫ই কাত্তিক-১৫ই অগ্রঃ। 
কত গভীরে বীজ বুনবেন 

মাটির উত্তম জে! অবস্থায় ১২ ইঞ্চি (৪ সে- 
মি) গভীরে বীজ বুন্ুন। এজন্য বীজ বোনার 
যন্ত্র ( সিড-ড্রিল ) ব্যবহার করুন। ঢেল! মাটিতে 
সরু লাঙ্গল দিয়ে বা খুগী করেও বীজ বুনতে পারেন। 
কত দূরে দূরে বীজ বুনবেন 

৬-৮ইঞ্চি (১৫-২* সে-মি) দূরে দূরে সারিতে। 

এভাবে বীজের হার, বোনার পদ্ধতি ও 
সারির দূরত্ব নিয়সত্ৰখ করলে একরে প্রায় ৪০ 
থেকে ৫০ মণ ফলন আশ! করা যায়। 
কখন সেচ দেবেন 

বোনার আগে যদি বৃষ্টি না হয় ব! যদি 
জমিতে পর্যাপ্ত রস ন| থাকে তাহলে বোনার 


১৩ 


বন্বদ্ধর! £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ৮ম সংখা! 


৬-৭ দিন আগে একবার ভালভাবে সেচ দিন। 
এতে গমের অংকুর সমানভাবে বের হবে। 
বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথমবার ফসলে সেচ 
দিন। পরে মাটিতে রসের ও ফসলের অবস্থ! 
বুঝে ২ সপ্তাহ অন্তর অস্তর সেচ দিন । আবহাওয়| 
ও মাটি বিশেষে মোটামুটিভাবে এ ফসলে ৬টি 
সেচের প্রয়োজন হতে পারে । লক্ষ্য রাখতে 
হবে? ফুল আসার সময় থেকে দান| পুষ্ট হওয়ার 
সময় পর্যন্ত যেন মাটিতে রসের কোন অভাব ন! 
থাকে। এসব জাতে শেষের দিকে সেচ দিলেও 
গাছ হেলে পড়ার আশংকা থাকে ন| । 
চাপান সার কখন দ্বেবেন 

নিড়ানের সময় সারির মধ্যে একর প্রতি 
১৮ কেজি হারে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে চাক! 
বিদা চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন ৷ 

বোনার ৩ সপ্তাহ পরে যখন সেচ দেওয়! 
হবে তার আগেই এ চাপান সার প্রয়োগ করুন। 
এজন্য ৯০ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট বা 
ক্যালসিয়াম আযমোনিয়াম নাইট্রেট অথব! ৪০ 
কেজি ইউরিয়া লাগবে। 
জমির পরিচর্যা _ 

আগাছ! দমনের জন্য ও মাটি সরস রাখার 
জন্য চাক! বিদার সাহায্যে বীজ বোনার ১০ দিন 
পরে একবার ও প্রথম সেচ দেওয়ার পর দ্বিতীয় 
বার নিড়ান দিন। 
শঠ রক্ষা 

পাতার ধ্বস! রোগ দেখ! দিলে ৭-১০ দিন 


অন্তর ২-৩ বার দস্তাঘটিত ওষুধ বা কাপটান 
৮৩% ১ কেজি কিংবা ডাইথেন এম-৪৫ বা 
ম্যাক্কোজেব ৬০০ গ্রাম একরে ২৫০ লিটার জলে 
গুলে স্প্লে করুন। 

বোনার ৫০-৬০ দিনের মধ্যে পোকার 
আক্রমণের আভাষ পেলে একর প্রতি-- 
থায়োডেন ৩৫% ই-সি ৬০* মি-লি অথব! 
স্মুমিথায়োন ৫০% ই-সি ৭০* মি-লি অথব| জলে 
গোলা সেভিন ৫০% ১ কেজি অথব| জলেগোল৷ 
বি-এইচ-সি ৫০% ২ কেজি এবং জলেগোলা 
ডাইথেন জেড-৭৮ বা লোনাকল ব| হেক্সাথেন বা 
ব্লাইজিন বা ইউনিজেব ব| কাপটান ৮৩% ১ 
কেজি, ২৫০ লিটার জলে গুলে স্প্রেকরুন। 

জব পোকার আক্রমণ দেখ! গেলে একর প্রতি-- 
ডিমেক্রন ১৭০%-১০০ মি-লি অথব| রোগর 
৩০% ই-সি ৩০০ মি-লি অথবা! ম্যাল্যা থিয়ন 
৫০% ই-সি ৫০০ মি-লি ২৫০ লিটার জলে গুলে 
স্প্রে করুন। 
বিশেষ দ্ৰব্য 

গ্যাপস্াক পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে 
জল একর প্রতি ১০০ লিটার লাগবে। কিন্তু 
ওষুধের পরিমাণ মোটামুটি একই থাকবে। 

সময়ে ফসল 

এসব জাতের দান| একসঙ্গে পেকে যায়। 
দান! পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে নেওয়া 
উচিত। ফসল কাটতে দেরী হলে ই'হুর ও 
পাখীর উৎপাতে শস্তহানি ঘটতে পারে। 


সা িিশীশীশীস্পীসি 


১৪ 





তৈলবীজ হিগ।বে সুর্যমূখীর চাষ 


এতোদিন সৌখীন পুষ্প প্রেমিকদের বাগানে 
সৌন্দর্য চৰ্চাই শুধু হয়েছে সূর্যমুখী দিয়ে । আজ 
সৌন্দর্যের সঙ্গে এসে যোগ হয়েছে কল্যাণের । 
তাই সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে আমাদের রান্নার 
তেলের সমস্যার সমাধানের পথ খোলা! হয়েছে। 
সূর্যমুখী এখন একটি ভালে! তৈলবীজ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত ৷ 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলে! যে প্রতি শতক 
জমিতে খুব অল্প সময়ে উন্নতমানের তেল পাওয়া! 
যায় এবং তার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য । এই 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, উদয়নায়ায়ণপুর, হাওড়! । 


১৫ 


বসুন্ধর| £ চতুধিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 
(তেলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলে! যে, অনেকদিন 
পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। হৃদরোগীদের পক্ষে 
এই তেল ব্যবহার অন্তান্ত যে কোন তেলের চেয়ে 
নিরাপদ । এর শস্তচূর্ণে (10681) শতকরা ৩০ 
ভাগ প্রোটিন থাকে এবং পশু পাখীর পক্ষে একটি 
পুষ্টিকর খাবার। : সূর্যমুখী ফুলের বীজে শতকর! 
৪০ থেকে ৫* ভাগ তেল আছে এবং এই তেল 
মানুষের খাবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। 

সূর্ধযুখীর আদি নিবাস উত্তর আমেরিকা । 
_ অবশ্য রাশিয়ায় এর ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। সারা 
পৃথিবীর. ছুই তৃতীয়াংশ হূর্ধমুখী তেল আজ 
রাশিয়াতে উৎপন্ন হয়। যুগোশ্মাভিয়|, রুমানিয়া, 


বুলগেরিয়া; হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশেও এর চাষ. 


হচ্ছে। 

উদ্ভিদজাত তেলের অভাব মেটাবার জন্য 
আমর! রাশিয়। থেকে স্থর্যমুখী তেল এবং আমে- 
রিক! থেকে সয়াবীন তেল আমদানি করে থাকি। 
কিন্তু এদেশে ব্যাপকভাবে এর চাষ হলে আমর 
প্রচুর বৈদেশিক মুদ্র। বাঁচাতে পারি । 

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পরীক্ষামূলক- 
ভাবে ভারতে এর প্রথম চাষ হয়। তখন ভাতে 
খুব বেশি সাড়| পড়েনি। মাত্র তিন বছর আগে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে স্থ্যমুখীর চারটি 
জাতের পরীক্ষামূলক চাষ আরম্ভ হয়। দেখ! 
গেছে কাশ্মীর থেকে সুদূর কম্ঠাকুমারী পর্যস্ত 
এলাকা এই চাষের উপযোগী ৷ তবে মধ্যভারত 
দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু) অন্ধপ্রাদেশ মহীশুর 
এবং রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে 
ভালোভাবেই এর চাষ হতে পারে। 


১৬ 


বর্তমানে রাইচুর, হিসার ও স্বুরটগড় সরকারী 
খামারে এর বীজ উৎপন্ন কর! হচ্ছে। 

সুর্মুখীর অসংখ্য প্রজাতি আছে। এই 
গাছের শিকড় বহুবর্ষজীবি (perennial), কাণ্ড 
ওষুধিসদৃশ (1600806009) ও সোজা (৮ 
right), পাত৷ দ্বিসারি বিন্যাসযুক্ত (০pposite) 
অথবা একান্ত (alternate) এবং মূল প্রান্তিক 
(terminal) সোনালি রশ্মি নিয়ে সূর্যের সঙ্গে 


এর চমৎকার মিল তাই এর নাম সূর্যমুখী । 


ডাটির ওপর হলুদ রঙের ফলটি আকারে 
গোল এবং একটি বড় ফুলের ওপর যেন মনে হয় 
প্রচুর ছোট ছোট ফুল সাজানে| ৷ ফুলের নীচে 
পাতার মত মঞ্জরী পাতাগুলি গোল করে 
সাজানো থাকে। সমস্ত ফুলটিকে তাই শুধু একটি 
ফুল বললে বোধহয় ভূল হয়। ফুলের ব্যাস 
সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৪” এবং প্রতি ফুলে 
গড়ে ১০০* বীজ থাকে । বীজের কোন স্থপ্তা- 
বস্থা (dormancy) নেই | 

এখন এর চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হচ্ছে । জলের স্থযোগ থাকলে বছরের যে কোন 
সময়ই এর চাষ চলতে পারে। তবে পরীক্ষায় 
দেখ! গেছে উত্তর ভারতে রবি মরশুমে এবং 
দক্ষিণ ভারতে খরিফ মরশুমে এর চাষ ভালো! 


হয়। খুব অম্নত্ব ব| খুব ক্ষারত্ব না থাকলে প্রায় 


সব জমিতেই এর চাষ হয়। অবশ্য জল 
নিকাশের ভালে! বন্দোবস্ত থাকা চাই। 

ছুই তিনটি লাঙ্গল দিয়ে মাটি তৈরী করতে 
হয়। সারি বানাতে হবে ছুই ফুট অন্তর ৷ প্রতি 
সারিতে এক ফুট অন্তর অন্তর খুগী করতে হয়। 


চি. 


৯ 


প্রতি খুপীতে ৩টি করে বীজ্জ বুনতে হবে । 

বীজগুলি ছুই থেকে তিন ইঞ্চি গভীরে বুনতে 
হয়। জমিতে যথেষ্ট রস ন| থাকলে বীজগুলি 
একরাত ভিজিয়ে নিতে হবে। চারাকে অকাল 
মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হলে বীজগুলিকে 
শোধন করে নেওয়| উচিত প্রতি কেজি বীজ 
তিন গ্রাম এগ্রোসান জি,এন, অথব! সেরিসান 
অথবা এঁ জাতীয় কোন ওষুধ দিয়ে শোধন করে 
নিতে হবে। 

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 4১117917511], 
Vniimk অথব| Peredovik জাতের বীজ 
উপযোগী ৷ অন্তান্ত তৈলবীজের তুলনায় একটু 
গভীরে বোনা চলতে পারে। তাই সেচ ছাড়াও 
এর চাষ হতে পারে। সেচ ছাড়া চাষ করলে 
সার দেওয়া! হবে না। 

গাছগুলি আট নয় ইঞ্চি লম্বা হলে পাতলা 
করে দিতে হবে। বোনার আট-দশ দিন পরে 
প্রথম পরিচর্যা! ও গাছে পাঁচ ছয়টি পাত| গজালে 
দ্বিতীয় পরিচর্যা করতে হয়। আগাছ! নাশক 
কোন ওষুধ ব্যবহার কর! চলবে না। সাধারণত 
চার! অবস্থায় ফড়িং এবং ফুল আসার সময় 


বস্মুন্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


green bug এর আক্রমণ দেখা যায়। এদের 
দমন করার জন্য একরে বার কেজি গ্যামাক্সিন 
শতকর! ১০ ভাগ ছড়ালেই হবে। পাখী এদের 
পরম শক্র এবং এদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে 
হবে! ৰ 
এ গাছের কাণ্ড হৰ্বল {হওয়ায় ফুলের ভারে : 
নুয়ে পড়ে। তাছাড়| জোরালো! বাতাসেও 
এর ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা; তাই গাছটিকে সোজা 
রাখার জন্য খুটি ব্যবহার করলে. ভাল হয়। 
ফসল তৈরী হতে একশো দিন সময় লাগে । মাঝ- 
খানের বৃন্তটি (5101) যখন বাদামী বা হলদে 
রঙের হয় তখন ফুলগুলি কাটতে হয়। কয়েক 
দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করতে হয়। প্রতি 
একরে পনের থেকে কুড়ি মণ ফসল পাওয়। যায়। 

সুন্দরবন এলাকায় সূর্ধমুখীর চাষ বেশী করে 
করবার বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যেহেতু 
এতে বিশেষ সেচের প্রয়োজন হয় না, তাই 
বছরের দ্বিতীয় ফসল হিসাবে সেইসব অঞ্চলে এর 
চাষ কর! যেতে পারে, যেখানে ধান কাটার 
পর জমি খালি পরে থাকে । তাতে কৃষক সহজেই 
আর একটি অর্থকরী ফসল ফলাতে পারে। 


১৭ 


সোনালী শস্তের শরীরে মুখ ডুবিয়ে পড়ে আছি আমি 
ধারালো কান্তের স্বপ্ন আজ আমার সফল হয়েছে 
পূবালী বাতাস শনশন ঢেউ দিয়ে যায় 

শিহরণ কাপে আমার শালপ্রাংশু দেহে, যেন চৈতন্যে 
চামর ছুলিয়ে দিচ্ছে কেউ 

পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষ; খড়োচাল, আমূল মৃত্তিকায় 
আমি দুলিয়ে দিয়েছি পতাক| £ অঙ্কুরিত বীজস্বগ্ন। 


স্থফল! ধরিত্রী, 
তোমার ওড়না-আচলে তুমি মুছে নিয়েছ 

আমার চোখের কালো জল 
সুফল! ধরিত্রী, তোমার ওড়ন|-আচলে তুমি 

মুছে নিয়েছ আমার কালো ঘাম 
আমার বার্থতা, আমার পরাজয় সমস্ত ছাপিয়ে আজ 
বড়ে! হয়ে উঠছে আমার শ্রম 
নির্মেঘ আকাশের মত হেসে উঠছে আমার পবিত্র অহংকার 
আমার ভালবাসা £ 
এই পৃথিবীতে আর কেউ উপোসী থাকবে ন| । 


অপার করুণায় তুমি পথে বেরিয়েছ, 

দশ আঙুলে তুলে ধরে অন্নদা-ভূবন 
তুমি মা? তোমার কিস্কর আমি 

প্রপাতের মত এঁ পায়ে শস্থা ঢেলে যাই। 


১৮ 





খাঁ হিসাবে আলুর স্থান চাল ও গমের 
পরেই বল! যেতে পারে। আলুর প্রয়োজনীয়ত! 


সকলের কাছে। যার চাহিদ। এত, সেই ফসল 
ভাল করে চাষ করতে পারলে যে ভাল পয়স৷ 
আসবে, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। 
আর অন্যান্ত ফসলের তুলনায় আলুর একরপ্রতি 
ফলনও অনেক বেশী । এখন আলু চাষের সময় । কি 
ভাবে আলু চাষ করলে ফলন ভাল পাওয়া যেতে 
পারে, এই প্রবন্ধে ত| আলোচন! কর! হলো! । 
আলু ৩-৪ মাসের ফসল। যে ক্ষেতে 
আলুর চাষ কর! হয়, সেখানে আরও ছু একটি 


ফসলের আবাদ করা যেতে পারে । কাজেই 
আলুর চাষ সেদিক থেকেও লাভজনক । 
আমাদের দেশে এক একর জমিতে আলু চাষ করে 
গড়ে যে ফলন পাওয়া যায়; একটু চেষ্টা ও যত 
করলে এর ফলন কিন্তু অনেক বাড়ানো যায় । 

আলুর চাষ যাঁর! করবেন, তাদের প্রথমেই 
দেখতে হবে জমিটি যেন দোয়।শ, বেলে দোয়াশ 
হয়। জমিতে যেন সেচ ও জল নিকাশের ভাল 
বন্দোবস্ত থাকে। মাটিতে সামান্য অম্লত্ব থাক! 
আলুর পক্ষে ভাল। তবে জমি যেন বেশী 
ক্ষারযুক্ত না হয়। 


বসুদ্ধর| £ চতুৰিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখা! 
জমি তৈরী 

আলুর মাটি ভালভাবে তৈরী কর! দরকার | 
= এরজন্য মাটি এমন ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে 
যেন জমিতে হেঁটে গেলে পা! বেশ বসে যায়। 
এজন্য জমিতে প্রথমে একরপ্রতি ১২-১৫ গাড়ী 
গোবর সার ব| কম্পোস্ট ব পুকুরের- পাক মাটি, 


ছড়িয়ে দিয়ে ১৫-২০ সেঃমিঃ গভীর. করে প্ৰায় 


৮-১০ বার ভালভাবে লাঙ্গল ব| মই দিতে হবে। 
জমি খুব নিখু ত করে মই দিয়ে সমান করে নেওয়| 
দরকার। নাহলে ভাল করে সেচ দেওয়া সম্ভব 
নয়। ধইঞ্চ দিয়ে সবুজ সার করলে? অন্য কোন 
জৈব সার দিতে হবে ন! ৷ 

সেচ দেওয়ার জন্য জমির চারপাশে ও মাঝে 
সেচ নাল! তৈরী করে নিতে হবে। সাধারণতঃ 
আলুর জমিতে প্রতি ৩ মিটার ব। ২০ ফুট দূরত্বে 
একটি করে সেচের নাল! রাখ! হয় এবং সেচ 
নালার দুপাশে সারি করে আলু বসানো হয়। 
এভাবে নাল! রাখলে প্রতিটি সারিতে ভালভাবে 
সেচ দেওয়| সহজ হবে ৷ 
উই বা কাটুই পোকার প্রতিরোধ 

উই ব| কাটুই পোকা যাতে আলুর বীজ ব| 
ছোট চার! খেয়ে নষ্ট না করতে পারে। সেজন্য 
জমিতে শেষবার লাঙ্গল দেওয়ার আগে পরিমাণ 
মত প্রতিষেধক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। 
জাত 

রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে এরকম ভাল 
জাতের আলু বীজ লাগাতে হবে। সেদিক থেকে 
রয়্যাল কিডনী (রেঙ্গুন), আপ-টু-ডেট (হিমাচল 
ও আসাম), কুফরী চন্দ্ৰমুখী, কুফরী চমৎকার, 


২৯৬ 


এ্যাকারসেগেন ও কুফরী সিন্দুরী প্রভৃতি আলুর 
বীজ উল্লেখযোগ্য । কুফরি সিন্দুরী ছাড়া আর 
অন্ত সব আলুর খোসা সাদ! । এই সব জাতের 
আলুর ফলনও ভাল । 
বীজের পরিমাণ 

একরে ১৪ থেকে ১৬ মণ বীজ লাগে । 
বীজ নির্বাচন 

৩-৪ সেঃমিঃ (১৪ 
গোট| আলু বীজ হিসাবে ব্যবহার কর! ভাল। 
যদি আকারে বড় হয় তা হ'লে প্রতি টুকরোয় 
দুটি করে চোখ রেখে বীজ আলুগুলি টুকরো! 
টুকরো করে নিতে হবে। কাটার সময় যদি 
কোন আলুতে রোগের লক্ষণ দেখ! যাঁয় তাহলে 
সেটি বীজ হিসাবে ব্যবহার কর! চলবে ন! এবং 
যে বঁটি ব| ছুরি দিয়ে আলুটি কাট! হয়েছিল ত! 
মেথিলেটেড্‌ স্স্রিরিট দিয়ে বার বার ধুয়ে 
নিতে হবে। 

বীজ আলুর অংকুর গজানোর পর জমিতে 
বসানোই ভাল। ঢাকা বারান্দা বা ঘরের 
দাওয়ায় যেখানে হাওয়। চলাচল করে ও অল্প 
অল্প আলো পাওয়া যায় এমন জায়গায় বীজ 
আলুকে রেখে দিলে কয়েক দিন পরেই অংকুর 
গজাবে। আপ-টু-ডেট আলু গজাতে একটু 
দেরী হয়। তাই এক টিন জলে ৪ গ্রাম পরিমাণ 
“থায়ে| ইউরিয়।” নামক ওষুধ গুলে (০**২%) 
তাতে বীজ আলু ৪৫ মিনিট ধরে ডুবিয়ে নিলে 
তাড়াতাড়ি অংকুর গজাবে। এরপর বাছাই 
আলু দরকার মত টুকরো! করে; ওষুধ মিশিয়ে 
শোধন করে নিতে হবে। অবশ্য বীজ আলু ছোট 
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থাকলে তা আর টুকরে। করার দরকার নেই। 

আলু বসানোর আগে আগে গোট! বা কাট! 
আলুগুলিকে নিচের প্রথায় শোধন করে নিতে 
হবে যাতে ভবিষ্যতে কোন রোগ হঠাৎ আক্রমণ 
করতে না পারে। 

একটি মাটির গামলায় ৭০-৮০ লিটার জলের 
সংগে ১০০ গ্রাম ৬% পার! ঘটিত ওষুধ যেমন 
এরেটান-৬ বা টাফাসন-৬ মিশিয়ে নিন। এই 
মিশ্রণে ১৫০ কেজি উপরোক্ত আলু বীজ মাত্র 
১ মিনিট ডুবিয়ে তুলে নিন এবং ত! ছায়ায় 
শুকিয়ে নিন। 
আলু বসানোর সময় 

নভেম্বর মাসই আলু বসানোর উপযোগী । 
বীজ বসানো 

যেনাল।য় সেচ দেওয়। হবে সেই নালার 
দুদিকে লম্বাভাবে দাড়! করে বীজ বসাতে হবে। 


২১ 


দাড়াগুলি লম্বায় ৬ মিটার ব| ২০ ফুটের বেশী 
হওয়| ঠিক নয়। বীজ যে দীড়াঁয় বসানে| হবে = 
সেই দাড়াতে ১২-১৫ সেঃমিঃ বা ৫-৬ ইঞ্চি গভীর 
করে রাসায়নিক সার দেওয়ার পর ২ ইঞ্চি 
পরিমাণ মাটি দিয়ে তার ওপর আলুর বীজ 
বসাতে হবে এবং বীজের ওপর ৭-৮ সেঃমিং 
অর্থাৎ ৩ ইঞ্চির মত মাটি চাপা থাকা দরকার। 
রাসায়নিক সার যেন আলু বীজের সংস্পর্শে ন| 
আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
দুরত্ব 

বাজ।রে বিক্রির জন্য ব| নিজেদের ব্যবহারের 
জন্য যখন চাষ করা হবে তখন ৪৫-৫০ সেঃমিঃ ব| 
১৮-২০ ইঞ্চি দূরে দূরে সারি করতে হবে এবং 
প্রতি সারিতে ১৫-২০ সেঃমিঃ বা ৬-৮ ইঞ্চি 
তফাতে বীজ বসাতে হবে। 

পরের বছরের বীজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য 


বন্ুন্ধর| £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


আলুর চাষ করলে বীজ আলু আরও ঘন করে 
বসাতে হবে; যাতে আলু বড় আকারের ন! হয়। 
দুটি সারির মধ্যে ৪৫ সেঃমিঃ ব| ১৮ ইঞ্চি এবং 
ছুটি বীজের মধ্যে ১৫ সেঃমিঃ বা ৬ ইঞ্চির ব্যবধান 
রাখতে হবে। 

সেচ 

আলু বসানোর সময় মাটিতে রস থাক| 
দরকার । আলু বসানোর পর প্রথম তিন সপ্তাহ 
৩-৪ দিন অন্তর অন্তর ৪-৫ বার জল ছিটিয়ে 
' হালকাভাবে সেচ দেওয়। দরকার; যাতে মাটিতে 
সব সময় প্রয়োজন মত রস থাকে । 

তিন সপ্তাহ পরে আলুর গাছে প্রথমবার মাটি 
ধরানোর পর ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর তিনবার 
সেচ দেওয়। দরকার । 

ছ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বার মাটি ধরানোর পর 
১০-১২ দিন অন্তর অন্তর আরও তিনবার সেচ 
দিতে হবে। 

দশ সপ্তাহ পরে ১৫ দিন অন্তর অন্তর দুবার 
সেচ দিতে হবে। 

আলুর জমিতে সেচ দেওয়। নির্ভর করবে 
মাটিতে রসের মাত্রার ওপর । মাটি যথেষ্ট ভিজে 
থাকলে সেচ দেওয়ার দরকার হবে না তখন 
আরও বেশী দিন অন্তর সেচ দেওয়া চলবে। 
আবার তাড়াতাড়ি জমি শুকিয়ে গেলে আরও 
ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। সেচ দেওয়ার সময় 
আলু গাছ ডুবিয়ে জল দেওয়া কোনমতেই 
চলবে না--নালার ষ্ অংশ ডুবিয়ে জল 
দেওয়া ভাল । 


সার প্রয়োগ 

আলুর ভাল ফলন পেতে হলে ১২ থেকে 
১৫ গাড়ী মোটামুটি ১৫৭ মণ জৈব সার 
ছাড়াও, বীজ বসানোর সময় প্রতি একরে 
১৫০ থেকে ২০০ কেজি ২০ £ ২০ £ ২০ 
সুফল! বা এযামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট অথবা! 
২০০ থেকে ২৫০ কেজি ১৫ £ ১৫ £ ১৫ সুফল! 
ব| এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট এবং ৯০ কেজি 
মিউরিয়েট অব পটাশ দিতে হবে। এছাড়। 
প্রথমবার গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় 
৮০ কেজি এবং দ্বিতীয়বার গোড়ায় মাটি দেওয়ার 
সময় গাছের অবস্থা! বুঝে ২৫ কেজি ইউরিয়! প্রতি 
একরে দেবেন। এর ফলে প্রতি একরে মোট 
নাইট্রোজেন ১০০ থেকে ১১৫ কেজি, ফসফরাস 
৩০ থেকে ৪৫ কেজি পটাশ ৪৫ কেজি 
দেওয়া! হবে। 
নিড়ান 

আলু বসানোর পরে মাটি দরকারমত ভিজ! 
রাখার জন্য ২-৩-বার ঝাপটা সেচ দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়। এর ফলে উপরের মাটি শক্ত 
হয়েযায়। এজন্য প্রতিবার সেচ দেওয়ার পরে 
নিড়ানির সাহায্যে এ সময় মাটি আল্গ! করে 
দেওয়। দরকার । 

আলু বসানোর তিন সপ্তাহ পরে চাপান সার 
দেওয়ার পর প্রথমবার অল্প করে গাছের গোড়ায় 
মাটি ধরাতে ( কানি মাটি) হবে ৷ 

৬ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বার .আলু গাছে 
ভালভাবে মাটি ধরিয়ে ভেলী বেঁধে দিতে হবে। 
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পশ্চিমবঙ্গে শীতকালে যত রকমারী সবজি 
হয় অন্য খতুতে তেমন দেখ! যায় না । ফুলকপি, 
বাঁধাকপি থেকে আরম্ভ করে মূলো টমেটো, 
পেঁয়াজ, শিম ইত্যাদি রকমারী সবজির নাম করে 


ষাওয়া যায়। 

সবজি যার! উৎপন্ন করেন, রোগপোকার 
আক্রমণের জন্য তাদের কম ক্ষতি স্বীকার করতে 
হয়না । ভাল ফলন হয়েও রোগ ও পোকার 
আক্রমণের জন্য আশানুরূপ ফসল তুলতে 
পারেন না। 

সেজন্য বিভিন্ন সবজির রোগপোক! দমনের 
উপায় অনেকেই জানতে চান। এখানে শীত- 


রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণাগার, টালিগঞ্জ । 


শীতিক।লীন 


সবর্জির রে।গ 
৪ 


পোক দমন 


দেবিদাস সরকার 


কালীন সবজির রোগপোক! ও তাদের দমন 
সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর! হচ্ছে। 

শীতকালীন সবজির মধ্যে প্রথমে কপির কথাই 
মনে হয়। তাই কপি দিয়েই সুরু করা যাক। 

কপি-_-সরুই পোকা, দেখতে সবুজ ও সরু। 
ফুলকপির ফুলের ভেতর ব| বাইরে এদের দেখ! 
যায়। এদের দমনের উপায় হচ্ছে_-তামাক 
পাত। ৫০০ গ্রাম ছু লিটার জলে ২৪ ঘণ্ট! 
ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে ছেঁকে নিয়ে এক 
ভগ এই তামাক পাতা গে।ল। জল পাচ ভাগ 
সাধারণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের 
ওপর পিচকারী দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়। 


বন্থুদ্ধর। £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য 


আমাদের পুরনে| পদ্ধতিতে পাতার ওপর উন্থুনের 
ছাই ছড়িয়ে দিলে উপকার প1ওয়! যায়। কারণ 
ছাই মাখানো পাতা, ফুল এই পোকাতে খায় ন| ৷ 

ফুলকপি বা বাঁধাকপির পাতার ওপরে প্রায়ই 
সবুজ ভেলভেটের মতো! দেখতে এক রকমের 
পোক দেখ! যায়। 

এই পোকাগুলি হচ্ছে কপির সাদ! প্রজাপতির 
কীড়া। এর! ফুলকপি ও বাঁধাকপির পাত৷ 
খেয়ে ফেলে ৷ এই ধরণের আরও একটি জাতের 
পোক! আছে তারাও কপির এই ধরণের ক্ষতি 
করে। এরাও আর এক রকমের প্রজাপতির 
কীড়া, তবে দুয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে শেষের 
পোকাটি বসা অবস্থায় ঘারটা পাটের ঘোড়া 
পোকার মত হয়ে থাকে। এই ছুই রকমের 
পোকা ছাড়! তামাক পোকার লেদ! পে!কাদেরও 
ব শুয়ে! পোকাকেও ফুলকপি ও বাঁধাকপির গাছ 
আক্রমণ করতে দেখা যায়। 

প্রতিকার হিসাবে একর প্রতি ৫০ শতাংশ 
ক্ষমতা বিশিষ্ট জলে-গোলা ডি, ডি, টি, এক 
কিলোগ্রাম ২২৫ লিটার জলে গুলে পিচকারী 
দিয়ে আক্রান্ত গাছগুলির ওপর ছিটিয়ে দিতে 
হবে। 

ছোট ক্ষেত হলে হাতে করে বেছে পরে 
কেরোসিন জলে ফেলে মেরে ফেলতে হবে। 

এ ছাড়া গ্র্যানাটক্স গুড়ো প্রতি একরে ৮ 
থেকে ১০ কেজি ব| হেলিওটক্স গুড়ে! ৬-৯ কেজি 
ব্যবহার করতে পার! যায়। 

বাঁধাকপি ও ফুলকপির পাতার নিচের দিকে 
এক রকম ছোট ছোট জাব পোকার মত পোকা 


২৪ 


একসঙ্গে অনেকগুলো করে দেখ। যাঁয়। এই পে।ক! 
ওলকপিতেও হয়। এদের কপির জাব পোক! 
বলে। এর! পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাত! 
শুকিয়ে যায় এবং গাছের বাড় কমে যায়। 

প্রতিকারের জন্য গাছের ওপর তামাক 
পাতার জল ছিটিয়ে দেওয়া যায়। অথব| 
প্যারাথায়োন জাতীয় কীটনাশক ওষুধ লিটার 
প্রতি জলে ১-২ মিলিলিটার মিশিয়ে আক্ৰান্ত 
গাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে অথব| ৩৫% 
ক্ষমতাবিশিষ্ট থায়োডেন প্রতি লিটার জলে 
২-৩ মিলিলিটার মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের 
ওপর ছিটিয়ে দিলেও বেশ ভাল ফল পায়| 
যাঁয়। 

পোকার আক্রমণ ছাড়া কপি গাছে নান৷ 
রকম রোগ হতেও দেখ যায়। যেমন ঢলে 
পড়া রোগ। এই রোগে কপি গাছের চার! 
আক্রান্ত হলে গাছ মরে যায়। 

পাতা পচ! বা শিকড় পচা রোগে কপি গাছ 
আক্রান্ত হলে গাছের পাতা পচে যায় বা এ 
গাছের শিকড় পচে যাঁয়। চাষের মাটিতে 
অতিরিক্ত জল থাকলে অনেক সময় এই রোগের 
আক্রমণ হয়। শিকড়ের কাছে পচ! দুর্গন্ধ থেকে 
এই রোগ চেনা যায়। 

এই রোগের আক্রমণ থেকে গাছকে 
বাঁচানোর উপায় হচ্ছে ভালো জাতের বীজ বেছে 
করে নেওয়া। এক ভাগ এগ্রোসেন জাতীয় 
ওষুধ ২৫ ভাগ বীজের সঙ্গে মিশিয়ে পরে বীজ- 
তলায় বুনতে হবে। চারা গাছ রোপণের দুই 


ক 


থেকে তিন সপ্তাহ পরে এবং তার ২-৩ সপ্তাহ 
পরে অর্থাৎ ২ বার কাপটান বা জিনেব নামক 
রোগ ন।শক ওষুধ একর প্রতি ১ কেজি ২২৫ 
লিটার জলে মিশিয়ে প্রতিষেধক হিসাবে কপি 
গাছের ওপর পিচকারীর সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে 
পাত! পচা বা শিকড় পচা রোগের আক্রমণ 
থেকে কপি গাছকে রক্ষ। কর! যাঁয়। আক্রান্ত 
গাছ মাটি থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেল! 
বাঞ্ণীয় এবং গাছের গোড়ায় যাতে জল ন! জমে 
সেদিকেও লক্ষ রাখ! দরকার । 

এবার শিম, মটরশুঁটি, পিঁয়াজ ও মূলোর 
রোগ ও পোক। সম্বন্ধে কিছু আলো'চন। করছি। 

শিমের প্রধান শত্ৰু হচ্ছে জাব পোক৷। 
ইংরাজীতে একে এফিড, বল! হয়। এরা আলুর 
জাব পোকার সগোত্র হলেও এদের গায়ের রঙ 
সবুজের বদলে কালে! হয়। এদের দমনের 
উপায় হচ্ছে তামাক পাতার জল দেওয়া বা ৩৫ 
শতাংশ ক্ষমতা-বিশিষ্ট থায়োডল প্রতি লিটার 
জলে ২-৩ মিলিলিটার মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের 
ওপর ছিটিয়ে দেওয়| ৷ 

মটর শুঁটির প্রধান পোকা হচ্ছে এক রকম 
প্রজাপতির কীড়।। এরা ডিম থেকে বেরিয়ে সু টির 
মধ্যে চুকে যায়। পরে প্রবেশ পথের ছেঁদাটি বুজে 
যায়। কীড়ার। শুটির মধ্যে ঢুকে বীজট! খেয়ে 
ফেলে। এদের প্রতিকারের উপায় হচ্ছে ক্ষেতটি 
বেশ পরিষ্কার রাখতে হবে ও ক্ষেতের আশে- 
পাশে মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাতে হবে যার 
ফলে আগুনের আলোতে আকৃষ্ট হয়ে আগুনে 
পুড়ে তার। মার! যায়। 


২৫ 


বহুস্ধর। £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


পিয়াজের প্রধান শত্ৰু হচ্ছে পেঁয়াজের চষি 
পোক| ৷ এই পোকার! আকারে এত ছোট যে 
সাধারণ চোখে এর! ধরা পড়ে না। পাখীর 
পালকের মতো এদের চারখান! ডানা আছে। 
এই ডানার সাহায্যে উড়ে উড়ে এর! ঝাঁকে ঝাঁকে 
একটির পর একটি ক্ষেত আক্রমণ করে। 

পোকাগুলি পাতার রস চুষে খায় বলে পাত৷ 
স্বভাবতই তার কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, ফলে 
গাছ ক্রমশ শুকিয়ে মরে যায়। এই পোকাঁদের 
দমন করার উপায় হচ্ছে আক্রান্ত গাছের ওপর 
৫০ শতাংশ ক্ষমতাবিশিষ্ট  জলে-গোল! 
ডি, ডি, টি, ৫০০ গ্রাম ২০০ লিটার জলে গুলে 
ছিটিয়ে দিতে হবে। এই পরিমাণ ওষুধ এক 
একর জমির পক্ষে যথেষ্ট৷ 

মূলোতে জাব পোকা! ছাড়া আর বিশেষ 
কোন পোক! দেখ! যায় না । এদের আক্রমণের 
ফলে পাতা হলদে হয়ে যায়। ফলে ফসল 
দুর্বল হয়ে যায়। এদের দমন করার জন্য 
তামাক পাতার জল ছাড়া Ro8০r ওষুধ ১০০ 
মিলিলিটার ৪০০ লিটার জলে গুলে একর 
প্রতি মাসে দুবার পিচকারীর সাহায্যে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। 

টমেটো ব! বিলাতী বেগুনে একটি মাত্র 
পোকাতে ক্ষতি করতে দেখ! যায়। এরাও এক 
রকম প্রজাপতির কীড়া। বিলাতী বেগুনের 
ফল ধরলে তাতে আক্রমণ করে এবং বড় বড় 
গর্ত করে দেয়। ফলে বাজারে এ রকম ফলের 
দাম কমে যায়। 

এদের প্রতিকার হচ্ছে আক্রমণের প্রথম 


সুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


অবস্থায় আক্রান্ত ফল তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে 
এবং পরে ১০ শতাংশ ক্ষমতাবিশিষ্ট ডি, ডি, টি, 
গুড়ে| সমস্ত গাছের ওপর ছড়িয়ে দিতে ইবে। 
আর এই ওষুধ ব্যবহার করলে মনে রাখতে হবে 
যে, ওষুধ দেয়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যে গাছের ফল 
খাওয়। চলবে না। 

পেঁয়াজের দাগ পড়া রোগে পেঁয়াজের পাতার 
ওপরে জলে ভেজ| দাগ দেখ! যায়। পরে বাদামী 
রঙের মতো! হয়ে যায়। দাগ আরও একটু বড় 
হলে চক্রাকারে ঈষৎ বেগুনের রঙের হয়। 
ছত্রাকের বংশ বাড়ার সময় রঙ কালে। হয় ও 
বাতাসের দ্বারা রোগ ছড়ালে আক্রান্ত অংশ 
ছেদ! হয়ে যায়। আরও পরে গাছের অন্যান্য 
অংশও আক্রান্ত হয়। 

এই রোগ দেখা মাত্র বা তার আগে জিনেব 
জাতীয় যথ| ডাইথেন জেড ৭৮-১৭৩ ওষুধ 
১০০ লিটার জলে গুলে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ 
বার পিচকারীর সাহায্যে ছেটাতে হবে। 

টমেটোতে নানা! রকম রোগ হয়ে থাকে। 
তার প্রতিকার মোটামুটি ফুলকপির মতো! ৷ তবে 
কুটে ধর! রোগ দেখা দিলে গাছ তুলে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। টমেটোতে পুরে! গাছ শুকিয়ে 
যাওয়ার লক্ষণ দেখ! দিলে বা টমেটোর ফল 
অপুষ্ট হলে মাটিতে Nematode এর জন্যও 
হতে পারে। 


পুরো গাছ তুলে ফেলে যদি দেখ! যায় 
শেকড়ের ডগায় পুথির মতো গোল গোল দান! 
হয়েছে তাহলে আক্রান্ত গাছ এবং গাছের সংলগ্ন 
মাটি নিয়ে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে হবে এবং 
মাটি শোধন করার জন্য পরামর্শ নিতে হবে। 

মটরশু টি গাছে ঢলে পড়া রোগ ( Fusa- 
11817) Wite ) যে কোন অবস্থায় হতে পারে। 
এতে পাতাগুলো হলদে হয়ে যায়। শেষে ফুল 
আসার সময় গাছ শুকিয়ে মরে যায়। এবং 
শেকড় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। থাইরাম (Thiram) 
অথবা ক্যাপটান ৮৩তে বীজ শোধন করে নিলে 
কিছুট। উপকার হয়। ৪০ গ্রাম ওষুধে ৪০ কেজির 
মতে! বীজ শোধন কর! যায়। 

আর যদি পাতার ওপর সাদ! সাদ! 
পাউডারের মতে! দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে 
গাছ Powdary milduo রোগে আক্রান্ত 
হয়েছে। রোগ প্রতিরোধের জন্য একর প্রতি 
১২-১৫ কিলোগ্রাম সালফার গুড়ো ৩-৪ বার 
ছড়ানে। প্রয়োজন ৷ রোগ দেখা দিলে ভিজে 
গন্ধক জাতীয় ওষুধ ছিটান চলতে পারে, ওষুধ 
বিকালের দিকেই ছিটানে| উচিত। ওষুধ 
ছড়ানোর সময় সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার । 

পরিশেষে যদি দেখ! যায় একই জমিতে প্রতি 
বছর একই রোগ দেখ! যাচ্ছে তাহলে প্রতি 
৩-৪ বছর অন্তর শস্য পর্যায় অনুসরণ কর! ভাল। 


| বেতারের সৌজন্যে ] 





২৬ 


মে (বৈশাখ ও জো )__ 
যে আখ কাতিক অগ্রহায়ণ মাসে ব| শরৎ- 
কালে লাগানে| হয় সেই আখে এই কাজগুলে। 


করা দরকার । যেমন £ 

১। বধ| আসার আগে ১৫ দিন অন্তর দরকার 
বুঝে সেচ দিতে হবে। 

২। জমিতে নিড়েন দিয়ে আগ৷ছ| পরিষ্কার 
করতে হবে। 

৩। গাছের গোড়ায় প্রতি সারিতে মাটি দিতে 
হবে। 

৪। এই সময়ে মাজর1 পোকার আক্রমণের ভয় 
থাকে । ত| দমন করতে হলে ৫৫-৬০ গা।লন 
জল ৩০ সি,সি এনড্রেক্স ২০ ই।সি, মিশিয়ে প্রতি 


২৭ 





একরে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে। 

যে সমস্ত আখ চৈত্র-বৈশাখ মাসে বা বসন্তু- 
কালে লাগানে! হয় সেই আখে এই কাজগুলে! 
কর! দরকার। 
১। সেচ। সম্ভব হলে ১৫ দিন অন্তর দুবার 
সেচ দিতে হবে। 
২। সার। আখ লাগানোর ৪৫ দিন পর একরে 
৫৫ কেজি ইউরিয়! দিতে হবে ৷ 

জুন (জৈষ্ঠ ও আষাঢ় )--শরত্কালীন ফসল : 
১।. দ্বিতীয় বার গোড়ায় মাটি দিতে হবে ৷ 
২। মাজরা; শিকড় ছিদ্রকারী ইত্যাদি পোক! 
দমনের জন্য ৩০ সি,সি এনড্রেক্স ৫০-৬০ গালন 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি একরে গাছে ছিটিয়ে 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


দিতে হবে। 

বসন্তকালান ফসলে £ ১। জমিতে দরকার 
বুঝে ১৫ দিন অন্তর ২ বার সেচ দিতে হবে। 
২। জমিতে নিড়ানি দিয়ে আগাছ। তুলে 
ফেলতে হবে। 

জুল।ই ( আবাঢ় ও রাবণ )-- 
১। গ[ছগুলে। ভালভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে 
ন| পড়ে ষায়। গাছ পড়ে গেলে আথে চিনির 
ভাগ কমে যাবে। 
২। পোক। মাকড়ের জন্য ওষুধ ছিটিয়ে দিতে 
হবে। 

বসম্তুক।লীন ফসলে : 
১। গাছের গোড়ায় একরে ৫৫ কেজি ইউরিয়। 
স।র দিতে হবে। 
২। পে।ক। মাকড়ের জন্য ওষুধ ছিটিয়ে দিতে হবে। 

আগষ্ট (শ্রাবণ ও ভাদ্র )-- 

জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বধার 
জমিতে যে জল জমে তা বের ন! করে দিলে 
গাছের ক্ষতি হবে। 

গাছের পাতা! পরিষ্চর করে বেঁধে দিতে হবে। 

সেপ্টেম্বর (ভাদ্র ও আশ্বিন )__ 
১। শরতকালীন আখের ধস। রোগ দমন করার 
জগ্য গাছগুলে। তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 
পোক। মারার জন্য ওষুধ ছিটিয়ে দিতে হবে। 
২। বসম্তকালীন আখের ধস! রোগ দমনের জন্য 
আক্রান্ত গাছগুলে। তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 
মাজর। ও সাদ! পোক। দমনের জন্য গাছে ওষুধ 
ছিটিয়ে দিতে হবে। 

গাছের পাত! পরিষ্কার করে গাছ বেঁধে দিতে 


হবে । 

অক্টোবর ( আশ্বিন ও কাতিক )--- 
১। শরৎকালীন আখ কাটা শুরু করতে 
হবে এবং আখ লাগানোর জন্য জমি তৈরী করতে 
হবে। জমিতে ৭-৮ বার লাঙ্গল দিতে হবে। 
যে সমস্ত জমিতে আখ লাগ৷ন হবে, সেই জমির 
জন্য ভাল নীরোগ বীজ নিতে হবে। বীজগুলো 
এরিটন-৬ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। একরে 
১২ কেজি লাগবে এবং জলে মিশিয়ে নিতে হবে ৷ 
পরে এই মিশ্রণে ৫ মিনিট কাল আখের বীজগুলে! 
ডুবিয়ে নিতে হবে। আখ লাগানোর জন্য ৯ ইঞ্চি 
গভীর করে নালী কাটতে হবে। উই পোকার 
আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ১৫-১৮ কেজি অল- 
ড্রেস ৫ শতাংশ এক একরে এ নালির মধ্যে 
ছিটিয়ে দিতে হবে। 

আখ লাগ।নোর আগে জমিতে একরে ১৫-২০ 
মেট্রিক টন গোবর সার, ১০৫ কেজি ইউরিয়া, 
৩১২ কেজি সুপার ফসফেট ও ৮৬ কেজি মিউরেট 
অফ পটাশ সার দিতে হবে। রাসায়নিক সার- 
গুলে! নালির মধ্যে দিলে সারের অপচয় কম হবে 
এবং গছ সরাসরি নিতে পারবে । এক একর 
জমির জন্য ২ মেট্ৰিক টন বীজ আখ লাগবে । 
আখের বীজগুলেো৷ এমনভাবে নালির মধ্যে 
বসাতে হবে যাতে একটি বীজের চোখ আরেকটি 
বীজের চোখের পাশে থাকে । একটি নালি 
থেকে আরেকটি নালির দূরত্ব হবে ২-২২ ফুট ৷ 
এই ছুই নালির মধ্যে কলাই, ধনে, সবজি ইত্যাদি 
ল৷গানে। যায়। 


২। বসন্তকালীন ফসলে ১ বার সেচ দিতে 


২৮ 


ৰ 


৬ 


তৈরী করতে হবে। 


হবে। রোগ ও পোক। দননের জন্য ওষুধ প্রয়োগ 
করতে হবে। 
নভেম্বর (কাতিক ও অগ্রহায়ণ )-- 
১। শরংকালীন আখ মাড়াই করে গুড়, চিনি 
ইত্যাদি তৈরী কর| হবে। 
করতে হবে। 
২। বসম্ভকালীন আখে সেচ দিতে 
রোগ ও পোক। মারার জন্য ওষুধ দিতে হবে। 
ডিসেম্বর ( অগ্রহায়ণ ও পৌষ )-- 
১। শরতকলীন আখে সেচ দিতে হবে। 
রোগ ও পোক। দমনের জন্য ওষুধ দিতে হবে। 
২। বসন্তক।লীন জলদি জাতের আখ কাটা 
শুরু করতে হবে এবং আখ লাগানোর জন্য জমি 
শোষক, মাজর|, ইত্যাদি 
পোক! মারার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে । 
জানুয়ারী ( পৌষ ও মাঘ )__ 
১। শরৎকালীন আখে একরে ৫৫ কেজি 
ইউরিয়। সার দিতে হবে। তারপর ১৫ দিন 
অন্তর ১ বার করে সেচ দিতে হবে । 
২। বসন্ভকালীন আখের জন্য জমি তৈরী করতে 
হবে। মুড়ি আখ কাট। ভারম্ত করতে হবে। 
ফেব্রুয়ারী ( মাঘ ও ফাল্গুন )-_ 
১। শরতকালীন আখে সেচ দিতে হবে একবার । 
নিডেন দিয়ে আগ|ছ| পরিষ্কার করতে হবে। 
গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে। 
২। বসন্তকালীন আখ কাটতে হবে, গুড় 
তৈরী ও চিনির জন্য মিলে দেওয়ার ব্যবস্থ। করতে 


আখ লাগানে। শেষ 


হবে। 


বন্মন্ধর! £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


হবে। আখ রোপণের জন্য জমিতে ১৫-২* টন 
গোবর সার দিতে হবে। উই পোকার জন্য ১৫- 
১৮ কেজি অলড্রেক্স-৫ নালিতে দিতে হবে। বীজ 
লাগানোর আগে বীজগুলে! এরিটন-৬ দিয়ে শোধন 
করে নিতে হবে। তারপর ১*৫ কেজি ইউরিয়।) 
৮৬ কেজি মিউরেট অফ পটাশ, ৩১২ কেজি 
সুপার ফসফেট নালিতে দিয়ে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে বীজ বসাতে হবে । 

মার্চ (ফাল্গুন ও চৈত্র) 
১। শরংকালীন আখে একরে ৫৫ কেজি 
ইউরিয়। সার দিতে হবে। ১৫ দিন অন্তর ১ বার 
সেচ দিতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি দিতে 
হবে। পোকা মারার জন্য ওষুধ দিতে হবে 
২। বসম্তকালীন আখ লাগানো এবং কাট। 
চলতে থাকবে । 

এপ্ৰিল ( চৈত্র ও বৈশাখ )--- 

শরত্কালীন আখে রোগ দমনের জন্য ওষুধ 
দিতে হবে এবং আক্রান্ত গাছগুলে| উঠিয়ে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। পোক। দমনের জন্য ওষুধ দিতে হবে। 
নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে গোড়ায় মাটি 
দিয়ে, মাসে ২ বার সেচ দিতে হবে। 

বসম্তকালীন আখ (নাবি জাতের) কাট! এবং 
লাগান শেষ করতে হবে। আখ কেটে গুড় 
তৈরী এবং মিলে চিনি তৈরীর জন্য ব্যবস্থ। করতে 
হবে। আগের লাগানেো৷ আখে মাসে ২ বার সেচ 
দিতে হবে। ২৫-৩০ কেজি ইউরিয়া সার দিতে 
হবে। 


2 ৮ == শি 
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শীতের বাধাকপি শুধু প্রিয়ই 
নয়, একটি অর্থকরী ফসলও 
বটে। বীধাকপির ক্ষেতে জল 
দিচ্ছেন হাবড়| (১) ব্লকের 
কৃষক । 


শীতের মরস্থমেই তো! শাক 
সবজির বসন্ত। গায়ের 
কৃষককে ভারে করে বিচিত্র 
সবজির পসরা নিয়ে যেতে 
দেখা যাচ্ছে। 





৬. 


ৰ 








৩১ 


শীত সবজির ডালিতে আরেকটি 
প্রিয় ফসল শিম। হাবড়| (১) 
রকের কৃষক পরম সুখে ফসল 
তুলছে। 


ওলকপির গুরুত্বও কম নয়। 
শীতকালীন সবজির সেই গুরুত্ব- 
পূর্ণ সম্পদ তুলছেন বারাসতের 
কৃষক। 


মিষ্টি নাম--মিষ্টি আলু । শীতের 
একটি আকর্ষণ বইকি। হাওড়! 
জেলার উদয়নারায়ণপুরের 
কৃষক ফসল তুলছেন মিষ্টি 
আলু। 





পশ্চিমবাংলায় সবজির মধো আলুর জায়গাই 
সকলের ওপরে । আলুর পর নান! সবজির নাম 
কর! যাঁয়। তবে নান। রকমের সবজির মধ্যে 
আলুর পর মিষ্টি কুমড়োর নাম উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। কারণ আলুর মত মিষ্টি কুমড়োর স্থান 


প্রতি গৃহস্থের ঘরে সারা বছর ধরে। আলুর 
পরে তাই কুমড়োর স্থান বোধহয় দেয়! যেতে 
পারে। অনেকে এতে আপত্তি করলেও কুমড়োর 
জনপ্রিয়তা যে নেহাৎ কম নয় তা বোধহয় 
অনেকেই স্বীকার করবেন। 

যেহেতু কুমড়ে| পশ্চিমবাংলার একটি অন্যতম 
সবজি তাই চাষও হয় প্রায় সব জেলায়। খরিফ 
ও রবি ছুই মরশুমেই চাষ হয়। তবে রবি 
মরশুমে কুমড়োর চাষ বেশি হয়। 

খরিফ মরশুমে সাধারণত কুমড়ো! জমির 
একটি প্রধান ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। কিন্তু 
রবি মরশুমে সাধারণতঃ মিশ্রচাষ অর্থাৎ আলুর 
সঙ্গে হতে দেখ! যায়। আলু প্রধান ও কুমড়ে। 


পোঃ ধনঞ্জয়পুর, ভায়া মুরারই, জেলা বীরভূম । 


৩২ 


অপ্রধান হিসাবে চাষ হয়। অর্থাৎ আলুর জমিতে 
কুমড়োর চাষ হয় এবং আলু তোল! হলে কুমড়ে। 
প্রধান ফসল হিসাবে থাকে। অবশ্য কিছু 
পরিমাণে শুধু কুমড়ে। প্রধান ফসল হিসাবে চাষ 
কর! হয়। কিন্তু তার পরিমাণ খুবই অল্প। 


কুমড়োর বীজ সংগ্রহ কর! খুবই সহজ। 
বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য যখন কুমড়ো কেন! হয় 
তখন তার মধ্যে ভাল জাতের কুমড়ো পেলে তার 
বীজ রাখা যায় । অথবা বিশ্বস্ত বীজ বিক্রয়কারী 
প্রতিষ্ঠান থেকেও উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ কর! 
যেতে পারে। 
সময় ৪ 

রবি মরশুমে কুমড়ে। চাষের সময় বলতে 
আলু চাষের সময়ই বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণতঃ আশ্বিন, কাতিক ও অগ্রহায়ণ মাসে 
আলু চাষ করা হয়। কাজেই কুমড়ো চাষ এই 
সময়েই হয়। তবে আমার মতে পোষ মাসে 


+ 


» 


কুমড়ে। লাগালে চেত্র মাসে ধরতে আরম্ভ করে। 
অথচ রীতিমত জলের ব্যবস্থা থাকলে চৈত্র ও 
বৈশাখ মাসের অধিক. তাপে গাছ বেশী জোরালে! 
হয়। শুধু তাই নয় আর একটু স্থবিধ৷ হল 
বৈশাখ মাস পর্যন্ত এক ঝাঁক ভাল ফলন দিয়ে 
গাছ কিছুটা! অবসর নিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের হালক! 
হালক! বৃষ্টিতে গাছ আবার সতেজ হয়ে সার! 
আষাঢ় মাস ধরে আর একবার ভাল ফলন দেয়। 
তবে কথ! হল অবস্থার ওপর ব্যবস্থ! নির্ভর করে। 
যার যেট! স্থবিধ| হবে সেট! করাই ভাল। 
বীজের পরিমাণ ও বীজ লাগানো! ঃ 

আলু সাধারণতঃ দাড়া বা ভেলী করেই বেশী 
লাগান হয়। আলু লাগাবার পর সেচ দেবার 
আগে ভেলীর পাশে বীজ পুতে দিতে হবে। 
আলু লাগাবার সময় বীজ পু তলে হয়ত ফড়িং-এ 
খেয়ে নিতে পারে। আরেকভাবেও বীজ 
পৌত| যেতে পারে এবং আমার মনে হয় এই 
পদ্ধতিটি সব দিক দিয়ে ভাল। আলু নালায় 
বসাবার সময় যেখানে কুমড়ো! বীজ পৌতা হবে 
সেখানকার আলুতে একটু পরিমাণ ফাক করে বীজ 
ফেলে দিতে হবে । আলু ফেলে ঢাকা! দেবার 
সময় বীজগুলি আপনি আপনি ঢাক! পড়ে যাবে। 

প্রতি খোপে ব| মাদায় ৪-৫টি বীজ পৌতাই 
ভাল। বীজ থেকে গাছ বের হলে ২-৩টি সবল 
গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে। 
এই বীজ বসাবার দূরত্ব ৬-৮ হাত রাখলেই 
ঠিক হবে। 
পরিচর্যা £ 

আলুর জমির কুমড়ে! গাছের জন্য বিশেষ 


বসুস্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


কোন পরিচর্যার প্রয়োজন হয়না ৷ আলু সেচের - 
জলে গাছ বার হয় এবং বড় হয়। গাছ বার 
হলে মধ্যে মধ্যে কেরোসিন মিশিয়ে গুড়ো ছাই 
ছিটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয় এক রকম লাল 
উড়ে। পোক্কার উপদ্রব কমাবার জন্ত। আলু 
তোলা হয়ে গেলে পরে কুমড়ো! গাছের জন্য 
আলাদা পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। আলু তোলার 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছগুলি উপড়ে ন! 
যায় ব| শিকড়ের ক্ষতি না হয়। 

আলু তোল! হলে গাছগুলোকে সোজ। করে 
গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। এই সময় বা 
সেচ দেবার আগে গাছের ঠিক মত পরিচর্যা করে 
নিতে হবে। যেন সমস্ত গাছ এক জায়গায় ভীড় 
ন| করে এবং কোন যায়গা একেবারে ফাকা ন| 
থাকে। এরপর গাছের বাড়ের সাথে সাথে 
লতায় দেড় হাত থেকে ছ হাত অন্তর কিছু কিছু 
মাটি চাপা দিতে হবে। এই মাটি চাপ! দিলে 
লতাগুলে। ঝড়ে এলোমেলো! হবেনা । এবং 
লতায় এক রকম শিকড় গজিয়ে গাছ ভাল হয়ে 
বেড়ে উঠবে। মাটি ন| দিলে লত| ঝড়ে সহজে 
এলোমেলো! হয়ে পড়বে ও ফলনের খুব 
ক্ষতি ঘটাবে। 

লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিটি কুমড়ে| লতার 
স্বাধীনত। যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। গাছের লত৷ প্রথমে 
একবার নিয়ন্ত্ৰণ করে নিয়ে গাছের ইচ্ছামত লতা! 
চলার স্বাধীনত। দিতে হবে। সেচ দেবার পর 
মাটি খুঁড়ে দিলে লতার শিকড় মাটিতে বাড়তে 
সাহায্য পাবে । আলু তোলার পর এবং প্রথম 
সেচ দেবার আগে জমিকে ৫-১০ দিন রোদ 


৩৩ 


বসুন্ধর। £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


খাওয়ানো ভাল। 
অন্যান্য চাষ ঃ 

আলু তোলার পর জমিতে প্রধান ফসল 
হিসাবে কুমড়ো থেকে যায়। এই সময় কুমড়ো! 

গাছের কোন ক্ষতি না করে আর কয়েকটি ফসলও 

অল্প পরিমাণে চাষ কর! যেতে পারে। যেমন 
কুমড়ো! জমি সেচ দেবার জন্য জমিকে টুকরে। 
টুকরো খণ্ডে ভাগ করার জন্য বাঁধ দেবার প্রয়োজন 
হয়। এই বাঁধগুলিতে পুই শাক, লালদাড়ি 
ইত্যাদি কিছু কিছু সবজি লাগালে ভাল ফলন 
পাওয়। যায়। 

প্রথম অবস্থায় কুমড়ো গাছ ছোট থাকায় 
জমি সম্পূর্ণ ঢাকতে পারেন৷ । ২-১টি সেচ 
দেয়ার পর লতায় জমি প্রায় ঢেকে ফেলে। 
তাই ঢেকে ফেলার আগে জমিতে পালং, মূলো, 
উৎপন্ন করে নেওয়া যায়। এমন কি লাইন করে 
কিছু কিছু ভূট্র! চাষও কর! যায়। এইভাবে চাষী 
একখণ্ড জমি থেকে তার প্রয়োজনীয় নানারকম 
শাকসবজি ফলাতে পারে। 
সেচ ৫ 

জমিতে যখন কুমড়ে। গাছ থাকে তখন প্রায় 
গ্রীষ্মকাল এসে যায়। তখন ঘন ঘন সেচ দেবার 
প্রয়োজন হয়। অঞ্চল ও আবহাওয়! অনুসারে 
১০-১৫ দিন অন্তর সেচের প্রয়োজন হতে পারে। 
সার ঃ 

আলু চাষের সময় জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে 
সার দিতে হয় এবং সম্পূর্ণ সার আলু নিতে 
পারেন৷ । আলু তোলার পরও জমি বেশ উর্বর 
থাকে। এই উর্বরাশক্তিতেই কুমড়ো গাছ ভাল 


হয়। তবে কিছু পরিমাণে সার দেওয়। যেতে 
পারে। এই সার হিসাবে উত্তম গোবর; ফসফেট, 
খইল, খেসারী, মুস্থুরি প্রভৃতির ভূষি। এই 
সারগুলি পরিমাণমত দিলে গাছ আস্তে আস্তে 
অনেকদিন নিতে পারে। 

অবশ্য রাসায়নিক সারও দেওয়া যেতে 
পারে। এই সারের প্রয়োজন অল্পই হয়। 
আমার মতে এই সার বেশী রকম দিলে গাছ 
অত্যন্ত জোরাল হয়ে পড়ে ফলে ফল ধরে কম 
এবং কিছুদিন পরে গাছের ডগায় পাতাগুলি 
ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে । কাজেই এমন সার ব্যবহার 
কর| প্রয়োজন য| খুব উগ্র নয়, অথচ গাছ অনেক 
দিন সার নিতে পারে। 
পোকা 

কুমড়ে। গাছ যে পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় 
তা আগেই বল! হয়েছে। অনেক সময় আলু 
গাছে শুয়ে পোকার আক্রমণ হয় এবং কুমড়ো! 
গাছকেও আক্রমণ করে। পরিমাণমত এনড্রিন 
জলে গুলে ছিটিয়ে এই পোকা থেকে রক্ষ1 পাঁওয়। 
যায়। কুমড়োয় আর একরকম মারাত্মক 
পোকার আক্রমণ লক্ষ্য কর! যায়। এই পোকা- 
গুলি ছোট, কুমড়োর গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম 
পাড়ে। সেই ডিম থেকে বাচ্চা ভিতরে প্রবেশ 
করে; ফলে কুমড়ে। শুকিয়ে যায়। বড় কুমড়ে৷ 
আক্রান্ত হয়ে পচে যায়। ডেমিক্রন. পরিমাণমত 
ব্যবহার করলে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়৷ 
যায়। আর একরকম মাটির উপরকার পোক| 
কুমড়ে। গাছের লত| কেটে ফেলে ৷ এই পোক৷ 
দমন করতে গেলে বি-এইচ-মি ১০ শতাংশ 


গাছের ওপর না দিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
রোগ £ 

কুমড়োর প্রধান রোগ পাতা ডগ! ফ্যাকাশে 
ও কুড়ি লাগা । এই রোগ দমনে ডি-ডি-টি 
৫০% জলে গুলে ছেটাতে পারলে রোগ কিছুটা 
দমন কর! যেতে পারে। 
ফসল তোলা ঃ 

কুমড়ো পাকিয়ে তুলতে পারলে বাড়ীতে 
৫-৬ মাস নিরাপদে রাখ! চলে । কুমড়ো পাকলে 


বনুদ্ধর। £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৯ 


লাল রঙ হবে এবং বোট! বেশ শক্ত হবে। এই 
রকম অবস্থায় পাক! কুমড়ো তুললে ফসল ভাল 
অবস্থায় পাওয়। যায়। 
ফলন : 

যে কোন ফসলের ফলন শুধু পরিচর্যার উপর 
নির্ভর করে ন| ৷ আবহাওয়! ও অঞ্চলের ওপরও 
নির্ভর করে । যাই হোক ভাল ফলন হলে বিঘে 
পিছু ৮০--১৩০ মণ কুমড়োর ফলন অনায়াসে 
পাওয়। যায়। 


[ লেখক এই প্রবন্ধে তার নিজের চাষের অভিজ্ঞতার কথ। আলোচন! করেছেন। | 


স্পর্ালুহভ্ঞন্নিক্ষ ্ীউনাস্পন্ষ “্কীটারি" 


স্পম্ন্যত্কেত্ঞে ল্যন্বহ্হান্ল ক্রু 


আর, সি, কর্পোঃ ( ইণ্ডিয়| ) 
জীবন কৃষ্ণ চ্যাটাজি রোড, 
মোদপুর, ২৪ পরগণ| ৷ 


৩৫ 








গ্রাঁম বাংলার একটাই বুলি এই মরসুমে, 
পৌষ আসছে পৌষ আসছে। পৌঁষ আসছে 
নাতে! যেন ইষ্টিকুটুম আসছে__লক্্মীঠাকুরুণ 
আসছে। হা! পিত্যেশ করে থাকা, ঘাম চুইয়ে 
চুইয়ে রক্ত জল করে দেয়া, রোদে পোড়া বিষ্টিতে 
চুপসে যাওয়। গঁ। বাংলার মানুষগুলোর যেন 
সুখের সকাল আসছে, খড় বাশ মাটির কু ডেতে 
যেন ইন্দ্ররাজ্য সগগখানা আপসে নেমে আসছে। 
পৌষের অপেক্ষা করতে করতে এই তে। ওদের 
ভাব ভাবনা ৷ 

কিন্তু কি স্বৰ্গ দেবে সাধের পৌষ ! সোনার 
স্বৰ্গ দেবে। মাঠের সোনাসমুদ্র ছেঁচে ধানরত়ে 
গের্স্থ গোলা ভরবে । গোল! ভরবে--প্রাণ 
ভরবে। প্রাণ ভরবে--মন ভরবে। ছুঃখু টুঃখুর 
আপদবালাই পালাবে । জন্ম হবে গ্রাম বাংলার 


৩৬ 


বুকে হাসির । নবান্ন বলে কথা । নতুন চালের 
মোঁগন্ধে গ্রামের চোখে নেশ| ধরবে। নতুন 
অন্নের সুধায় অনেক দুঃখের ক্ষুধা মরে যাবে। 
সেজন্তেই তে। পৌষের অত কদর । 

তবে কথ। আছে আরো! । একদিকে পৌষ 
যেমন সুখ দেয় স্বস্তি দেয়, আশ! ভরসা! নির্ভরতা 
দেয়, অন্যদিকে তেমনি কৃষকের কাছে বিনিময়ে 
অনেক কিছু আশাও করে। কি আশ।? ক্ষেত 
খামারের কাজে-_-আর পঁ৷চট| শস্তের চাষে 
কৃষকের কাছ থেকে কিছু কর্তব্যও আদায় করে। 
ত। নইলে চলবে কি কবে। শুধু আজের 
আনন্দে মশগুল হলেই তে। চলবে ন1) আনন্দধার| 
বইয়ে রাখতে হোলে আনন্দের মাসেও কিছু 
মেহনত দরকার যে। আচ্ছ!, তাহলে কি মেহনত 
দরকার) ত। বলি। 

আলুর কথা হোক । এখন আলুর পরিচর্যার 


বসুন্ধরৱ। £ অগ্রহায়ন £ ১৩৭৯ 


কথা খুব জরুরী। এখন আলুর চারার বয়স মাস 
দু-এক ধরা যাক। এখনই তো রোগের ভয়, তাই 
শস্য রক্ষার ব্যবস্থ। ন| নিলে সবনাশ হতে পারে। 

একটু মেঘ হোলে ব| কুয়াশ। বা ঝিরঝিরে 
বৃষ্টি, তাহলেই কিন্তু ধস! রোগ। জলদি ধস! 
রোগ আলুর পাত আক্রমণ করেই বাদামী 
বাদামী গেল দাগ স্থঞ্টি করবে। আর তারপরই 


গোট! গাছ শেষ শুকিয়ে শুকিয়ে, ক্ষেতকে ক্ষেত 
এভাবে ফাক! হয়ে যাবে ষে। 
প্রতিষেধক ? বলছি । ৭০-১০০ গ্যালন 


জলে ২ কেজি তামাঘটিত ওষুধ অর্থাৎ ফাইটোলান, 
রাইটক্স বা ১ কেজি দস্তাঘটিত ওষুধ ডাইথেন 
জেড-৭৮; কিউম্যান, ডাইথেন এম-৪৫) জিরাম বা 
ক্যাপটান মিশিয়ে পাতার ওপরে ও নীচে 
ছিটোবেন, কিন্তু কড়া রোদে, আর রুগ্ন 


গাছ টেনে তুলে পুড়িয়ে ফেলুন ৷ 





৩৭ 


বস্ুন্ধর! £ চতুবিংশ বধ £ ৮ম সংখা। 


আর নাবি ধস। রোগ হতে পারে পৌঁষের 
শেষের দিকে । সাদ! মাকড়সার জালের মতে৷ 
ছত্রাক হবে এতে পাতার নীচে । ত! থেকে 
ডাটা! পচবে, পাত! পচবেঃ গাছ মরবে, ক্ষেত 


নষ্ট হবে। তাই আগে যেভাবে বলেছি, 
ওভ|বেই ওষুধ দিন। 
বোরো ধান 

এবার বোরোর কথ।। বোরোর চার। 


রোয়ার সময় প্রায় এসে গেলো । ৯ ইঞ্চি 
দূরত্বের সারিতে প্রতি সারিতে ৬ ইঞ্চি পর পর 
২-৩টি করে চারা রুইবেন। হ্যা, লাঠিশাল ধান 
লাগাতে চান বোরে। হিসেবে, তাহলে পৌষের 
তৃতীয় সপ্তাহেই লাগাবেন। জলে ন| ডোবে 
চার, দেখবেন। 

* জমি তে! নিশ্চয়ই আগেই তৈরি করবেন। 
জমি তৈরির সময় একরপিছু ৪-৫ টন আবর্জন। 
সার আর ১৮৭ কেজি সুপার ফসফেট দেবেন। 
যখন জমি কাদ। করবেন, তখন ১৫০ কেজি 
আ।মেনিয়াম সালফেট ব| ৬৬ কেজি ইউরিয়। 
এবং ৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ দিন। 
আখ 

এখন পৌষে আখের বয়স তিনমাস ধরুন । 
কাণ্তিকে লাগিয়েছিলেন। মাটি টেনে দিন এখন 
গাছের গোড়ায়। আর যতটা আযামোনিয়াম 
সালফেট মোট দেবেন :তার অর্ধেকটা 
জমিতে দিন। বড 

রোগের কথায় সাবধান থাকুন কিন্তু। ডোর! 


ধস! রোগে আখের ভেতরে লাল সাদ! দাগ হয়ঃ 
পাত! শুকোয়। ছিপটি ভুস| রোগও অসম্ভব 
নয়। ভিজে কাপড় জড়িয়ে তখন ওই গাছ 
উপড়ে তুলে পুড়িয়ে ফেলবেন। আলোক 
ফদতে। দেবেনই প্রজাপতি মারতে । বাকি 
রইল সর্বনাশ! মাজর! পোকার পীজড়। ভাঙ| ৷ 
এনড্রেক্স ২০ ই-সি ১ গ্য'লন জলে ১০ সি-সি হারে 
১৮-২০ গ্যালন প্রতি বিঘায় ছিটাবেন। তাছাড়। 
বি-এইচ-সি শতকর। ৫* ভাগ বা ডি-ডি-টি 
শতকর। ৫০ ভাগের মিশ্রণ পাতায় ছিটাবেন । 
গম 

পৌঁষে আরেকটি চমৎকার ছবি গমের ক্ষেত। 
মাসখানেক বয়স। কচি শিশুর মতে! শ্যামল 
শরীরগুলে। শির শির করে ক।পছে। হাওয়ার 
আদরে সোহাগ জাগছে ওদের বুকে বুঝি। 
এখন একটু পরিচর্যা দরকার। ২০ কেজি 
আমোনিয়াম সালফেট ব| ৯ কেজি ইউরিয় প্রতি 
বিঘায় জমিতে ছড়িয়ে সেচ দেবেন এখন। 

আর ফসল রক্ষার জন্যে এখনই ১ কেজি 
বি-এইচ-মি শতকরা ৫* ভাগ (জলে গোল!) 
৫০ গ্যালন জলে গুলে তিন সপ্তাহ পর পর ছুবার 
ছিটোবেন প্রতি বিঘায়। আর জাব পোক! 
আক্রমণ করলে প্যারাখিয়ন শতকর। ৫০ ভাগ 
ই-সি, প্রতি ১ গ্যালন জলে ১-২ সি-সি হারে 
গুলে ছিটোবেন। অন্য কোন রোগে প্রতিষেধক 
হিসেবে ২ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড ২৫০ 
লিটার জলে গুলে প্রতি একরে ছিটোবেন। 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 





(লেখকদের প্রতি: 
“বসুন্ধরা মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
_ প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
_ পঞ্চায়েখ সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
_ সমস্ত লেখকদের রচন! যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 


| রচনা ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 








উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২১ সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
ষ সাধারণ প্রবন্ধ ১৫৬; কবিতা ১৫২7 কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ ৷ 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি: 
সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া! হয় না। 
বিজ্ঞাপনের হার নিম্মরূপ £ 
Ll প্রচ্ছদপট---( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫৭২ প্রতি সংখ্য! ৷ 
সাধারণ পূৰ্ণপৃষ্ঠা---১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০ প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা । 
দ্ৰষ্টব্য :--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা! ২* হারে কমিশন দেয়া হুয়। : 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়! হয়। | 
গ্রাহকদের প্রতি £ | 
বনুদ্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো 
£ চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
টাদার হ।র-_ প্রতি সংখ্য! ২৫ পয়সা, বাধিক ৩ টাক| ৷ 
৯ চীদ। পাঠাবার ঠিকান। : 
কৃষি অধিকর্তা» রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক!ত।-১ ৷ 
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পশ্চিমবঙ্গে ডাল শস্যোৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা * ১৪-১৬ 

ভারতে আখ চাষের নতুন দিগন্ত *-- ১৭-১৮ 
এস, এস, সাহ 

শীতের কবিতা ( কবিত1) ১৯ 
হীর| সাধক 

আমাকে ব্যাপৃত রাখে! ( কবিতা ).. ২০ 
মন্মধ হালদার 

নোন! জমিতে বোরে। ধানের চাষ ... ২১-২৩ 
ডঃ সুজিত কুমার দত্ত 

পশ্চিমবঙ্গে রসুনের চাষ * ২৪-২৫ 
সলিল কুমার ব্যানাজ্জি 

চিত্ৰবাৰ্ড নি ৱা বা 

অড়হরের ফলন বাড়াবেন কি করে--- ২৮-২৯ 

পুষ্টি প্ৰকল্প ও পল্লীর জনগণ + ৩০-৩৪ 
জ্ঞানেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 

মাঘের চাষ '_ ৩৫-৩৬ 

খবরাখবর . ৩৭-৬৮ 

সম্পাদিক৷ £ স্থলেখ৷ ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ| 


কর্তৃক প্রকাশিত । 


গৃহে যেমন পঞ্চরত্ধ থাকলে স্মুখ-সমৃদ্ধির জোয়ার 
আসে তেমনি ক্ষেতে সীমেব্স পাম্প সেটের 
পীচটি যন্ব টেনে আনে সবুজের প্লাবন। এই 
যন্তগুলি ভারতীয় গ্রানীন পরিবেশের দিকে 
লক্ষ্য রেখে জার্মান ডিজাইন অন্্সারে তৈরী 
কর] হয় আর পরস্পর নিলিত হয়ে একসঙ্গে 
বছরের পর বছর কাজ করে। 

৬ সীমেন্স পাম্প সেটের জন্যে বান্ধ এবং সল- 


SIEMENS 
মোটর, পাম্প, সুইচ, স্টার্টার, কেবল্‌ জুড়ে ছিলে ডাই! 
সীমেন্ম-এর এই পঞ্চরত্বের আর কোথাও তুলনা নাই। 


৬. 





কারী সংস্থা থেকে অনায়াসে খণ পাওয়া যায়। 
৩ সীমেন্স নিজস্ব বিক্রেতাগণের ইলেক্‌ট্র- 
শিয়ানদের পাম্প সেট বসানো, চালানো ও 
মেরামতের পুরো প্রশিক্ষণ দেয়। 

গু বিক্রয়োত্তর সেবা-বাবস্থা এবং খুচরো অংশের 
জন্য আপনার কাছাকাছি সীমেন্স বিক্রেতার 
সঙ্গে দেখ! করুল। 
পাম্পসেটের সমস্ত বস্তের জন্তে--মীমেক্ন 
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অঙ্াণ যায় পৌষ আসে-_পোঁষ আসে সঙ্গে 
নিয়ে পৌষ পার্বণের আনন্দ বার্তা। চাষী সারা 
বছরের কষ্ট, পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলে; 
অবসান হয় চাষীর সুখ-ছুঃখের। নতুন ধানে 
চলে নবান্ন উৎসব ৷ 

এবার খরার ফলে আমন ধানের ফলনের 
খুবই ক্ষতি হয়েছে। ধানের গোলায় যতট| ধান 
তোলবার আশা করেছিলেন_অনেক কৃষকেরই 
সেই আশ! সফল হয়নি। নবান্নের আনন্দও 
হয়তো৷ তাই এ বছর তেমন উচ্ছলতায় ভর! নয়। 

প্রকৃতির এই কৃপণতা অকরুণ হলেও, চাষীর 
কাছে অপরিচিত নয়। খরায় বস্তায় ভাগ্য 
বিপর্যয় চাষীরতো হয়েই থাকে । প্রকৃতি 
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॥ শুকর ॥ 
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পৌষ, ১৩৭৯ ১৮৯২ শকাব্দ 


নির্ভরতার পরিণাম এতদিন চাষীকে মেনে নিতেই 
হয়েছে। 

তবে চাষ ব্যবস্থ। থেকে প্রকৃতি নির্ভরতা 
ক্রমশঃ কমিয়ে আনার চেষ্টা সরকার করছেন 
কয়েক বছর থেকে এবং সেচগ্রাপ্ত এলাকা আস্তে 
আস্তে বাড়ানো হচ্ছে। এখনও বেশির ভাগ 
অঞ্চলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমন ধানের ক্ষতি 
হলে সার! বছরই চাষীর ছুঃখ কষ্টে কাটে । 
কারণ আমন ধানের পর সেই ক্ষেতে আর কিছু 
করার স্থবিধ! তাঁদের নেই। কিন্তু সেচের সুবিধা 
যে সব কৃষকের জমিতে হয়েছে তাঁদের আমন 
ধানের বিপর্যয়ের পরও সামনের পথ খোল! 
আছে। 

এখন রবি মরস্থমে চাষের জন্য অনেক শস্তাই 
রয়েছে। ধানের পরই বল! যায় গমের কথা । 
ধান চাষের ওপর চাষীভাইদের ঝৌক বেশী থাকবে, 
তাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষ করে ধাদের ধান 
নষ্ট হয়েছে। 

কিন্তু এখানে একটু ভাববার কথ! আছে। 
ধান চাষে জলের দরকার খুবই বেশী অথচ সে 
তুলনায় গমের চাষে জল কম লাগে। আর 
তাছাড়া বোরো! মরন্ত্রমে ধান পাকতেও সময় বেশী 
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নেয়। কাজেই জলের যেখানে যথেষ্ট সরবরাহ 
আছে সেখানেই ধানের চাষ কর! উচিত। না 
হলে গমের চাষ করাই ভাল। তাতে বেশী 
জমিতে চাষ করাও যায়। আর বাজারে গমের 
চাহিদাওতে! কিছু কম নয়। 

তাছাড়া আছে নানা রকম রবি শস্ত; ডাল, 
তৈলবীজ, সবজি ইত্যাদি । ডালের কথায় 
বল! যায়--ডালের দামতে। দিন দিন উৰ্ধগামী 
হচ্ছে। ডালের ফলন যদি বাড়াতে পার! যায়, 
ডাল ভাতের বাঙ্গালীর কষ্টের যে কিছু লাঘব 
হবে সেট! আর বলে দেওয়ার দরকার নেই। 

রবি মরম্থুমে সেচের সুবিধা থাকলে চাষের 
পক্ষেও অনেক নিরাপদ সময়, কারণ এই সময় 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও অনেক কম 
থকে। এবং ধানে রোগপোকার উৎপাতও 
অপেক্ষাকৃত কম হয়। 

গত বছর খরায় আমন ধানের ক্ষতির ফলে 
সেচ ব্যবস্থা! ব্যাপকতর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
অর্থ সাহাষ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। অগভীর 
নলকৃপের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে এবং নলকৃপ 
যাতে বিছ্যুৎশক্তিতে চালানো যায় তারজন্য গ্রামে 
বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার জন্যও সরকার চেষ্টা করছেন 


বিশেষভাবে । 

নলকূপ বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় খণ 
কৃষকদের দেওয় হচ্ছিল, কাজ তাতে আশানুরূপ 
তাড়াতাড়ি না৷ এগোনোর জন্য সরকার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন রাজ্য কৃষি দফতর সরাসরি সার! রাজ্যে 
আগামী মার্চের মধ্যে তিন হাজার অগভীর নলকৃপ 
বসাবেন। এই নতুন ব্যবস্থায় ছোট ছোট 
কৃষকরাও উপকৃত হবেন। 

এইভাবে সেচের সুবিধা বাড়িয়ে__চাষে 
প্রকৃতি নিৰ্ভৱত| যত কমিয়ে আনা হচ্ছে, তত রবি 
মরস্থমে আরও ব্যাপকভাবে চাষের সুযোগ 
সুবিধা কৃষকের কাছে আসছে। 

এসব ছাড়া বোরো! হিসাবে চাষের জন্য নতুন 
নতুন জলদি জাতের ধানেরও কিছু কিছু আবিষ্কার 
হয়েছে। আরও নতুন নতুন জাতের ধান 
আবিষ্ষারের জন্য গবেষণার কাজ চলছে। বোরো 
মরস্থমে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের ফলনও 
অপেক্ষাকৃত বেশা হয়। তাই মনে হয় অদূর 
ভবিষ্যতে এই রবি মরসুমেই হয়তো! বছরের প্রধান 
শস্য উৎপন্ন হবে। তখন চৈত্রববৈশাখে কৃষক 
করবেন নবান্ন উৎসব-_শুরু হবে নবান্নের নব 
ধার! । 
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পালা পার্ধন মেলা, জীবনে আনন্দের 
ভোজ। এ ভোজে সবার নিমন্ত্র। বুঝি সব 
দেশেই তাই। হয়তো ভিন্ন নামে। কিংবা 
ভিন্ন রীতিতে । পশ্চিমবঙ্গে নতুন আমন ধান 
থেকে নতুন চালের অন্ন গ্রহণকে কেন্দ্র করে যে 
উত্সব--ত| হলে! নবান্ন। ধান কাটার খাতু 
উৎসব । হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে 
উত্তরপ্রদেশ; বিহারের দেহাত থেকে দলে দলে 
আসছে মেয়ে পুরুষ হাতে কাস্তে নিয়ে। অগ্রাণ 
মাসে ওরা আসছে ধান কাটতে । শীতকালট! 
কাটিয়ে আবার ফিরে যাবে। 

সব যুগে, সব দেশে নতুন খাদ্ধশস্ত আহরণ 
ও গ্রহণের প্রথম দিনটি একটি শুভ দিন হিসাবে 
পালন কর! হয়। আর হবে নাই ব| কেন? 
অন্নইতো৷ জীবন ৷ তাই এই ফসলকে ঘিরেই যত 
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আশা, আমোদ, আহ্লাদ? স্ফৃতি। বহু কষ্ট ও 
শ্রমের ফসল এই অন্ন। যে কোন উৎসবের 
চেয়ে এর প্রস্তুতি পৰও তাই উৎসাহপূর্ণ। 

আমাদের সমাজ মূলতে| কৃষি ভিত্তিক। 
কৃষিকে কেন্দ্র করেই জীবনের আচার নিয়ম 
একদিন নির্দিষ্ট হয়েছিলো । আমন ধান কাটা 
শুরু হয় যেহেতু অগ্র।ণ মাসে--তাই পয়লা! অগ্রাণ 
একদিন ছিল বাংলার নববর্ষ । 

সেদিন নববর্ষ বরণ ও নবান্ন প্রায় একই দিনে 
পালন কর! হতো ৷ পূর্ববাংলা, বর্তমানের বাংলা- 
দেশ রাষ্ট্রের অনেক পরিবারে পয়লা অস্ত্রাণ 
এখনও নবান্ন উৎসব পালনের প্রথ। প্রচলিত 
আছে। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য অস্রাণ থেকে শুরু 
করে পৌঁষ সংক্রান্তি পর্যন্ত নবান্ন উৎসব পালন 
কর! হয়ে থাকে। 

নবান্ন গ্রাম বাংলার লোক উৎসব। পল্লী 
বাংলার ঘরে ঘরে পালন কর! হয় এই উৎসব। 
অস্রাণ পৌঁষে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানের গ্রামে 
গেলেই নবান্ন উৎসবের কথ! শুনবেন, হয়তো ব| 
আপনার নিয়ন্ত্রণ ও থাকবে কোন বাড়ীতে । এমনও 
অভিজ্ঞতা অনেকের আছে যে একই দিনে তিন 
চার বাড়ী নবান্নের নিমন্ত্রণ । 

আরও কিছুট। এগিয়ে চলুন বাঁকুড়া থেকে 
পুরুলিয়ার দিকে । বিশেষ করে এর পার্বত্য 
অঞ্চলে । দূর থেকে নিশ্চয়ই শুনবেন টুস্থ 
গানের স্থুর। সার! পৌষ মাস ধরে চলে আদি- 
বাসীদের শশ্যদেবী টুন্থর পূজা, আরতি ও তার 
সঙ্গে নাচ-গান ও ভোজন উৎসব। ত্রিপুর! 
রাজ্যের বিশেষ করে আদিবাসীদের শস্তোৎসবও 


উল্লেখ করার মত। আশ্বিন কাঁতিক মাসে 
জুমের ফসল ঘরে উঠলেই, তা প্রথম গ্রহণের 


"আগে পূজো করে। জোড়া ঘট বসিয়ে শস্ত- 


দেবী, “সাইলু মা” আর তন্তুদেবী খলুমার একই 
সঙ্গে পূজে! করেন। 

এই সঙ্গে আসামের বিহু উৎসবের কথাও 
বলতে হয়। বিহু গানের সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই 
আছে। শস্তোৎসবকে কেন্দ্র করে এই বিহু গান 
রচন| ও পরিবেশন হয়ে থাকে । আসামেও এই 
উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক পূজ| ও তার সঙ্গে বিহু 
গান__-অসমীয়াদের বিশেষ সামাজিক উৎসবও 
বটে। 

দক্ষিণ ভারতের শস্তোৎসবকে বলে ভাঙ্গাল। 
মকর সংক্রাস্তির দিনে তার! করেন সূর্য দেবের 
পুজা ও তার পরের দিনে শুরু হয় নতুন ফসল 
গ্রহণের উৎসব । শুধু কৃষকরা নিজেদের মধ্যেই 
নতুন ফসল গ্রহণের উৎসব সীমাবদ্ধ রাখেন না 
জমির মালিক কৃষক প্রজ। সকলের মধ্যেই হয় 
আদান প্রদান। তাই কেবল এ ধর্মীয় উৎসবই 
নয়, সামাজিক উৎসবও বটে। 

এইভাবে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের সব 
রাজ্যেই নতুন ফসলের উৎসব নানাভাবে পালন 
কর! হয়ে আসছে। আধুনিক ভাবধারা; বিজ্ঞানের 
উন্নতি এই উৎসব আড়ম্বরে নানা! পরিবর্তন 
আনলেও, গ্রামীণ জীবনে ও সামাজিক আচারে 
এ এক নিবিড় অঙ্গ । 

কৃষি ব্যবস্থ। ও কৃষির ফলনের ভালমন্দের 
সঙ্গে জড়িত নবান্ন উৎসবের আড়ম্বর। আমাদের 
দেশে বহুদিন পর্যস্ত কৃষি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন 


ছিল না। বৃষ্টি নির্ভর চাষ ব্যবস্থ। । বৃষ্টির জল 
যে সময়ে পাওয়! যায়ঃ চাষের মরস্থুমও সেই 
সময় অনুযায়ী ঠিক কর! ছিল। তাই বছরের 
মাত্র কয়েক মাসই শস্য উৎপাদন কর! সম্ভব ছিল। 
আধাচ়ে বর্ষ! খতুর আরম্ভ । রথ যাত্রার দিনে 
অনেক জায়গায় আজও চার! রোয়! শুরু হয়। 
তারপর মাত্র কয়েক মাসই মাঠের কাজ ৷ অঞ্রণ 
পোঁষে ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে বলতে গেলে চাষের 
মরস্থমের শেষ। 

কিন্ত গত যাটের দশক থেকে আমাদের 
_ দেশে কৃষি ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 
চাষ ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রচলন করা 
হয়েছে, নতুন নতুন অধিক ফলনশীল জলদি 
জাতের শস্যের চাষ শুরু করার ফলে ও সেচ 
ব্যবস্থা! ব্যাপকতর করার ফলে, বছরে এখন দুবার 
কি তিনবারও ধান কেটে ঘরে তোল! সম্ভব 
হয়েছে | _ 

কয়েক বছর আগেও খরিফের ধানই ছিল 
একমাত্ৰ তণ্তুল শস্ত। আজ সেচের জলের 
স্থবিধার জন্য পৌঁষে খরিফ ধান ঘরে তুলে, বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠে আর একটি ধান অনেক কৃষকই এখন ঘরে 
তুলছেন। তঙুল শস্য বলতে শুধু আগে 
আমাদের দেশে ধান বোঝাতে, এখন ধানের সঙ্গে 
প্রায় সম পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় গম ও ভুট্টার 
নাম। 

পরীক্ষ। করে দেখ! গেছে যে অধিক ফলনশীল 


বসুন্ধরৱ| £ পৌষ £ ১৩৭৯ 


একই জাতের ধান খরিফের চেয়ে বোরে! মরস্তুমে 
জলের সুবিধা থাকলে, অনেক বেশী ফলন দেয়। 
তা ছাড়া খরিফ মরস্থমে বর্ষা, বন্যা ও নান| 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতি বছর প্রায় লেগেই থাকে। 
তাতে মোট ফলনের পরিমাণ খুবই প্রভাবিত 
হয়। ফলন সম্বন্ধে নিশ্চয়ত! প্ৰায় থাকে না। 

কিন্তু বোরে| মর্মে, এ সবের ভয় প্রায়ই 
থাকে না। জলের অভাব না হলে ফলন সম্বন্ধে 
অনেকট। নিশ্চিত হওয়| যায় । 

গম আর বোরে! ধান ঘরে ওঠে চৈত্র-বৈশাখ 
মাসে। গম আর বোরো ধান ছাড়া; নান! রবি 
শস্তও ওঠে মাঘ-ফান্তনে। যদি সেচের জলের 
ব্যবস্থ।দি আরও ব্যাপকতর করা যায়-_গ্রীক্মকালীন 
ধান চাষের প্রচলন ক্রমশই বাড়বে । হয়তে। এক 
দিন দেখ যাবে গম ও ধান মিলিয়ে বছরের প্রধান 
শস্য ঘরে উঠছে চৈত্রবৈশাখে। তখন যদি 
পৌঁষের নবান্ন বসব বৈশাখের নববর্ষে পালন 
কর! হয় ভাতে কি খুব অবাক হবার আছে? 
কারণ যে কোন দেশেই প্রধান শস্য ঘরে তোল। 
হলেই শুরু হয় শন্তোৎসব। কাজেই এইভাবে 
আমাদের দেশেও হয়ত শুরু হবে নব নবান্নের । 

তবে ধানই যেহেতু বাঙালীর প্রধান খান্ত 
এবং এখন জলের স্থবিধ! যেখানে আছে সেখানে 
বছরে একাধিক বারই ধান বুনে ঘরে তোল। 
সম্ভব হয়েছে। শস্য উৎপাদন ও তার সাফল্য 
উৎসব নিশ্চয়ই সার! বছর ধরেই ছড়িয়ে থাকবে ৷ 


শীতকালীন সবর্জিৱ চারা 
কি ভাবে তৈরি করবেন 


শ্গীতকালীন সবজি, যেমন ফুলকপি, বীধা- হিতেন্দ্র কুমার রায় 
কপি, ওলকপি, টমেটে। ইত্যাদি বীজতলায় চার! 


তৈরি করে পরে ওগুলি তুলে জমিতে লাগান হয়। 
এজন্য বীজতল। ভাল করে তৈরি করা দরকার । 
বীজতলা তৈরি 

আদর্শ বীজতল। তৈরি করতে হালে কতক- 
গুলি বিষয়ের ওপর নজর রাখতে হবে । যেমন; 

স্থান নির্বাচন উচু জমি, যে জমিতে জল 
নিকাশের ব্যবস্থ। আছে এ রকম জ্বমি বীজতলার 
" জন্য নিৰ্বাচন করতে হবে। কোন বড় গাছের | 
কাছে বীজতল! তৈরি করা উচিত নয়। কারণ 
বীজতলার জন্য ছায়ামুক্ত জায়গ| দরকার । জৈব 
পদার্থের আধিক্যসহ দোআশ মাটি বীজতলার 
পক্ষে ভাল ৷ বীজতলার কাছে জলের ব্যবস্থ| 
থাক! দরকার ৷ 

আয়তন--কি পরিমাণ চারার প্রয়োজন হবে 
তার ওপর বীজতলার আয়তন নির্ভর করে ৷ তবে 
সাধারণতঃ বীজতল। ৩” ফুটের বেশী চওড়া কর! 
উচিত নয়। কারণ বেশী চওড়া হলে বীজতলায় 
যত্ন ও পরিচর্য। করতে অস্ুবিধে হয়। লম্বায় 





হর্টিকালচারাল রিসার্চ খ্যাসিষ্টান্ট, কল! গবেষণা! কেন্দ্ৰ, চুচড়া, হুগলী । 


৬ 


২৫ ফুট পর্যন্ত কর। যেতে পারে । তবে ১০ ফুট 
লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া এই আয়তনের বীজতল| 
করাই ভাল ৷ 

জমি তৈরি--বীজতল| মাটি থেকে ৬” ইঞ্চি 
উচু করতে হবে। বীজতলার মাটি কোদাল 
দিয়ে কুপিয়ে খুব ঝুরঝুরে ও নরম করার 
প্রয়োজন ৷ মাটির ঢেলা সব ভেঙ্গে ফেলতে 
হবে। পাথর, ইটের টুকরো, আগাছ| থাকলে 
বেছে ফেলে দিতে হবে। বীজতলায় খুব বেশী 
সার দেওয়া উচিত নয়। ১ ঝুড়ি কম্পোস্ট বা 
পচ! গোবর সার ও ২৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট 
ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 
বীজতলার মাটি সমান করে নেয়া দরকার। 
বীজতলার মাঝখানটা একটু উচু হয়ে ধারের 
দিকে সামান্য ঢালু হবে। বীজতলার ধারের 
দিকের মাটি ভাল করে চেপে দিতে হবে যাতে 
জল দেনার সময় মাটি ধ্বসে ন! যায়। 
কাঠের বাক্সে বা মাটির থালায় চার! তৈরি 
করা 

অনেক সময় মাটির থালায় ও কাঠের বাক্জে 
চার! তৈরি কর! হয়। এতে অনেক সুবিধা 
আছে। বাইরের আবহাওয়া খারাপ থাকলেও 
চার! তৈরি কর! যায়। বাক্সে বীজ বোনার 
আগে ২ ভাগ দোয়াশ মাটি, ১ ভাগ বালি ও 
১ ভাগ কম্পোস্ট ভাল করে মিশিয়ে বাক্স ভর্তি 
করতে হবে এবং বাক্স ভি করার পর মাটি হাত 
দিয়ে চেপে দিতে হবে। 

বীজ বোন|--বীজতলায় ৪৬ দূরে দূরে 
₹ গভীর নালি কেটে পাতল! করে বীজ বুনতে 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭৯ 


হবে। বীজ বোনার পর মিহি মাটি ছিটিয়ে 
আস্তে আস্তে বীজগুলি হাত দিয়ে চেপে দিতে 
হবে। তারপর ঝাঁঝরি দিয়ে ধীরে ধীরে জল 
দিতে হবে। জল যাতে বেশী না পড়ে সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হুবে। 

পরিচর্যা__বীজতলায় বীজ বোনার পর 
নিয়মিতভাবে প্রত্যহ সকালে ও বিকেলে ঝাঁঝরি 
দিয়ে জল দিতে হবে। প্রয়োজনামুযায়ী জল 
দেওয়া আবশ্তক। বীজতলার মাটি রসযুক্ত 
থাক! দরকার। কিন্তু কাদা হওয়া কখনই 
উচিত নয়। প্রখর রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে 
বীজতল! রক্ষা! করার জন্য দরকার মতে! চাটাই 
দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পায়ে। চারা গাছগুলি 
বাড়তে থাকলে আস্তে আস্তে বেশী সময় রোদ 
খাওয়াতে হবে এবং সেচের পরিমাণ কমাতে 
হবে। এতে চারাগাছগুলি খুব শক্ত ও বেঁটে 
হবে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হবে। 
অনেক সময় বীজতলায় পিপড়ের উপদ্ৰব হয়। 
এজন্য বীজতলার চার দিকে কিছু ডি-ডি-টি 
অথব| বি, এইচ, সি, পাউডার ছড়িয়ে দেয়৷ 
উচিত। 
বীজতলায় চারাগাছগুলোকে স্ত'াতন্টেতে 
রোগের ( Damping ০1) হাত থেকে কি 

বীজতলায় চারাগুলি হঠাৎ গোড়া থেকে ঢলে 
পড়তে আরম্ভ করলেই বুঝতে হবে যে স্যাত- 
স্টেতে রোগের আক্রমণ হয়েছে। বীজতলায় 
চারাগুলিকে €$ রোগের হাত থেকে রক্ষা করার 
জন্য বীজতলার মাটি ফরমালিন দিয়ে পরিশোধন 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য! 


করে নিতে পারলে ভাল হয়। এতে বীজতলার 
মাটি এই রোগের জীবানুমুক্ত হয়। কিন্তু এ কাজ 
খুব সহজসাধ্য নয়। সেজন্য এর বদলে বীজতলার 
কাছে খড় কুটে, পাঁতা, আবর্জন! পুড়িয়ে নিলে 
ভাল হয়। 
_ তাছাড়। প্রতিষেধক ব্যবস্থ। হিসাবে ২৫ গ্রাম 
নার্সারী স্প্রে অথব| ৫ গ্রাম ব্রাইটক্স ১ লিটার 
জলে গুলে বীজতলায় চার গাছে মাঝে মাঝে 
ছেটাতে হবে। বীজতলায় খুব পাতলা করে 
বীজ বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে পারা 
ঘটিত ওষুধ যেমন এগ্রোসেন জি,এন অথবা 
সেরেসান (৩ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য ) 
দিয়ে বীজ পরিশোধন করে নিতে পারলে ভাল 
হয়। বীজতলায় খুব সাবধানে ঝাঁঝরি দিয়ে 
অল্প অল্প করে জল দিতে হবে ৷ 
বীজতলায় বীজ কখন বুনতে হবে এবং কখন 
চারাগুলি তুলে জমিতে লাগাতে হবে 

বিভিন্ন সবজির জন্যে বিভিন্ন সময়ে বীজ- 
ূ লে বুনতে হবে। 

জলদি জাত-_যেমন আলি পাটনা, পুস| 
কাটাকির বীজ জুন মাসের মাঝামাঝি বীজতলায় 
বোনা হয়। জুলাই মাসে চারাগুলি তুলে 
জমিতে লাগান হয়। 

মাঝামাঝি সময়ের জাত-_পাটন| মেন ক্রপ, 
বেনারস মেন ক্রপ জুলাই-আগষ্ট মাসে বীজ- 
তলায় বীজ বোন। হয় এবং আগষ্ট মাসের শেষ 
থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথমে চারাগুলি তুলে জমিতে 
লাগান হয়। 


মাঝারি নাবি জাত-- ডালিয়! ( কাঁলিম্পং )। 
সেপ্টেম্বর মাসে বীজতলা য় বীজ বোন! হয় এবং 
অক্টোবর মাসে চারা জমিতে লাগান হয়। 

নাবি জাত--স্লোবল (সাটন্স), স্নোবল 
(এন, এস, সি) স্নোবল-১৬, লেট বেনারস। 
সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের প্রথম পৰ্যন্ত 
বীজতলায় বীজ বোন| হয় এবং অক্টোবরের শেষ 
থেকে নভেম্বরের প্রথম পর্যস্ত জমিতে চার! 
লাগান হয়। 
বাঁধাকপি 

জলদি জাত--প্রাইড অব ইণ্ডিয়া, গোল্ডেন 
একর, পুস| আলি ড্রোম হেড ৷ অগষ্ট-সেপ্টেম্বর 
মাসে বীজতলায় বীজ বুনতে হবে এবং 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা লাগাতে হবে। 

নাবি জাত--ড্ৰাম হেড, পুস। ড্রাম হেড। 
অক্টোবর মাসে বীজতলায় বীজ বোনা হয় এবং 
নভেম্বর মাসে জমিতে চার! লাগান হয়। 
ওল কপি 

হোয়াইট ভিয়েনা, পারপল ভিয়েন! ৷ আগষ্ট 
মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত 
বীজতলায় বীজ বোন! হয়। এই সবজির 
সরবরাহ চালু রাখার জন্য প্রতি ১৫ দিন 


অন্তর অন্তর বীজ বোন! উচিত। চারাগুলির - 


বয়স ৪ সপ্তাহ হলেই জমিতে লাগাতে হবে। 
টমেটো 
জলদি জাত--সিয়াক্স, পুসা আলি ডোয়াফ। 
মাঝারি নাবি জাত-_মারগ্লোব) বেষ্ট অব 
অল, আলি মার্কেট, বোনিবেষ্ট । আগষ্ট-সেপ্টেম্বর 
মাসে বীজতলায় বীজ বোন! হয় এবং সেপ্টেম্বর- 


.. 


অক্টোবর মাসে চারাগুলি তুলে জমিতে লাগান 


হয়। . 
বীজতলার জন্য কতখানি বীজ লাগবে 

ফুলকপি--এক একর জমির জন্য ১০ ফুট 
লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া এই মাপের ৬-৭ট1 বীজ- 
তলার প্রয়োজন হবে। একর প্রতি ৬৮ আউন্স 
বীজ লাগে। কাজেই প্রতিটি বীজতলায় প্রায় 
২৫ গ্রাম বীজ লাগবে। 

বাধাকপি__এক একর জমির জন্য ১* ফুট 
লম্ব। ও ৩ ফুট চওড়া এই মাপের ৬-৭টা বীজতল৷ 
তৈরি করতে হবে। একর প্রতি ৮ আউন্স বীজ 
লাগে। কাজেই প্রতিটি বীজতলায় প্রায় ৩০ 
গ্রাম বীজ লাগবে। 

ওল কপি--এক একর জমির জন্য প্রায় 
১০ট1 বীজতল। লাগবে । একর প্রতি ১০-১২ 
আউন্স বীজ লগে । প্রতি বীজতলার জন্য প্রায় 
২৫ গ্রাম বীজ লাগবে। 

টমেটো__ফুল কপির মত। 
কখন এবং কি ভাবে বীজতল! থেকে চারা- 
গুলি তুলে জমিতে লাগাতে হবে 

চারাগাছগুলি ৪+-৬ ইঞ্চি লম্বা! ও ৩০-৪০ 
দিনের বয়স হলেই ওগুলি তুলে জমিতে বোনার 
উপযুক্ত হয়। চার! তুলবার আগে বীজতলায় 
জল দিয়ে মাটি নরম করে তারপর তোলা উচিত। 
খুরপি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে চারাগুলি তুলতে 
হবে যাতে শেকড়ের কোন ক্ষতি ন হয়। 


বনুন্ধর! £ পৌষ £ ১৩৭৯ 


বিকেলের দিকে বীজতল! থেকে চারা তুলে 
জমিতে লাগান উচিত। মেঘলা দিনে অবশ্য 
সব সময়েই চার! লাগান যেতে পারে । জমিতে 
চারা লাগানোর পর কয়েক দিন নিয়মিতভাবে 
প্রত্যহ সকালে ও বিকেলে জল দিতে হবে। 
প্রখর রোদের হাত থেকে রক্ষ। করতে চারাগুলিকে 
ঢেকে দিতে হবে। 
চারাগাছগুলিকে তুলে এক বীজতলা থেকে 
অন্য বীজতলায় স্থানান্তরিত করা 

অনেক সময় চারাগ|ছকে এক বীজতল৷ 
থেকে তুলে অন্ত বীজতলায় রোয়া হয়। ১২ ইঞ্চি 
লম্বা চার! গাছগুলি তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় 
স্থানান্তরিত করে ১” ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাতে হয়। 
১০-১৫ দিনের মধ্যে চারাগাছগুলিকে আবার 
তৃতীয় বীজতলায় স্থানাস্তরিত করলে ভাল হয়। 
এ সময় এগুলি ১ ইঞ্চির বেশী তফাতে পু'ততে 
হবে। ফুলকপির চারাগাছগুলিকে এইভাবে 
দুবার স্থানাস্তরিত করলে ভাল ফল পাওয়। যায়। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সব সময় 
সরকারী সংস্থা অথব| বিশ্বস্ত বীজ ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান ( যেমন ন্যাশনাল সীড্‌স করপোরেশন, 
৬ মারকুইস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-১৬ ও সাটন্স এণ্ড 
সন্স, ১৬ডি রাসেল ষ্ট্ৰীট, কলিকাত1-১৬). থেকে 
উন্নত জাতের ভাল বীজ সংগ্রহ করতে হবে। 
কারণ বীজ ভাল না হলে ত! থেকে চারা! বা গাছ 


ভাল হবে না। ফলনও আশানুরূপ হবে না। 





বৰ্ধমান জেলার এক ছোট চাষী শ্রী ফেরাধন 
মির্জ।। শ্রীমির্জ। ছোট চাষী হলেও তার নাম আজ 
তার গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামগুলির চাষীভাইদের 
মুখে মুখে । বৰ্ধমান ব্লকের মেটেল গ্রামের অধিবাসী 
জ্ৰীমিৰ্জ্জ৷ ৷ বর্ধমান শহর থেকে ৮ মাইল দূরে 
জি-টি রোডের ধারে একটি ছোট গ্রাম মেটেল। 
গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে সেচ খাল। 

ফেরাধন মির্জ। গত বোৱরে| মরস্থমে চাষ 
করেছেন রত্ব। জাত। গত ২ বছর ধরে বোরে। 
ম্রস্থমে তীর! সেচ খালের জল পেয়েছেন। কিন্ত 
আগের মর্মে জয়! ধানের চাষ করে তিনি বিশেষ 
সাফল্য সর্জন করতে পারেননি, তার অন্যাগ্ঠ 
প্রতিবেশী চ।যীভায়েরাও না । তার কারণ সেচ 
খালের জল পাওয়া যায় চৈত্র পর্যস্ত। কিন্তু এ 
জাতগুলে। জ্যৈষ্ঠের আগে সাধারণতঃ পাকে ন|। 
তাই এ বছর তিনি কি চাষ করবেন ভাবছিলেন। 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 


১৩ 


সাল আৰ্ল 
এলকনাম 





বনবিহারী চক্রবর্তী 


এক সন্ধায় আকাশবাণীর কৃষি কথার আসরে 
তিনি শুনতে পেলেন রত্ব। ধানের নাম! স্থির 
করলেন রত্ব! ধানের চাষ করবেন। 

শ্রী মির্জ। বর্ধমান থান! কৃষি বিপণন সমিতির 
একজন নিয়মিত ও পুরনে। খদ্দের। তিনি এ 
সমিতি থেকেই তার প্রায়াজনীয় বীজ; সার, 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি কেনেন। কারণ 
হিসাবে তিনি আমাকে বললেন, সমবায় থেকে 
কিনলে ওজনটি ঠিক পাওয়া যায়ঃ আবার দামও 
সমবায় বেশী নেয় না এবং জিনিষটাও খাঁটি 
থকে । তিনি সমিতিতে রত্ব। ধানের বীজ খোঁজ 
করলেন। সমিতি, জাতীয় বীজ কর্পোরেশনের 
কিছু রত্ন বীজ এনেছিলেন, তাই কেজি প্রতি ৩ 
টাক! দরে তিনি সংগ্রহ করেন ।, 

ডি-ভি-সি সেচ খাল থেকে সাধারণতঃ চৈত্র 
পর্যন্ত সেচের জল দেওয়। হয়। কাজই রবি 


FE 


ক 


চা 


মরম্থুমে ডি-ভি-সি থেকে জল নিয়ে বার। বোরে। 
চাষ করেন তার! যদি আই-আর-৮ বা জয়৷, 
যেগুলি জ্যৈষ্টের প্রথম দিকের আগে কাট! যায় 
ন, চাষ করেন তাহলে শ্রীমির্জ। দেখেছেন বৈশাখ 
মাসে সেচের অভাবে ফলন কমে যাঁয়। তাই 
তার প্রতিবেশীর আই-আর-৮ ও জয়া চাষ 
করলে শ্ীমির্জ রত্ব। চাষ করলেন। 

রত! ধানতে। আপনার! জানেন, অপেক্ষাকৃত 
কম দিনে পাকে ৷ বোরে। মরম্থমে বৈশাখের 
প্রথমেই কেটে নেওয়। যায়। খরিফ খন্দে কিন্তু 
এই ধান আরে! তাড়াতাড়ি পাকে । বীজ ফেল! 
থেকে ফসল কাটা! পৰ্যন্ত লাগে মাত্র ১৭৫ থেকে 
১১০ দিন। এর ফলনও ভাল। অনুকুল 


_ পরিবেশে একর পিছু ১৮ থেকে ২০ কুইন্টালের 


কম হয় না ৷ বোরোতে কিন্তু এর ফলন আরে। 
বেশী। একর পিছু ২৫ কুইণ্টাল তে! বটেই, 
প্রীমির্জ। এ বছর একর পিছু ৩০ কুইণ্টাল ঘরে 
তুলেছেন। তাই শ্রী ফেরাধন মির্জ। রত্বার নাম 


দিয়েছেন তু । 


খ্ৰী মির্জ। নিরক্ষর চাষী, কিন্তু প্রগতিশীল । 
তিনি তাঁর এলাকার গ্রামসেবক, আর বর্ধমান 
থান। কৃষি বিপণন সমিতির কাছে অবস্থিত 
সরকারী কৃষি তথ্য কেন্দ্রের কাছ থেকেও উপদেশ 
নিতে ভোলেননি। সন্ধ্যযবেলায় আকাশবাণী 
কলিকাত। কেন্দ্রের কৃষি কথার আসরতে| প্রতি- 
দিনই শুনেন, তার ফলে তিনি তার চাষবাসকে 
করে তুলেছেন বিজ্ঞানভিত্তিক । 


১১ 


বনুন্ধর| £ পৌষ £ ১৩৭৯ 


শ্রীমির্জকে জিজ্ঞ।সা করেছিলাম; “এই যে 
এত ভাল ফলন পেলেন তার মূলে কি?”। তিনি 
আমাকে বললেন, বীজতলায় সার দিয়ে বীজ 
বোনা, বীজতলায় ওষুধ ছিটানে|, ঘন করে চার! 
রোয়া ও অগভীর করে চার! রোয়া, পরিমাণমত 
সার প্রয়োগ এবং ঠিক সময়ে ওষুধ প্রয়োগ__ 
এগুলিই তার ভাল ফলনের কারণ। তিনি নিজের 
হতে চাষ করেন এবং জমিতে যেদিন কাজ থাকে 
ন! সেদিনও তিনি প্রতিটি জমি দেখেন এবং 
লক্ষ্য রাখেন তার ফসলের কি দরকার । 

আমর! যখন চলে আসছিলাম তখন শ্রীমির্জ্জ। 
বললেন_-'আগমী মরস্থুমে আসলে, আপনি 
দেখবেন আমাদের গ্রামের প্রায় সব জমিতে রত্না! 
চাষ হচ্ছে। তিনি আমাকে আরো! বললেন; 
যাদের সেচ খাল থেকে জলের ওপর নির্ভর 
করতে হয় ন| কিংব| যার জমি গভীর নলকৃপ বা 
নদী থেকে জল তোল! প্রকল্পের আওতায় 
অবস্থিত, সেখানে অবশ্য আমি রত্বা চাষ করতে 
বলছি না। তারা আই-আর-৮ ব| জয়া চাষ 
করলে আরো বেশী ফলন পাঁবেন। কিন্তু 
ডি-ভি-সি সেচ খাল বা পুকুরের জলের ওপর 
নির্ভর করে যার! বোরো! ধানের চাষ করবেন 
তাদের কাছে রত! বোনাই সবচেয়ে ভাল । “এ 
জাতের আর একটি সুবিধা; যেহেতু এটি আগে 
পাকে? সেজন্য বাজারে এর ভাল দাম পাওয়া 
যায়। তাছাড়। ধানটি সরু ; তারজন্ও এর দাম 
অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া যাঁয়।” 


আলু চাষে পরিচর্যা 





সব চাষের সের! চাষ আলু ৷ এতে খরচও 
যেমন সবচেয়ে বেশী তেমনি ফলন ভাল হলে 
আয়ও সবচেয়ে বেশী হতে পারে। এক বিঘে 
আলু বসাতে হলে চার-পীচশ টাক! প্রয়োজন ৷ 

হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের চাষীর! আলু 
চাষে বিশেষ পটু । যদিও উত্তর ২৪ পরগণা। 
নদীয়। এবং মুর্শিদাবাদের অনেক চাঁষীকে কাঠা- 
প্রতি ৭৮ মণ পর্যন্ত কুফরী সিন্দুরী ব| কুফরী 
চন্দ্ৰমুখী জাতের ফলন পেতে দেখা গেছে। 
'_ হুগলী ও বর্ধমানের আলুচাঁধীর। বীজ হিসাবে 
রেঙ্গুন আলু সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন। 
চাপাডাঙ্গ। ও খানাকুল এলাকার কোন কোন 
আলু চাষী ৭-৮ বছরের পুরানে! বীজ ঘরে রাখা 
রেঙ্গুন আলুকে বীজ হিসাবে বছরের পর বছর 
চাষ করছেন। তাদের মতে, এতে কাঠাপ্রতি 
ফলনের হার অনেক কমে গেছে বটে ; তবে এই 
বীজে রোগ-পোকার ঝামেলা কম এবং খেতেও 
সুস্বাদু । খবর নিয়ে জানা গেছে যে, বাড়ীতে 
খাবার জন্যেও অন্ততঃ এই আলুবীজের চাষ হুগলী 
ও বর্ধমানের চাষীর! ছাড়তে নারাজ। 

তার! স্বীকার করেন যে, কুফরী চন্দ্ৰমুখী 
আলুর ফলন ভাল এবং খেতেও খুব একট! 


সুভাষ রায়চৌধুরী 


খারাপ নয়। কিন্তু মাঠে থাকাকালীন যদি এক 
পশল| বৃষ্টি হয় তবেই এঁ আলুর দফারফ]। 

কুফরী সিন্দুরীর ফলন যত বেশী হোক ন| 
কেন পশ্চিমবাংলার কৃষকের তা রান্নাঘরে 
ঢোকীতে অনিচ্ছুক । তার চেয়ে লাল কাটোয়৷ 
অর্থাৎ দাঞ্জিলিং লাল গোল আলু বেশী 
পছন্দসই ৷ 

রেঙ্গুন আলু বীজ আনানোর ব্যাপারে নান! 
রকম ঝামেলা দেখ। দেওয়ায় তা আস! বন্ধ 
হয়েছে। এবার কৃষি বিভাগ থেকে কুফরী 
চন্দ্ৰমুখী, কুফরী চমৎকার) কুফরী জ্যোতি, কুফরী 
অলংকার, দাঞ্জিলিং এর ল।লগোল এবং ভূঁটানের 
পাহাড়ী আলু চাষের জন্য সুপারিশ কর! হয়েছে। 
আলু লাগানো! ইতিমধ্যে হয়ে গেলেও, এবছর 
সারের অভাবে বা অনেকক্ষেত্রে বীজের অভাবে 
অনেকের পক্ষে ঠিক সময়ে আলু ল।গানে! সম্ভব 
হয়নি। ধার! বীজ ও সার ঠিকমত যোগার করে 
আলুর চাষ শুরু করেছেন, তাঁর! জমিতে কতট। 
সার দেবেন তা জানেন তে? 

সরকার থেকে আলুর জমিতে সার প্রয়োগের 
জন্য সুপারিশ কর! হয়েছে ১৫:১৫:১৫ সুফল! 
মূল সার হিসাবে বিঘাপিছু ৮৮ কেজি এবং চাপান 


১২ 


সক 


হিসাবে ৪৫ কেজি। অথবা ২০:২০:০ সুফল! 
মূলসার হিসাবে ৬৭ কেজির সঙ্গে মিউরেট অব 
পটাশ ৩৩ কেজি। অথব। সুপার ফসফেট ১২৫ 
কেজি, ইউরিয়। ৩০ কেজি এবং মিউরেট অব 
পটাশ ৩৩ কেজি। স্থফলা ২০:২০:০ সার 
ব্যবহার কর! হলে এ সার চাপান হিসাবে 
৩৩ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। স্থপার ফসফেট, 
ইউরিয়া! এবং মিউরেট অব পটাশ মূল সার 
হিসাবে ব্যবহার কর| হলে চাপান সার দিতে 
হবে ১৪ কেজি ইউরিয়।। এ সমস্ত সারই 
বিঘাপ্রতি প্রয়োগ কর! প্রয়োজন ৷ 

এক বিঘ| জমির জন্য মোটামুটি ২ কুইণ্টাল 
বীজ লাগে। ১০০ লিটার জলে ১৩০ গ্রাম 
এরেটন ৬ বা ট।ফাসন ৬ মিশিয়ে গোট! ব| কাট। 
আলু বীজ একমিনিট ডুবিয়ে তুলে নিয়ে ছায়ায় 
কিযে নেওয়া দরকার । ১৮-২০ ইঞ্চি দূরে 
সারিতে ৬-৮ ইঞ্চি অন্তর আলু বসানই ভাল। 

আলু বসাবার পর প্রয়োজনমত ঝ।পট। সেচ 
দিয়ে ৩.৪ সপ্তাহ পর চাপান সার সারির মধ্যে 
ছড়িয়ে ছোট কোদাল দিয়ে কানি মাটি টেনে 
দেওয়| প্রয়োজন ৷ প্রথম মাটি ধরাবার পর 
৭ থেকে ১০ দিন অন্তর তিনটি সেচ দেওয়। 
দরকার। এর পরে দ্বিতীয়বার মাটি ধরিয়ে জমি 
ও গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিলে ভাল 
হয়। সেচ দেওয়ার সময় নালার চার ভাগের 
তিন ভাগ পৰ্যন্ত ডুবিয়ে সেচ দেওয়া উচিত। 
. আলুচাষে প্রচুর খরচ একথা আগেই বল৷ 
হয়েছে। আলুগ।ছ বড়ই সুখী । মেঘলা আকাশ 


বনুন্ধর। £ পৌষ £ ১৩৭৯. 
দেখলে মন ময়ুরী নেচে উঠলেও আলুগাছ কিন্তু 


ঝিমিয়ে পড়ে। তাছাড়া এবছর আবহাওয়ার 


গতি প্রকৃতি আলু চাষের পক্ষে অনুকূল বলে 
মনে হচ্ছেনা । আলু চাষীর! সারের অভাবে 
বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। অনেককে 
বাড়তি দাম দিয়ে সার সংগ্রহ করতে হয়েছে। 
আবার খইল দিয়ে প্রচুর টাকা লগ্নি করে আলু 
বসিয়েছেন অনেকে ৷ সেই টাকা যাতে জলে না 
যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ৷ 

আলু বসানর পর গাছ ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা হলে 
৩৫০ গ্রাম পঞ্চাশ শতাংশ তামাঘটিত ওষুধ যেমন 
ফ।ইটোলন, ব্লাইটক্স অথব! ১৭০ গ্রাম দস্তাঘটিত 
ওষুধ £ হেক্সাথনঃ জিনেব অথব| ক্যাপটান ৭০ 
লিটার জলে গুলে যন্ত্রের সাহায্যে ভালভাবে 
এমনভাবে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে যেন পাতার 
দু পিঠেই ওষুধ লাগে। 

প্রথমবার ওষুধ ছেটাবার ১৫ দিন পরে 
পুনরায় এ ওষুধের যে কোন একটির সঙ্গে 
৩৩০ গ্রাম ডি-ডি-টি মিশিয়ে ছেটাতে হবে। 

পুনরায় ১৫ দিন তামা! অথব| দন্ত! কিন্ব। 
ক্যাপটান জাতীয় ওষুধের মাত্রা এবং জলের 
পরিমাণ দ্বিগুণ করে ছেটাতে হবে। তার ১৫ দিন 
পরে যখন ওষুধ ছেটাবেন তখন তার সংগে 
ডি-ডি-টি মিশিয়ে নিতে ভুলবেন ন| ৷ 

এমনিতে যথেষ্ট খরচ করে আলু বসান 
হয়েছে। শীত কম। কাজেই আলুচাষীর! 
সাবধান! আলুচাষে সতর্ক না হলে পুরো 
টাকাটাই জলে যেতে পারে । 





১৩ 





ডাল শস্ত চাষের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট 
জমি হচ্ছে ১৭৪১ লক্ষ একর। একরপিছু গড় 
উৎপাদন ২১৭ কেজি হিসেবে ডালের মোট 
উৎপাদন দীড়ায় ৩৬৭ লক্ষ টন। অথচ এ রাজ্যে 
ডালশস্তের চাহিদ| হচ্ছে বছরে ১০ লক্ষ টন। 


সেচের জলে এ রাজ্যে ডালশস্ক প্রায় হয়ন৷ 
বললেই চলে । অগভীর নলকূপ, গভীর নলকুপ 
এবং নদী সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের স্থযোগ 
বাড়ানোর ফলে, ধান গম প্রভৃতি বেশী অর্থকরী 
- শস্তের জমির সম্প্রসারণ হচ্ছে । এবং ডালশস্তের 


জমি ক্রমে হাঁস পেয়ে চলেছে । তার ফলে এই 
শস্যের চাহিদ! ও মোট উৎপাদন অঙ্কের ব্যবধান 
বেড়েই চলেছে। 


এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে অল্প 
মেয়াদী অথচ অধিক ফলনশীল ডালের এমন 
কতগুলো জাত তৈরি কর! দরকার, যা অধিক 
ফলনশীল তণ্ডুলজ তীয় শস্তের সঙ্গে প্রতিষে।গিত। 
করতে পারে । এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে বর্ত- 
মানে ডালশস্তের চাষোপযোগী যে স্নযোগ সম্পদ 
রয়েছে ত! দিয়েই অবস্থার উন্নতিকরতে হবে ৷ 


সেদিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবন্তিত 
ডালশস্ত উন্নয়ণ কা্যস্থচীর প্রকল্পটি অনুসারে 
নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে একটি কার্যক্রম তৈরি 
কর! হয়েছে। ১) ডালশস্তের নিবিড় চাষ ও 
তাতে ফসফেট ও ব্যাক্টোরিয়ার ক্রয়! পর্যবেক্ষণ 
কর| ৷ ২) স্বল্প মেয়াদী উন্নত জাতের ডালশস্তের 
এলাকা পরিবর্ধন ও মিশ্রচাষের সাহায্যে 
বড়ানে। ৷ ৩) দীর্ঘমেয়াদী শস্যের সঙ্গে সহযোগী 
শস্য হিসেবে ডালশস্তের চাষ। ৪) অল্পমেয়াদী৷ 
উন্নতজাতের ডালশস্তের বীজ পরিবর্ধন এবং 
সরবরাহ কর1। কেন্দ্র প্রবর্তিত প্রকল্পের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে রাজ্য সরকার ডালশস্ত চাষের একটি 
কর্মসূচী করেছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী 
বিভিন্ন জেলায় রাজ্য সরকারের তত্বাবধানে কতট৷ 
জমিতে কোন কোন বীজ পরিবর্ধন কর! হবে এবং 
কতট| প্রদর্শন খামার করা হবে তা জানান 
হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধও কর! 
হয়েছে। মোটামুটি কোন কোন জাতের ডাল- 
শস্তের চাষ কর! হবে তার একটি তালিকা পরের 
পৃষ্ঠায় দেওয়| হলে! ঃ 


১ম 


চে 


ৰ 


মুগ কলাই ছোলা মুস্ুরী 
বি-১ আই-সি বি১০৮ বি৭৭ 
১০৭০৩ 
পুস। বৈশাখী বি৭৬- বি১১৩ বি৩১ 
বি ৭৫ 
আর-এস ১১ 
টি ৮৭ 
বি ৯৮ 


বিভিন্ন ড|লশস্থোর চাষ প্রণালী সম্বন্ধে নীচে 
আলোচন! করা হলো £ 
১) মুগ 

ক) গ্ৰীষ্মকালীন মুগ £ ফেব্রুয়ারীর শেষে 
শীতের রেশটুকু একেবারে শেষ হয়ে গেলেই 
চৈতালী শস্য হিসেবে মুগের চাষ করার সময়। 
এপ্রিল পর্যন্ত বীজ যদিও বোন যায়, তবে বর্ষার 
প্রকোপে পরিণত বীজের ক্ষতি হবার সম্ভাবন| 
থ|কে। তবু অনিবার্ভাবে দেরীতে যদি বীজ 
বুনতেই হয়; তাহলে ফসল তোলার আগে, 
পরিণত বীজগুলে! কিছু সংগ্রহ করে নেয়া 
যেতে পারে। 

উঁচু জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত দোয়াশ ব| 
বেলে দোয়াশ মাটি.এই চাষের পক্ষে উপযুক্ত। 
যদিও চৈতালী মুগ প্রায় যে কোন জমিতেই কর! 
যায়। মাটি মিহি গুঁড়ে। করে জমি ভালোভাবে 
তৈরি করতে হবে। বীজের অস্কুরণের জন্যে 
জমিতে দরকারমত রস না থাকলে, একবার 
জমিতে সেচ দেয়৷ যেতে পারে। চূড়ান্তভাবে 
জমি তৈরির আগে প্রাথমিক সার হিসেবে ১৫-২০ 
কেজি নাইট্রোজেন এবং ৪০ কেজি ফসফেট 


৩ 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭৯ 


হেক্টর প্রতি দেয়! যায় । 

হেক্টরপ্রতি ১০-২০ কেজি বীজ সারিতে 
৩০ সেঃমিঃ দূরত্বে লাগাতে হবে। বীজ বোনার 
২০-২১ দিন পর একবার এবং ৩০-৩২ দিন পর 


“ আরেকবার আগাছ। পরিষ্কার করতে হবে। শস্তের 


পক্ষে দরকার মতো একবার সেচ দেয়! যায়। 
চৈতালীমুগের ক্ষেত্রে রোগপোক। বড় সমস্থ 
নয়। তবে ইয়েলো মোজায়েক ভাইরাস চৈতালী 
মুগে খুব ক্ষতিকরে এবং এতে ফলন ব্যাহত হয়। 
এক্ষেত্রে ১ কেজি ব্লাইটক্স ব| ক্যাপটেন এবং 
শতকর। ৫০ ভাগ শক্তির ১ কেজি ডি-ডি-টি 
৬০ গ্যালন জলে মিশিয়ে একরপ্রতি ছেটাবেন। 

খ) খরিফ মুগ ঃ এই মুগের চাষ প্রথা 
চৈতালীমুগের মতোই । তবে এই জাতের মুগের 
চাষ জল জমে থাকে এমন নীচু জমিতে করা! 
চলবে না। জমিতে জলনিকাশী ব্যবস্থা যথেষ্ট 
থাকা| দরকার । কারণ জল জমার ফলে শস্তে 
নানা রকম রোগ পোকায় আক্রান্ত হয় ও গাছ 
মরে যায়। সেজন্য চৈতালীমুগের বেলায় ঘন ঘন 
ওষুধ ছিটানে| উচিত যাতে রোগপোকা প্রতিরোধ 
কর| যায়। এ জাতের বীজ মে থেকে আগষ্টের 
যে কোনে! সময় বোনা যায়। 

২) কলাই 

ক) গ্রীক্মকালে চৈতালী কলাই £ এক্ষেত্রে 
চাষ প্রথ! চৈতালী মুগের মতোই । 

খ) খরিফ খন্দের কলাই £ এক্ষেত্রে চাষ 
প্রথা খরিফ মুগের মতোই । তবে মুগের মতো! 
বর্ষায় পরিণত কলাই বীজ ততটা নষ্ট: হয় না। 
এই খন্দে চাষোপযোগী নানা জাত আছে । 


১৫ 


বসুন্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখা। 
৩) ছোলা 


অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বীজ বোনার সময় । 
৩০ সেঃমিঃ দূরত্বের লাইনে ১৫ সেঃমিঃ দূরত্বে বীজ 
সারি প্রথায় বোন। উচিত। সাধারণতঃ দুবার 
আগাছ! নিড়ানি দেয় দরকার । জমি ভালোভাবে 
তৈরি করতে হবে। বীজ বোনার আগে জমিতে 
২০ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৫০ কেজি ফসফেট 
হেক্টরপ্ৰতি দিতে হবে। বীজের অস্কুরোদগমের 
পক্ষে উপযোগী রস যদি জমিতে না থাকে, 
তাহলে বীজ বোনার আগে একটিবার সেচ দিতে 
হবে। অপেক্ষাকৃত মোট! দানার বীজের জাতের 
জন্যে জমিতে জলীয় ভাগ থাক! খুবই দরকার; 
অথবা বীজের অস্কুরোদগমের জন্যে যথেষ্ট জল 
যাতে পাওয়া যায়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে জমিতে 


গভীর করে বীজ বুনতে হবে। কেজি-প্রতি: 


% ২ গ্রাম এযা৷গ্ৰোসেন জি-এন বা সোরেসেনে 
বীজ শোধন করে নিতে হবে। এই শস্তের মূল খুব 
গভীরে যায় তাই অঙ্কুরোদগম হয়ে গেলে আর 


জলের তেমন দরকার হয় না । তবে জমিতে রসের 


একাস্তই অভাব হলে একবার শস্তে হালক! সেচ 
দেয়৷ চলে। রোগ পোকায় এই ধরণের শস্য 
প্রায়ই আক্রান্ত হয়ে থাকে । তাই রোগপোকা! 
প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ গাছে 
ছিটানে| দরকার । 
৪) মুম্তুরী 

অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে বীজ বোন| যায়। দুবার লাঙল 
দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি কর! দরকার । 


জমি তৈরির সময় হেক্টরপ্রতি ২০ কেজি 
নাইট্রোজেন এবং ৪০ কেজি ফসফেট দেয়! দরকার 
প্রাথমিক সার হিসেবে । হেক্টরপ্রতি ৩৫ থেকে 
৪৫ কেজি হারে ছেটানে।*প্রথায় বীজ বোন! 
উচিত। যে সব জমিতে আগে মুসুরী চাষ কর! 
হয়নি সে সব জমিতে চাষের জন্যে মুস্থুরী বীজ 
বাইজোবিয়ামে শোধন করে নেয়! দরকার । 
শোধন না কর! গেলে, যে জমিতে আগে মুন্থ্রীর 
চাষ হয়েছে, সে জমির মাটি কিছু সংগ্রহ করে 
বীজ বোন।র সময় জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
জলদি জাতের আমন ধানের শস্য থাকা অবস্থায় 
সেই জমিতে পায়র। চাষ হিসেবে মুস্ুরীর চাষ 
করতে হলে, ফসল কাটার ২-৩ সপ্তাহ আগে 
ছেটানে| প্রথায় হেক্টরপ্রতি ৬*-৭০ কেজি 
মুসুরীর বীজ বুনতে হবে। জমির ওপরে বেশী 
জল থাকলে বীজের মূল গভীরে প্রবেশ করতে 
পারে ন! এবং তার ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে । 
কাজেই এ অবস্থ। যেন ন! দেখ! দেয়, সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 

উন্নত জাতের এই সব ডালশস্তের চাষ সব 
জেলাতেই কিছু কিছু জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে 
কর! হবে ৷ কিছু প্রদর্শন খামারও করতে হবে। 
সেখানে উন্নত জাত ও উন্নত প্রথ।য় চাষ ছাড়! 
মিশ্রচাষও কর! হবে । যেমন আখের সঙ্গে মুগের 
চাষ। | 

এই পরীক্ষামূলক চাষের ফলাফল দেখে, ত 
ব্যাপকভাবে চাষ করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত 
কর| হবে। 


১৬ 


ন 


i. 


ভারতে আখ চাষের 
নতুন দিগন্ত 


আখের চাষ ও চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
কখনও প্রাচুর্য এবং কখনও ব| তীব্র ঘাটতি দেখ। 
দেবার ফলে আমর! দীর্ঘকাল ধরে একট! 
অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম । 
ভাগ পর্যন্তও ভারতকে প্রচুর পরিমাণে চিনি 
বাইরের দেশগুলি থেকে আমদানি করতে হয়েছে। 
তবে কয়ম্বাটুরে আখ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে 
এৰী টি, এস, ভেঙ্কটরমনের নেতৃত্বে কৃষি বিজ্ঞানীদের 
অনলস সাধনার ফলে এই ৫০ বছরের মধ্যে 
দেশে চিনি উৎপাদন শিল্পের অবস্থার প্রায় আমূল 
পরিবর্তন ঘটেছে । 

এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণালন্ধ উন্নতধরণের 
আখের চাষের ফলে আজ আমাদের চিনিশিল্প 
এতটা এরগিয়ে- গেছে যে আমদানি করার বদলে 
ভারত আজ চিনি রপ্তানিকারী দেশগুলির 
সারিতে জায়গা! পেয়েছে। .. 

চিনি উৎপাদনশিল্পের এই অগ্রগতির নেপথ্যে 
লক্ষে| ও কয়ম্বাট্রের দুটি প্রধান আখ উৎপাদন 
প্রতিষ্ঠানের অবদান উল্লেখযোগ্য ৷ এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলোর সক্রিয় প্রয়াসে উপ-গ্রীষ্মমগুলে গড় 
ফলনের পরিমাণ একরগ্রতি ১০ টোনে থেকে 


আখ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, কয়ম্বাটুর। 


বিশ দশকের শেষ 





এস; এস? সাহ: 


বেড়ে ৬* সালের শেষের দিকে ৩২ টোনে পর্যন্ত 
হয়। গ্রীষ্মমগুলেও এই পরিমাণ ২০ টোনে 
থেকে ৪০ টোনে পর্যন্ত বেড়ে যায়। ফলনের 
পরিমাণ ছাড়া আখের রসে স্থুক্ৰোজের পরিমাণও 
শতকর। ৫০-৭০ ভাগ বেড়ে গেছে। 

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই কয়ম্বাটুরের আখ 
উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত বিভিন্ন উন্নত 
জাতের আখের চাষ কর! হয়। এইগুলির মধ্যে 
কো-৩১২, কৌো-৪৫৩? কৌ-৪১৯, কে!-৭৪০ 
প্রভৃতি জাতের আখ উল্লেখযোগ্য । এগুলি শুধু 
অধিক ফলনশীলই নয়; নান! ধরণের রোগ 
পোকার আক্রমণ এবং তুহিন, খরা প্রভৃতি 
প্রতিকূল অবস্থা সহা করার ক্ষমতাও এদের 
আছে। তাছাড়। কে ৬৮০৪, ৬৮০৬ প্রভৃতি 
জাতের আখের রসে সুক্রোজের পরিমাণও 
সাধারণ আখের চেয়ে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ 
পর্যন্ত বাড়িয়ে তোল! সম্ভব হয়েছে । এই সমস্ত 
জলদি জাতের অধিক ফলনশীল ও বেশী মাত্রায় 
স্থক্রোজযুক্ত আখের চাষের ফলে মাড়াইয়ের 
সময়কালও বেড়ে গেছে এবং এর ফলে চিনি 
উৎপাদনের খরচও অপেক্ষাকৃত কমে গেছে। 
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আমাদের চিনি উৎপাদনশিল্পের এই অগ্রগতি 
কিন্তু কয়েকটি গুরুতর সমস্যার জন্য ব্যাহত 
হচ্ছে। প্রথমতঃ উপযুক্ত সার প্রয়োগ ও কুষি 
পদ্ধতির অভাবে উন্নত জাতগুলিও আশানুরূপ 
ফলন দিচ্ছে না ৷ আখের একক চাষও তেমন 
লাভজনক নয় অথচ অনেকক্ষেত্রেই তা কর! হয়। 
মাড়াইয়ের সময়কালও সীমিত এবং মাড়াইকলের 
মালিকর| ওজন অনুস।রে দাম দেন বলে আখের 
রসে সুক্রোজের পরিমাণ বাড়ানোর আগ্রহও 
চাষীদের বিশেষ নেই । এর ওপর রোগ পোকার 
আক্রমণের সমস্যাও আছে। 

আখের অধিক ফলনশীল জাতগুলির চাষ 
থেকে লাভ করতে গেলে উপযুক্ত পরিমাণে সার 
প্রয়োগ করতে হবে। দেরী করে কিংবা অপরিমিত 
মাত্রায় সার দিলে আখের ফলন বিশেষ ক্ষতিওস্থ 
হয়। একক চাষের বদলে গম-আখ কিংব| ধান- 
আখের মিশ্রচাষ কর! অনেক বেশী লাভজনক । 

আখের ক্ষেতে আগাছার উপদ্রবও চাষের 
পক্ষে ক্ষতিকর । সীমাজেন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের 
রাসায়নিক আগাছা নাশক উপযুক্ত পরিমাণে 
প্রয়োগ করে এই উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ কর! যায়। 
নতুন আখের সঙ্গে ব্যাপকভাবে মুড়ি আখের চাষ 
করা দরকার। এগুলি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি 
পাকে "ও মাড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে যায়। 
এতদিন পৰ্যন্ত মুড়ি আখের চাষে বিশেষ যত না 
নেওয়ায় ফলন কম হতো, রোগ পোকার আক্রমণও 
খুব বেশী ছিল। কয়ম্বাটুরের আখ উৎপাদন 
প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় মুড়ি আখের চাষ আরও 
বিস্তৃতভাবে ও উপযুক্ত কৃষি প্রথ।য় করা হচ্ছে। 





আখ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে নান! গবেষণ। 
থেকে দেখা! গেছে যে, আখের বীজে এবং বীচনে 
বিভিন্ন ধরণের ভাইরাস রোগ জীবাণুর আক্রমণের 
ফলে পরবর্তীকালে অধিক ফলনশীল আঁখগুলিরও 
ফলন ও রসের মানের খুব বেশী অবনতি হয়। 
বিজ্ঞ।ন সম্মত প্রক্রিয়ায় এই বীজ ও বীচনগুলিকে 
পরিশোধিত করে তুললে এই সমস্যার সমাধান 
হতে পারে। সাধারণ চাষীদের পক্ষে এই 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন ও নির্বাচন সম্ভব নয়। 

সেইজন্য ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি সমন্বয়মূলক বীজ 
শোধন ও নির্বাচনের পরিকল্পন! নিয়েছেন। : এটি 


পুর্ণভাবে কার্ষকয়ী হলে চাষীরা নিশ্চিন্তভাবে 
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রোগমুক্ত আখের চাষ করে ফলনের মান ও 
পরিমাণের উন্নতি করতে পারবেন। 

বিভিন্ন রাজ্যের আখ উৎপাদনের গবেষণা 
কেন্দ্রগুলি এবং সর্বভারতীয় আখ সমন্বয়মূলক 


পরিকল্পন| কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় আশা করা যায়, 


আগামী বছরগুলিতে ভারতে একর প্রতি আখের 
ফলন ও রসে সুক্রোজের পরিমাণ ক্রমশঃ আরও 
বেড়ে উঠবে । আজ থেকে ৫০ বছর আগে 


প্রতিষ্ঠিত কয়ম্বাটুরের আখ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান 


শ্রী টি; এস, ভেঙ্কটরমনের স্থযোগ্য নেতৃত্বে এতদিন 
ধরে দেশের আখ ও চিনি উৎপাদন শিল্পকে 
উন্নতির পথে অনেকট। এগিয়ে দিয়েছে । এবছরে 
এই প্রতিষ্ঠানটির হীরক জয়ন্তী উৎসবের শুভ 
মুহুর্তে আশ! কর! যায় যে ভবিষ্যতেও এটি দেশের 
অগ্রগতিতে সক্রিয় ভূমিক| গ্রহণ করে চলবে । 

| ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 


রর 


শীতের কবিত| ৷৷ হীর! সাধক 


বাংলাকে আমি ভালোবেসে জেনে গেছি প্রকৃত স্বরূপ 
এই মাটি ঘাস লত| সোনালী ঝর্ণার মতে৷ সূর্যের প্রপাত 
আকাশ চৈতন্য নদী জীবনের গানে 

ছড়ালে। পউষের গান পাতায় পাতায় 


বরফ কুচির মতো! রাত্রের শিশির 

শীতের ঘাসের ওপর কিংব| ফুল লত| মাটিতে মাটিতে 
দৃশ্যভূমি আলোর মিনার 

সাজালে! প্রীতির স্পর্শে 


চোখের দর্পণে 
সৌহার্দের পুষ্পিত জলের বর্ণন। 


বাতাস জেনেছে শুধু একটি গান: 
নবান্নের কবিত। 
পাতায় প্রেমের চিহ্ন একে দিয়ে ঘাসে 

গৃহে এল মাটির সম্ভার 


আমার মায়ের বুকে ফুটে ওঠে আনন্দের অসংখ্য গোলাপ 
নীলিম আকাশে- মাটি নদী হাওয়ায় হাওয়ায় 
ছড়লে। আশিস্‌ শুধু বর্ণ আর আলোর ধারায় ৷৷ 





আমাকে ব্যাপৃত রাখো! ৷৷ মন্মথ হালদার 


এখন সকাল থেকে শুধু কাজ-- 


হাহাকার বিদায় তোমাকে ! 
হে আমার হ্র্যদেব-_ 
ৃ সারাটা! দিনের অধীশ্বর-- 
মাটির সান্কীতে আমি ভাত খাই". 


তুমি তে| দেখেছ 
দু হাতে অঞ্জলী ভরে 

মেঠো জলে মেটাই পিপাসা, 
তোমার ক্ষুধার্ত চোখ ৃ 

কিছু দিন বন্ধ করে রাখো। 
সারাট| মাঠের বুকে দেখে নিও ' 

এনে দেবে| ঠিক-- 

দেখে নিও--সবুজ ঝিলিক-_ 
একদিন__কিছু দিন 

ধর এই মাস ছুই বাদে। 
যদিনা আমার ঘুম এসে যায় 

এ মাঠের বুকে। 
আমাকে ব্যাপৃত রেখে! 

ফসলের কাব্য রচনায়। 








পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল যেমন সুন্দর- 
বন, মেদিনীপুরের উপকূল অঞ্চল এবং হাওড়! 
জেলার কিছু কিছু অংশের মাটি নোনা । এইসব 


অঞ্চলে মাটিতে হুন থাকার জন্য ভাল করে চাষা- 


বাদ কর! সম্ভব হয় না। কারণ জমিতে নুনের 


হার বেশী থাকলে গাছের শিকড় প্রয়োজনীয় 
জল সংগ্রহ করতে পারে না। তাছাড়া গাছের 
ভিতরে এক রকম বিক্রিয়ার স্থৃপ্টি হয়। ফলে 
গাছও ঠিকমত বেড়ে উঠতে পারে না এবং 


ফলনও ভাল হয় না। 
এইসব জমিতে ভালভাবে ধান চাষ বিশেষ 


করে বোরে! চাষ কিভাবে কর! যায় সে সম্বন্ধে এই 


প্রবন্ধে কিছু আলোচন! কর! হলো ৷ 

শুকনে। অবস্থায় এইসব জমি নুনের জন্য ওপর 
থেকে সাদ! দেখায়। খরিফ খন্দে বেশী বৃষ্টিতে 
লবণ পদার্থ গলে যাওয়ায় কিছু পরিমাণ চাষাবাদ 


সহকারী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, ধান্ত গবেষণ! কেন্দ্ৰ, চু চূড়া । 





তবুও সম্ভব হয়। কিন্তু বোরে| খন্দে তেমন বৃষ্টি 
ন! থাকায় এ মুন শুকনো মাটির উপরের স্তরে 
থাকে এবং চাষাবাদ সাধারণভাবে সম্ভবই হয় না। 

উপকূল অঞ্চলে নোন! জমিতে মোট লবণের 
পরিমাণ শতকর! ৩-৪ ভাগ পর্যন্ত দেখা যায়। 
শতকর| ০'৪ ভাগ পর্যন্ত মুন আছে, এমন জমিতে 
বর্তমানে আবাদ কর! যাচ্ছে। কিন্তু তার বেশী 
নোনা! জমিতে ধান চাষ কর! সম্ভব হচ্ছে না। 
এসব জমিতে একর পিছু ৩০-৩৫ মণ ধান 
পাওয়। যায়। 

খরিফ খন্দে কিছু কিছু চাষ হলেও বোরে! 
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বসুদ্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


খন্দে চাষের সুবিধা প্রায়ই থাকে ন|। বোরে। 
খন্দে কি ভাবে চাষ করলে ফলন পাওয়। যেতে 
পারে সে সম্বন্ধে এবার কিছু বলছি। 

নোনা জমিতে বোরো চাষ 

নিশ্চিত সেচের আর জলনিকাশের ব্যবস্থ। 
আছে এ রকম জমি বোরে। চাষের জন্যে বাছতে 
হবে। একরে ১৫-১৮ কেজি বীজ লাগবে। 
১০ শতাংশ নুন জলে বীজ দিয়ে যেগুলো! ভেসে 
উঠবে সেগুলো ফেলে দিতে হবে। নভেম্বর 
মাসের প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে বীজতলায় বাঁজ 
ফেল! দরকার । 
বীজতল৷ 

২৫ ফুট লম্বা ও ৪” ফুট চওড়। বীজতলায় 
৩-৪ ঝুড়ি কম্পোস্ট ব| ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া ভাল 
করে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় সব সময় 
মিঠে জলের সেচ দিতে হবে। চারা অবস্থায় 
নোনা জল দিলে গাছগুলি জ্বলে যেতে পারে। 
কারণ ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত বয়সের চারা- 
গছগুলি নোন। জলের প্রভাবে সবচেয়ে বেশী 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । 

১৫-২০ দিন পর বীজতলার জল বের কুরে 
এনড্রিন শতকর! ২০ ভাগ ই-সি এবং তামাঘটিত 
ওষুধ যেমন ব্লাইটক্স ইত্যাদি বাঁজতলায় ছড়িয়ে 
দিতে হবে। তারপর আবার জল বাড়িয়ে 
১৮২ রাখতে হবে । ৪০-৫০ দিনে চারার 
যখন ৪-৫টি পাতা হবে; তখন চারা রুইতে 


হবে। 
জমি তৈরি 
নোনা! জমিতে জমি তৈরির সময়ে সার 


২২ 


প্রয়োগের বিশেষ দরকার হয় ন|। 


কাদ! করে 
জমিতে ২“ জল রেখে চার! বসানে। উচিত। 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চারা রোয়ার কাজ 


শেষ কর! উচিত। চারা ৯ ১৯ ৬ দূরত্বে 
বসাতে হবে। প্রতি গর্ভে ২-৩টি চার! বসালে 
ভাল হয়। 


বারা লারা 


শিষ আসার আগে পর্যন্ত ২ -৩ জল রাখতে 
হবে। এখানে মনে রাখা উচিত যে, বোরে! 
খন্দে উজ্জ্বল সূর্যালোক খুব বেশী; আপেক্ষিক 
আদ্রতা কম? বাম্পীভবণ বেশী আর বাম্প 
মৌচনও বেশী । সেজন্য জলের চাহিদাও বেশী। 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, জমি কোন সময় 
যেন শুকিয়ে ন! যায়ঃ তাতে জমিতে মুনের ভাগ 
বেশী দেখ! দেবে; যা ফসলের পক্ষে বিশেষ 
ক্ষতিকারক। তারপর যতদিন ন! দান! শক্ত হয়; 
২“ জল জমিতে রাখতে হবে । . 

পোকার আক্রমণ থেকে শস্রক্ষ. করতে 
হলে মাঝে মাঝে অবস্থ। অনুযায়ী এনড্রিন অথবা! 
শতকর। ১০ ভাগ বি-এইচ-সি জলে মিশিয়ে 
গাছের গায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে । ফসল পুরোপুরি 
পেকে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কেটে তুলতে হবে। 
কারণ জল পড়লে পাকা ধানে অঙ্কুর এসে যেতে 
পারে। 

নোন| জমিতে ধান চাষের ব্যাপারে বিভিন্ন 
জাতের ধান ব্যবহার কর! যেতে পারে । যে সব 
জমিতে ০'৪% নুন আছে সে সব জমিতে 


পাটনাই-২৩, কুমারগোর, রূপশাল ও এস, আর; 


২৬বি জাতের ধান (Salt Tolarant Variety) 
চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে। 


+ 


বসুস্ধর| ; পৌঁষ ; ১৩৭৯ 





আর যে জমিতে নুনের পরিমাণ বেশী অর্থাৎ প্রায় 
শতকর| ০'৭৫ ভাগ? সেখানে নোনা বোকরা; 
বেনীশাল? মরিচশাল জাতের ধান চাষ কর| যেতে 
পারে। 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের ধান্য গবেষণ। 
কেন্দ্রগুলিতে এখন নোনা জমিতে সাফল্যের সঙ্গে 
ধান চাষের সমস্থাগুলে| সমাধানের জন্তে অনেক 
বিষয়ের ওপর গবেষণা চালাচ্ছেন। বিশেষ করে 
নান! প্রকার প্রতিকূল জল হাওয়ায় ধান গাছের 
বেঁচে থাকার ক্ষমত। কি ভাবে বাড়ানো যায়, 
ধান গাছের কৃষিতাত্বিক বিষয়; শরীরতত্ব, গাছের 
ভিতরের অন্তৰ্গঠন এবং ধান গাছের প্রজনন ও 
বংশান্ুক্রমের ওপর কাজ চলছে। 


গত কয়েক বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 
কয়েকটি নতুন জাতের ধানের সন্ধান পাওয়| 
গেছে, যেগুলে। এ সব প্রতিকূল অবস্থায় মোটা- 
মুটি আশানুরূপ ভাল ফল দিতে পেরেছে । 

উপকূল অঞ্চলের নুন ও বন্যা প্রতিরোধ 
ক্ষমতাযুক্ত এক রকম বুনে! ( Wd ) ধান গাছ, 
ওয়াইজ্য। কোয়ারক্‌ টাটার ( Oryza Coarc- 
tata ) সঙ্গে সাধারণ ভাল জাতের ও বেশী 
ফলনশীল ধান গাছের প্রজনন সম্বন্ধেও কাজ 
চলছে এবং গবেষণ| সফল হলে এই বিশেষ 
নোন! জমিতে ভালভাবে ধান চাষ করে পশ্চিম- 
বঙ্গে ধানের মোট ফলন বেশ কিছুটা! বাড়ানো 
যাবে বলে আশ! করা যায়। 


২৩ 


রিমির জনও দহ 


দেশে মশল! ও ওষুধ হিসাবে 

রস্থনের ব্যবহার বহুকাল ধরেই চলে আসছে। 
আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, রসুনের 
মধ্যে জীবাগুনাশক পদাৰ্থও রয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে রস্থুনের চাষ অল্পবিস্তর হয়ে 
থাকে। এটি শীতের ফসল। শীতের শুরুতে 
অস্ৰাণ রস্থুন লাগানোর পক্ষে ভাল সময়। 

উর্বর দোআশ মাটি রসুন চাষের পক্ষে 
সবচেয়ে ভালে। ৷ ছ সাতটি চাষ দিয়ে জমি তৈরি 
করবেন, কিন্তু মাটি তৈরির আগে জমিতে হেক্টর 
প্রতি ২৫ থেকে ৫০ গাড়ী জৈব সার দেওয়| 
উচিত ৷ বীজ হিসাবে রস্থনের কোয়া লাগাতে 
হয়। স্বচেয়ে পুষ্ট ও বড় কোয়াগুলিই বীজ 
হিসাবে লাগালে ফলন ভাল হয়। 

জাত-_পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহ- 
যোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গ। 
থেকে একশোর বেশী রস্থনের নমুন! সংগ্রহ করে 
বিভিন্ন জাতের ফলন ও উৎকর্ষ বিচারের জন্য 
১৯৫৭ সালের জুন থেকে মালদহের সরকারী কৃষি 
খামারে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু করা হয়। 

প্রাথমিক পরীক্ষার পর চারটি নমুনাকে 
(পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিক! দ্ৰষ্টব্য) অপেক্ষাকৃত উন্নত 


_ তৈল্বীজ-গবেষণাকেন্দর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 


২৪ 





মানের বলে দেখ! যায়। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে 
সম-সম্ভাবী ব্লক পরিকল্পনায় এই জাত ছুটির ফলন 
পরীক্ষা কর! হয়। পরীক্ষায় রাইগঞ্জ নমুন৷ 
(ডবলু বি / ও জি-৩৯) পর পর দু বছরই 
সবচেয়ে বেশী ফলন দিয়েছে। কুসমুণ্ডি থেকে 
সংগৃহীত নমুন| (ডবলু বি/ ও জি-৩৭) রাইগঞ্জের 
জাত থেকে কম ফলন দিলেও রাশি-বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জাতটি রাইগঞ্জ রস্থুনেরই সমকক্ষ 
বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ অধিক ফলনশীল 
রাইগঞ্জ অথব| কুসমুণ্ডী জাতের রম্থুনের চাষ 
করলে কৃষকর। অধিক লাভবান হবেন। 

সাধারণতঃ হেক্টরপ্রতি ৬-৮ কুইণ্টাল বীজ 
কোয়ার প্রয়োজন হয়। কোয়াগুলি ১৫ সেঃমিঃ 
দূরে দূরে লাইনে লাগানোই বাঞ্ছনীয়। কারণ 
তাতে চক্রবিদার ব্যবহার সম্ভব হয় এবং পরিচর্যার 
খরচও অনেক কম হয়। 

লাইনের মধ্যে ৭-১০ সেঃ মিঃ দূরে ও ১-২ 
সেঃমিঃ গভীরে একটি করে কৌয়| লাগিয়ে মাটি 
ঢাকা দিতে হবে। মাটিতে যদি যথেষ্ট রস ন| 
থাকে তাহলে কোয়। লাগানোর আগে একটি 
হান্ধা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। 
মাটিতে জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার । 


ঢু 


বসুস্ধৱ| £ পৌষ £ ১৩৭৯ 


উপরোল্লিখিত গবেষণার সংক্ষিপ্ত তালিক| নিচে দেওয়| হোল। 


রস্থুনের জাতের ক্রমিক রে একটি রম্থনের ছয়টি প্লটের হেঃ প্রতি ছুই বৎসরের 
সংখ্যা! ও স্থানের নাম বৈশিষ্ট্য গড় ওজন গড় ফলন (কিঃগ্রাঃ) গড় ফলন 
(গ্রাম) ১৯৬১ ১৯৬২ (কিঃগ্ৰাঃ) 
ডবলু বি / ও জি-৩৯ মোট! খোসা ও ৪২ ৪৯৫৫০ ৩১৭৭"৫ ৪০৬৬'২৫ 
রাইগঞ্জ শক্ত বাধনের 
সাদ! কোয়। 
ডবলু বি/ ও জি-৩৭ এ ৪২ ৪৪৬২৫ ২৭০০'০ ৩৫৮১'২৫ 
কুসমুণ্ডি 
বি/ও জি-৭২ পাতলাখোস। ও ৩৫ ৩৫৫০'৫ ২১৭২'৫ ২৮৬১'২৫ 
সদ ই ২ "শক্ত বাঁধনের 
সাদ! কোয়৷ 
বি/ ও জি-২৫ পাতলা খোসাও ২৮ ২৪০০"০ ১৬১৭৫ ২০০৮+৭৫ 
ন আলগ। বাঁধনের 
লালচে কোয়৷ 
দাড়ানে| জল রন্থুন গাছের পক্ষে ক্ষতিকর । শিকড় সমেত গাছগুলি তুলতে হয়। 


কোয়া থেকে গাছ বেরুবার পর ঘাস ও 
আগাছা! বেছে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। মাটি 
বিশেষে দু-তিন সপ্তাহ পর পর একটি করে হাঙ্ক| 
সেচ দেওয়। উচিত। বেলে মাটিতে সেচের 
প্রয়োজন আরও বেশী হতে পারে। যেহেতু 
রসুন মাটির নীচে হয়, গাছের গোড়ার মাটি 
আলগা রাখতে পারলে ফলন বাড়ার পক্ষে ভাল 
হয়। লাগানোর এক দেড় মাস পরে যদি গাছের 
তেজ যথোপযুক্ত না হয় ও পাতার রঙ হরিদ্রাভ 
হয় তাহলে হেক্টরগ্রতি ১১০ কিঃগ্ৰাঃ ইউরিয়! 
অথব| ২৫০ কিঃগ্রাঃ আমোনিয়াম সালফেট 
সেচের আগে জমিতে দেওয়। যেতে পারে। 

চৈত্রম।সে যখন গাছের ওপরের পাত৷ শুকিয়ে 
মরে যায় তখনই ফসল তুলবার উপযুক্ত সময়। 
কোদালের সাহায্যে অথবা হাত দিয়ে টেনে 


রসুন গাছগুলি দিনসাতেক গাদা করে 
রাখবার পর কন্দের প্রায় ২ সেঃমিঃ ওপরের 
পাতাগুলো এবং ১ সেঃমিঃ নীচের শিকড়গুলে। 
কেটে ফেলতে হবে। ভালভাবে চাষ করলে 
হেক্টরে ৪০-৫০ কুইণ্টাল রহ্থন পাওয়! যায়। 

বর্তমান বাজার দরের পরিপ্রেক্ষিতে রস্ননকে 
একটি অন্যতম অর্থকরী ফসলের পর্যায় ফেলা 
যেতে পারে । পেয়াজ চাষের চেয়ে রসুন চাষের 
বিশেষ সুবিধা এই যে, এই ফসলে রোগ ও 
পোকার উপদ্রব খুবই কম হয় এবং একে 
গুদামজ।ত করাও সহজ । 

চাষীভাইর! বাড়ির আনাচে কানাচে বা 
লাগোয়া জমিতে কিছু কিছু রসুনের চাষ করতে 
পারলে তাদের সংসারের প্রয়োজন মেটে। 
ঘরে ছু পয়স| আনতেও পারবেন। 
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নিখিল ভারত কংগ্রেস hd 
কমিটি আয়োজিত বিধান- 

নগরের প্রদর্শনীতে পশ্চিম 

বঙ্গের কৃষি তথ্য বিভাগের 

প্রদর্শনী মণ্ডপ দেখ! যাচ্ছে। 
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রাজ্য কৃষি তথ্য বিভাগের 
মণ্ডপের ভেতরে উৎসাহী 
দর্শকবৃন্দ বিচিত্র কৃষিচিত্র 
ও তথ্যাবলী দেখছেন। 
সঙ 
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কৃষি তথ্য কার্ধালয়ের 
প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষনীয় 
অঙ্গ হোল সিসল এবং 
রেমীর আশ থেকে নান! 
রকমের দড়ি, কার্পেট, বস্ত্র 
ইত্যাদি ৷ আগ্রহের সঙ্গে 
দেখছেন জনসাধারণ। 


কেন্্রীয় মন্ত্রী প্রীউমাশঙ্কর 
দীক্ষিত প্রদর্শনীর দর্শক- 
দের মন্তব্য বইয়ে অভিমত 
লিখে দিচ্ছেন। 


সয়াবীনের বিপনি আরেকটি 
আকর্ষণ কৃষি তথ্য বিভাগের 
প্রদর্শনীতে । সয়াবীনের 
হরেক রকমের খাবার ও দুধ 
দইয়ের জন্টে ক্রেতাদের 
জমায়েত দেখা যাচ্ছে। 





ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই নানারকম ডাল 
চাষ হয়। এই সব ডালের মধ্যে মুগ? মসুর 
কলাই ও অড়হর বিশেষ জনপ্রিয় । স্বাদে ও 
কৌলিন্তে মুগ ও মন্থর বেশ নামী হলেও অড়হরের 
মর্ধাদাও কিছু কম নয়। অড়হর ডালও যথেষ্ট 
স্বাহ ও পুষ্ঠিকর। তাছাড়া চাষের সুবিধার 
বিচারে মিশ্র চাষের পক্ষেও অড়হর ভালে! ৷ 

দেখ! গেছে, অড়হর চাষে চাষীর! বিভিন্নভাবে 
লাভবান হতে পারেন, কারণ ডালের উৎপাদন 
ছাড়াও অড়হর গাছের কার্কারিতা একাধিক। 
অড়হর গাছের ডগা ও পাত৷ পশুখাদ্য হিসেবে 
যেমন ব্যবহার্র কর! যায় আবার এটি শিশ্বী 
জাতীয় বলে সবুজ সার হিসেবেও যথেষ্ট 
উপকারী ৷ ডালের খোস! প্রভৃতি দিয়ে উত্তম 
পশুখাগ্ভও তৈরী কর! ষায়। শুকনে! গাছ 
জ্বালানি অথব| ঝুড়ি বোনার কাজেও লাগতে 
পারে। অড়হরের মূল গভীর হওয়ার ফলে 
ফসল কাটার পর গাছ তোলার সময় মাটির 
নীচের স্তরেও বাতাস ঢোকার সুযোগ ঘটে আর 
তাতে মাটির উর্বরতা! বাড়ে। এছাড়াও অড়হর 
গাছ মাটি ঢেকে বেড়ে ওঠার দরুণ জমির আর্দ্রতাও 
নষ্ট হয় না। 
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স্নতরাং এতগুলি গুণ সম্পন্ন অড়হর যে যথেষ্ট 
সুবিধাজনক ফসল তাতে আর সন্দেহ কি! 
সুতরাং আমাদের চাষীরাও উন্নত প্রথায় অড়হুর 
চাষ করে লাভের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারেন। 

একথ| ঠিক যে, অড়হরের ফলন পেতে আগে- 
কার চাষীদের বেশ সময় লাগত, কারণ পুরনো 
জাতের অড়হর পাকতে সময় নিত প্রায় ৯ থেকে 
১০ মাস আর ফলনও হতো খুব কম। তাছাড়৷ 
শীতের প্রকোপে বেশীর ভাগ ফসলই হতো! নষ্ট, 
ফলে চাষীর লাভের অংক বেশী হত না। 

কিন্তু এখন গবেষণা করে নতুন জাতের এমন 
কতগুলি অড়হর পাওয়। গেছে যেগুলি পাকতে 
মাত্র পাচ থেকে ছয় মাস সময় নেয় আর প্রতি 
হেকটারে ফলনও দেয় প্রায় ২০ থেকে ২৫ কুইন্টাল। 
নতুন জাতের অড়হরের মধ্য পুস| আগেডী এবং 
সারদ1 সব থেকে জলদি জাতের এবং উচ্চফলন- 
শীল। যে সব অঞ্চলে অড়হরের ঢলা রোগ 
দেখ! যায়, সেখানে ‘মুক্ত!’ জাতীয় অড়হর চাষ 
কর! উচিত। 
জমি তৈরী 

বীজ বোনার আগে জমি সমান করে নিয়ে 
তার চারদিকে ভালোমত বাঁধ তুলে দিতে হয়। 


কারণ জমি অসমতল হলে যেখানে সেখানে বৃষ্টির 
জল জমে ফসলের ক্ষতি করে। অল্প বৃষ্টি ব| 
অতি বৃণ্ট ছুইই অড়হরের পক্ষে সমান ক্ষতিকর । 
কটুর ব| সারি বাঁধের ওপর অড়হর চাষ করলে 
বাঁধের ক্ষয় নিবারণ হয় আবার বেড়ার কাজও 
হয়। 
বীজ বোনার সময় | 
সেচযুক্ত অঞ্চলের জন্য জুনের তৃতীয় অথবা 
চতুর্থ সপ্তাহ আর শুক অঞ্চলে জুন-জুলাইয়ে 


' বৃষ্টির অল্প পরেই অড়হর বোন! উচিত। দেখ] 


গেছে নাঁবির থেকে জলদি বুনলে অড়হরের বেশী 
ফলন হয়। 
বীজের হার ও বোনার পদ্ধতি 

প্রতি হেক্টারে ১৫ থেকে ২০ কেজি বীজ ৫০ 
সে, মি, দূরে দূরে সারিতে বুনতে হয়। চারাগুলি 
বড় হবার পরেও তাদের পরম্পরের মধ্যে যাতে 
২০ সে; মি, দূরত্ব থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। বোনার আগে বীজগুলি রাইজোবিয়াম 
কালচার দিয়ে শোধন করে নেওয়া দরকার । 
রাসায়নিক সার প্রয়োগ 

অড়হরের পর্যাপ্ত ফলন পাওয়ার জন্য হেক্টর 
প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৭৫ কেজি 
ফসফরাস দেওয়। উচিত। প্রতি হেক্ট।রে ১২০ 
কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ৪৫০ কেজি 
হারে সিংগল স্থপার ফসফেট দিলে প্রয়োজনীয় 
মাত্রায় নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের কাজ হয়। 
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বসুন্ধরা! £ পৌষ £ ১৩৭৯ 


এই সব রাসায়নিক সার যদি মিশ্র সার হিসেবে 
জমির ভেতর সিড টিউবের সাহায্যে ড্রিল করে 
প্রবেশ করানো যায় তাহলে খুবই ভালে| ফল 
পাওয়া সম্ভব। বীজগুলি খুব হালকা হাতে ৫ 
থেকে ৬ সে, মিঃ গভীরে পৌতা দরকার ৷ 
আগাছা নঃ 

থরিফ খতুতে অড়হর চাষ হয় বলে ক্ষেতে 
আগাছ! খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে আর তাতে ফলনের 
খুব ক্ষতি করে। সুতরাং সময় মত অড়হরকে 
আগাছার হাত থেকে রক্ষ! কর! দরকার। তাই 
বীজ বোনার ১৫ দিন পরে একবার এবং চারা- 
গুলি ১ মাস অতিক্রম করলে আর একবার হাত 
নিড়েন দিয়ে আগাছ! পরিষ্কার কর! উচিত। 
কীট শত্ৰু দমন 

অড়হর ক্ষেতে উইএর আক্ৰমণ হলে শতকর| 
৫ ভাগ অলডরিন গুড়ে! রাসায়নিক সারের সঙ্গে 
মিশিয়ে বীজ বোনার আগেই হেক্টার প্রতি ২৫ 
কেজি হারে প্রয়োগ করতে হয়। শিমে অথবা 
প৷তায় পোকা ধরলে শতকর।০"০৭ ভাগ এনড্রে- 
সালফান স্প্রেকর! উচিত। ২ সি, সি, থিওডেন 
(ই, সি, ৩৫% ) এক লিটার জলের সঙ্গে 
মিশিয়ে এই মিশ্রণ তৈরী করা ষায়। থিওডেনের 
অভাবে শতকর! ৫* ভাগ ডি,ডি,টি, ( ডব্লিউ, 
পি)২ গ্রাম হিসেবে ১ লিটার জলের সঙ্গে 
মিশিয়ে স্প্রে করা চলে। অড়হরের বয়স অনু- 
সারে এইসব ওষুধ ব্যবহারের তারতম্য ঘটবে । 

( এফ, আই, ইউ ) 








পল্লীর জনগণ যা'তে পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন 
হয়, পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে এবং গ্রহণে অভ্যস্ত 
হয়ে স্বাস্থ্যবান হয় এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য তাই ৷ 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লেক অপুষ্টিতে 
ভোগে। অপুষ্টির ফলে এর! দুৰ্বল এবং রুগ্ন 
হয়ে কর্মক্ষমত।. হারিয়ে ফেলে । আমাদের দেশে 
বহু রোগ নির্মূল হয়েছে এবং বহু রোগ উচ্ছেদের 
মুখে__অপুষ্টি জনিত রোগের জন্য আমর! এখনে। 
বিশেষ কিছু করতে পারিনি । অপুষ্টির জন্য বহু 
গর্ভবতী প্রন্থতি এবং শিশু নান রোগে আক্রান্ত 
হয় এবং অকালে মুত্যু বরণ করে। 


সহ মহাধ্যক্ষ, কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ণ বিভাগ । 


যে সমস্ত অপুষ্টি জনিত রোগ আমাদের দেশে 
বর্তমান তারমধ্যে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় 
খাদ্যের অভাব জনিত রোগ অগ্ঠতম । আমিষ 
জাতীয় খাদ্য শরীর গঠন করে এবং শরীরের ক্ষয় 
পুরণ করে। সেইজন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ 
করে শিশুদের এবং গর্ভবতী ও প্রচুতি মায়েদের 
আমিষ জাতীয় খাদ্য রোজ খাওয়| প্রয়োজন। 
মাছ, মাংস, ডিম; দুধ, ডাল, বাদাম প্রভৃতি থেকে 
আমর। আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপাদান 
পেয়ে থাকি । 

আমিষ ছাড়। আমাদের প্রয়োজন শর্করা ব! 


আর 


শ্বেতসারের । সাধারণতঃ এই শ্বেতসার আমর! 
পাই চাল, গম, ইত্যাদি থেকে । এই শ্বেতসার 
আমাদের দেয় শক্তি ও কাজ করার ক্ষমত৷ ৷ 

এছাড়! আমর! তেল, ঘি; বনম্পতি; দুধ, 
বাদাম প্রভৃতি থেকে স্নেহ জাতীয় উপাদান পাই। 
স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ হয় ও পরিশ্রম 
করার ক্ষমত। কমে যায়। এই তিনটি জিনিস 
ছাড়াও আমাদের কতকগুলি জিনিসের বিশেষ 
প্রয়োজন_ সেগুলি হ'ল খাদ্যপ্ৰাণ, খনিজ লবণ 
এবং জল অর্থাৎ শ্বেতসার, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় 
খাদ্য এবং খাগ্ছপ্রাণ, খনিজলবণ ও জল এই ছয়টি 
জিনিস আমরা খ।গ্ থেকে পাই। খা্ছাপ্রাণ এবং 
খনিজলব্ণ আমাদের শরীর সক্ষম রাখার জন্য ও 
শরীরের ভেতরের নানা ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলার 
জন্য বিশেষ প্রয়োজন ৷ 

খা্ধপ্রাণ ও খনিজলবণের প্রত্যেকটির পৃথক 
পৃথক কাজ আছে। একটি বা একটির বেশী 
খাদ্যপ্ৰাণ অথবা খনিজলবণের অভাব হ'লে শরীর 
সুস্থ থাকে ন| ৷ টাটকা! শাক সবজি থেকে অতি 
সহজেই আমর! বেশীর ভাগ খাছ্াগ্রাণ ও খনিজ 
লবণ পেতে পারি। খাদ্য ও তার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে এই সহজ জ্ঞান পল্লীবাসীদের মধ্যে 
প্রচার করাই ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্পের 
অন্যতম কাজ । 
প্রকল্পের কাজ ঃ 

এই প্রকল্পের কাজ তিনভাগে বিভক্ত £. 
(১) পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন, (২) পুষ্টি সম্বন্ধে 
জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য কর্মী ও সংশ্লিষ্ট 
পল্লীবাসীদের ব্যাপক শিক্ষণ সূচী, (৩) শিক্ষা- 


৩১ 
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মূলক খাদ্য পরিবেশন। 

(১) পুষ্টিকর খাছ্োর মধ্যে মুরগী ও মুরগীর 
ডিমের উৎপাদন বাড়ানো? স্কুলে এবং বাড়ী বাড়ী 
সবজি ও ফল উৎপাদন এবং মাছ চাষের কৰ্মনূচী 
নেওয়া হয়েছে। 

এই কাজগুলি করার জন্য প্রত্যেক ব্লকে 
৫২টি গ্রাম নির্বাচন করে সেখানে মুরগী খামার, 
মাছের ভেড়ি এবং প্রতি ব্লকে অন্ততঃ ২০টি স্কুলে 
এবং ২০০ বাড়ীতে সবজি ও ফলের বাগান কর! 
এই প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রতিটি মুরগী খামারে ডিম 
দেওয়ার উপযুক্ত একশে। মুরগী এবং প্রত্যেক নির্বা- 
চিত স্থানে মাছের চাষের জন্য ১* বিঘ! জলাজমি 
থাকে। এই সব উৎপাদনের কাজ উন্নত প্রথায় কর| 
প্রয়োজন যাতে উৎপাদনের হার বেড়ে যায়। 

উৎপাদনে সরকারী সাহায্য--রব্লক সমিতি 
সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সবজি ও 
ফল উৎপাদনের জন্য স্কুল এবং মুরগী খামার ও 
মাছ চাষের জন্য স্থানীয় আগ্রহী ব্যক্তিদের ভিতর 
থেকে উৎপাদক নির্বাচন করে থাকেন। মুরগী 
খামারের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির সাধারণতঃ 
মুরগীর ঘর তৈরীর জন্য ৫০০ টাক! এবং যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্য কাজের জন্য ৩০০ টাকা; মোট ৮০০ 
টাকা নগদ পেয়ে থাকেন। তাছাড়া একদিন 
বয়সের মুরগীর বাচ্চা ২৫০টি এবং বিনামূল্যে 
দেড় বছরের জন্য মুরগীর খাবার পেয়ে থাকেন। 
এর বিনিময়ে উৎপন্ন ডিমের একটা অংশ 
শিক্ষামূলক খাদ্য পরিবেশণের জন্য ব্লকে ব| 
অনুমোদিত সমিতিতে দিতে হয় । 

এই সাহায্য থেকে একশো উন্নত জাতের 
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মুরগীর একটি খামার কর! হয় এবং সেখানে বছরে 
১৫৯০০ ডিম উৎপন্ন হওয়ার আশা করা! যায়। 
উৎপাদনকারীকে মোট ৫০০০ ডিম শিক্ষামূলক 
খাগ্য পরিবেশনের জন্য দিতে হয়। এই ৫০০০ 
ডিম দেওয়| হলে পর উৎপাদক আরও দেড়ব্ছর 
বিনামূল্যে মুরগীর খাদ্য পেতে পারেন। তবে 
তার জন্য আরও ৫০০০ ডিম শিক্ষামূলক খাদ্য 
পরিবেশনের জন্য ব্লকে দিতে হবে। এরপর 
মুরগী সমেত সমস্ত জিনিসই উৎপাদনকারী নিজস্ব 
হয়ে যাবে। 

উৎপাদনের আনুপাতিক হিসাবে সপ্তাহে 
সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ডিম সরবরাহ করতে হয়। 
মুরগীর অসুখ বিস্তুখে দেখাশুনা করা, ওষুধ, 
ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ব্লকে পশুচিকিংসকের 
সাহায্য এবং পরামর্শ সবসময়েই পাওয়! যায়। 

যে সব স্কুল সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য 
মনোনীত হয় সেখানে বেড়ার জন্য ১০০০ টাকা, 
সেচের নলকূপ ব! কুয়ে| ও যগ্ত্রপাতি রাখার ঘরের 
জন্য ১৫০০ টাকা! দেওয়| হয়। এ ছাড়া ব্লক 
থেকে বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার ও বিভিন্ন 
ধরণের যন্ত্রপাতিও সরবরাহ কর! হয়। স্কুলে 
উৎপন্ন সবজি স্কুলের ছাত্ররা খায়। স্কুলের 
ছাত্ররাই শিক্ষকদের পরিচালনায় সবজি ও ফলের 
বাগান তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই কৰ্মপদ্ধতি 
ছেলেদের বিভিন্ন প্রকার সবজি ও ফল উৎপাদনে 
উৎসাহিত ও অভ্যস্থ করে। 

গ্রামে যাদের মাছ চাষের উপযুক্ত জল! জমি 
আছে তাদের মাছ চাষের জন্য মনোনীত কর! হয় 
এবং এর! আধিক ও নানারকম প্রয়োজনীয় 


জিনিসপত্র সাহায্য পেয়ে থাকেন। প্রতিবিঘ৷ 
জলাজমির উন্নয়ন বাবদ ২০০ টাকা ও মাছ চাষের 
জন্য পর পর ছু” বছর বিঘাপ্রতি ৯১ টাকা হারে 
সাহায্য দেওয়| হয়। এর বিনিময়ে এদের উৎপন্ন 
মাছের একট! অংশ শিক্ষামূলক খান্ত পরিবেশনের 
জন্য ব্লকে ব| কোনও ভারপ্রাপ্ত সমিতিকে 
দিতে হয়। 

শিক্ষণ বা ট্রেনিং-ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্প 
একটি শিক্ষামূলক কার্যস্থচী। পল্লীর জনগণ 
যাতে পুষ্টিকর খান্ত) যেমন ডিম, মাছ, সবজি, ফল 
ইত্যাদি বেশী করে উৎপন্ন করতে শেখেন তারজন্তে 
উন্নত প্রথায় তাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া 
হয়। কোন খান্তে কত পুষ্টিগুণ আছে, কোন 
জিনিস কতটুকু গ্রহণ কর! দরকার, কি করে 
পুষ্টিগুণ বজায় রেখে রান্না করতে হয় ইত্যাদি 
বিষয়েও শিক্ষ| দেওয়া এই প্রকল্পের বিশেষ 
অংশ। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী, যেমন 
বিঃডিও, ডাক্তার, নাস ধাত্রী, সম্প্রসারণ 
আধিকারিক, শ্রামসেবক; গ্রামসেবিক! ইত্যাদি 
সকলের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। 

এছাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান, অধ্যক্ষ এবং 
সদস্য, যুব ও মহিল| সমিতির সভ্য, স্কুলের 
শিক্ষক, মুরগীপালক, মংস্যাজীবী, ফল ও সবজি 
উৎপাদক প্রভৃতি গ্রামের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও 
শিক্ষণের ব্যবস্থ! এই প্রকল্পের অন্তৰ্গত৷ 

পুষ্টি বিষয়ে সকলকে অবহিত করাই ট্রেনিং- 
এর মূল উদ্দেশ্য । অবশ্য যাদের পক্ষে অন্যান্য 
বিষয়ে যেমন, মূল্যায়ণ, সুষম খাদ্য প্রস্তুত, 
রোগ-নিৰ্ণয়, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা 


প্রয়োজন; তাদের সে সব বিষয়েও শিক্ষ। দেওয়। 
হয়ে থাকে । 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দশটি ট্রেনিং সেন্টারে 
এরকম শিক্ষণের ব্যবস্থ। আছে। প্রতি ব্লকে 
শিক্ষার্থীর সংখ্য! ছয়শে। ব| তারও বেশী । 

শিক্ষামূলক খান্ত পরিবেষণ-_খাগ্য পরি- 
বেশনের কাজ মহিল| সমিতি; স্কুল বা অন্ত কোনও 
ভারপ্রাপ্ত সংস্থা পরিচালনা করে। আগেই 
বলা হয়েছে পোণ্টী বা মুরগী খামারে যে ডিম 
উৎপন্ন হয়, স্কুলে যে সবজি এবং মাছের খামারে 
যে মাছ উৎপন্ন হয় তার একট! অংশ শিক্ষামূলক 
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খাদ্য পরিবেশনের জন্য এ সংস্থাগুলিতে দেওয়| 
হয় এবং এর! সেই সব জিনিস এবং গ্রামে 
সংগৃহীত সবজি? চাল; আটা, মুন, তেল ইত্যাদি 
দিয়ে স্থষম খাদ্য তৈরী করে সপ্তাহে দুদিন গর্ভবতী 
ও প্রস্থতিদের এবং ছোট ছোট শিশুদের ত! 
খাওয়ান। সমিতিতে বসিয়েই এদের খাওয়ান 
হয়। কিছুদিন এভাবে খাওয়াবার পর এদের 
স্বাস্থ্যের উন্নতি কতট। হ’ল তার পরিমাপের 
ব্যবস্থাও এই প্রকল্পে আছে। 

যে সকল মহিল! সমিতি এই প্রকল্পের কাজ 
করেন তীর! ৭০০ টাক! এবং যুব সমিতি ৫০০ 
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টাক! এককালীন সাহায্য পেয়ে থাকেন। 

ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্পের কাজ ভারতবর্ষের 
অনেকগুলি রাজ্যেই চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই 
কর্মসূচী গ্রহণ কর! হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে 
সৰ্বপ্ৰথম পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ চালু হয়। তখন 
দশটি ব্লকে এই প্রকল্প গ্রহণ কর! হয়েছিল। 
এই ব্লকগুলি হ'ল (১) হরিণঘাটা! (২) বোলপুর- 
শ্রীনিকেতন (৩) ডোমজুর (৪) বর্ধমান (৫) শাস্তিপুর 
(৬) ইংলিশবাজার (৭) চু চূড়া-মগর| (৮) কোচ- 
বিহার ১নং ব্লক (৯) সিঙ্গুর (১০) যাদবপুর- 
বেহাল ৷ 

এই প্রকল্পের কাজ প্রতি ব্লকে পাঁচ বছর 
সরকারী সাহায্যে এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টায় 
চলে। এরপর এরজন্য সরকারী সাহায্য প|ওয়| 
যায় না; কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় এটি 
চালু রাখা! হয়। কারণ পুষ্টির প্রয়োজন সব 
সময়ই থাকবে । উপরোক্ত দশটি ব্লকের সরকারী 
সাহ।য্যদানের কাল কয়েক বছর আগেই শেষ 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তাকালে আরও ৩৯টি 
ব্লকে ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্পের কাজ নেওয়! হয়। 
এই ব্লকগুলির নাম £ 
(১) পোলবা (২) বলাগড় (৩) হরিপাল 
(৪) আমডাঙ্গা (৫) সোনারপুর (৬) রাজারহাট 
(৭) স্থৃতাহাট।-১ (৮) স্থৃতাহাটা-২ (৯) কৃষ্ণনগর-১ 
(১০) কৃষ্ণনগর-২ (১১) রঘুনাথপুর-১ (১২) রঘু- 


নাথপুর-২ (১৩) বিষুপুর(বাকুড়া) (১৪) সিমলাপাঁল 
(১৫) বরজোড়া (১৬) ছাতন| (১৭) মুপিদাবাদ- 
জিয়াগঞ্জ (১৮) জামুরিয়-১ (১৯) কালিম্পঙ-১ 
(২০) খরিবাড়ী-ফাসীদাওয়া (২১) ধুপগুড়ি 
(২২) ছুবরাজপুর (২৩) হাসনাবাদ (২৪) মগরাহাট-১ 
(২৫) মিনাখ| (২৬) গাইঘাটা। (২৭) ভাঙ্গর-১ 
(২৮) রায়না-১ (২৯) করিমপুর (৩০) ডেবর! 
(৩১) নামখান| (৩২) ভাঙ্গর-২ (৩৩) সাকরাইল 
(৩৪) কাথি-১ (৩৫) কুমারগঞ্জ (৩৬) বিষ্ণুপুর-২ 
(৩৭) শিলিগুড়ি-নকৃসালবাড়ী (৩৮) বাঘমুণ্ডি এবং 
(৩৯) শালতোড়া। তারমধ্যে প্রথম ২২টি কের 
কার্যকাল ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হয়েছে 
এবং শেষের চারটি ব্লক ১৯৭২-৭৩ সালে এই 
প্রকল্পের জন্ নির্বাচিত হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্প ব্লকের মাধ্যমে 
পরিচালনা করেন। এই পরিচালন বাবদ খরচ 
ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের টাক! রাজ্য ও 
কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে থাকেন। এই 
প্রকল্পে জাতিপুঞ্জ শিশু তহবিল (UNICEF) 
অর্থঃ যানবাহণ, যন্ত্রপাতি, বইপত্র, বীজ ইত্যাদি 
দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। আন্তর্জাতিক কৃষি 
ও খাদ্য সংস্থা! (FAO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও 
(WHO) নানাভাবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দ্বার! 
এই প্রকল্পের সহায়তা করেন এবং পরোক্ষতঃ 
দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেন। 
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খৃরিফ মরস্থমে আমন ধান ঘরে তোলা নিয়ে 


পোঁষে এক মহোৎসব শেষ হোল। কৃষি 
সিংহাসনে খরিফ রাজার রাজত্ব শেষ হতে না 
হতেই রাজা হলেন রবি। মীঘে রবি রাজার 
অভিষেক বলতে হয়। গম, ভুট্টা, বোরে। ধান 
ইত্যাদি এখন রবি রাজার সুখী প্রজ।। এর! 
রবির রাজত্বে বেড়ে উঠবে ধীরে ধীরে। ভুট্টার 
বীজ বোন!) রোগপোক! থেকে গম চারাকে ওষুধ 
দিয়ে বাচানে। বা শস্ত রক্ষা) বোরে। ধানের চার! 
রোয়| ইত্যাদি কাজ এখন রবির কৃষি রাজ্যে 
চলবে। কৃষকর! এখন ঠিক ঠিক কর্তব্য পালন 
করে যেতে পারলেই রবির সোনা রাজত্ব সফল 
হবে। 


ভুট্টার কথাই বলি। তঙুল জাতীয় খাদ্য 
শস্যের মধ্যে এর কদর কম কি। যা হোক, 
ম।ঘেই কিন্তু ভুট্টার বীজ বোনার পাল| ৷ অবশ্য 
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ব| জলপাইগুড়িতে আরেকটু 
ঠাণ্ড। কমলে ফান্তুনেও বোন! হয়। 

হ্যা, বীজ বোনার ওপরই কিন্তু ফলন নির্ভর 
করছে। কৃষকদের স্থবিধের জন্তে ব্যাপারটা 
বলছি। লাঙলের ফালের পেছনের গর্তে ৪ সে;মি, 
(১২ ইঞ্চি গভীর করে বীজ বুনবেন। চার! 
থেকে চারার দূরত্ব যেন ৩০ সে;মি, (১২ ইঞ্চি) 
ব| ২৫ সেঃমিঃ ( ১০ ইঞ্চি ) বা ২০ সেঃমি, ( ৮ 


ইঞ্চি) হয়, লক্ষ্য রাখবেন। আর সারি থেকে সারির 
দূরত্ব হবে যথাক্রমে ৬০ সেমি, (২৪ ইঞ্চি) বা 
৭৫ সেমি, (৩* ইঞ্চি) বা ৯০ সে,মি। (৩৬ ইঞ্চি)। 
এভাবে একরে ২০ হাজার গাছ লাগানে! যায়। 
বীজ বোনার আগে একবার জমিতে সেচ দিয়ে 
নেবেন। 
গম 

মাঘে গমের চারার বয়স বড় জোর ছু মাস 
আড়াই মাস। এখন শুধু শস্ত রক্ষার কাজ। 
তানা হলে রোগে পোকায় শস্তের সর্বনাশ । 
অস্রাণে যখনই গমের বীজ বুনে থাকুন, বোনার 
১ মাস পরে আপনি নিশ্চয়ই একরে ২ কেজি 
কপার অক্সিক্লোরাইড ৩৪০ লিটার জলে গুলে 
ছিটিয়েছিলেন। তাহলে প্রথমবার ছেটাবার 
২১ দিন পরে মানে মাঁঘে আবার ওই এক মাত্রায় 
সেই ওষুধ একর পিছু ছেটাবেন। মাঘে আর 
বিশেষ কিছু করতে হবে ন। গম নিয়ে। তবে এ 
বছর খরার জন্তু মাঘের শেষের দিকে গাছে থোর 
আসার সময়, অবশ্যই কিছু সেচ দেবেন। 
বোরে। ধান 

পোঁষেইতে| সচরাচর রোয়া হয় বোরে! ধান ৷ 
সে হিসেবেও মাঘে বোরো! ধানের বয়স ১ মাস 
মাত্র। তবে এগুলো লাঠিশালের কথ| ৷ কিন্তু 
অধিক ফলনশীল ফরমোজান ধান হলে মাঘের 
রোয়| করুন এবং এক্ষেত্লর রোয়ার জন্যে দরকারী 
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৩৫ দিনের চার! বীজতলায় আগেভাগেই তৈরি 
করে রেখেছেন নিশ্চয়ই । 

চারার পাতা ৩-৫টি দেখা দিলে কয়ে ফেলুন । 
8“ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রুইবেন। আর সারি 
থেকে সারির দূরত্ব হবে ৯-১০ ইঞ্চি। চারা 
রোয়ার গভীরতা হবে ১” ইঞ্চি । ফরমোজান ধান 
তুলে প্রতি গর্তে ২-৩টি চার! রুইবেন। 

রোয়ার আগে জমি ঠিকমত তৈরি করবেন, 
বলাবাহুল্য । এ কাজটি পৌঁষেই হয়ত করে 
রেখেছেন। না হলে মাঘেই করবেন। একরে 
৫ টন আবর্জন! পচা সার (১৫ গাড়ি) জমিতে 
মিশিয়ে দিতে হয়। আর ফরমোঁজান ধানের 
বেলায় বিশেষ করে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, 
২৪ কেজি ফসফেট? ২৪ কেজি পটাশও প্রাথমিক 
সার হিসেবে দেবেন একর প্রতি ৷ 

চার! রুইবার আগে জমি ভালোভাবে কাঁদ! 
করে ২ ইঞ্চি জল ধরে রেখে চার! রুইবেন। এ 
জল বাড়িয়ে ১-২“ ইঞ্চি পর্যন্ত করে দেবেন 
চারা রোয়ার ২ দিন পর থেকে ৭ দিন পর্যস্ত। 
মাঘে সেচ কর্তব্য এটুকুই। 
আম 

বছরের পর বছর অবিশ্রাস্ত ফল দেয় আম 
গাছ। অথচ খুব একট! যত্ন কি করি আমর! ? 
আর করি ন| বলেই জীবনীশক্তি কমে যায় ক্রমে; 
ফলনও কমে যায়। 

এই মাঘেই আম গাছগুলো! মঞ্জরীতে ছেয়ে 
যাবে। আর এই মঞ্জরী বা মুকুলইতো৷ অমৃত 
মধুর আত্র ফলের উৎস। তাহলে মুকুলের 
যত্ন দরকার নিশ্চয়ই । 


শোষক পোকার আক্রমণ থেকে মুকুলকে 
বাচাতে হলে মুকুলে ওষুধ ছেটাতে হবে। যখন 
মুকুল সবে বেরুচ্ছে তখন এবং মুকুল থেকে 
ফলের গুটি ধরেছে তখন-_এই দুবার প্রতিষেধক 
ওষুধ দিয়ে মুকুলকে নিরাপদ করুন এবং আমের 
ফলন বাঁড়ান। মানে ২ কেজি ডি, ডি, টি, 
শতকর। ৫০ ভাগ ১*০ গ্যালন জলে গুলে 
(২৫ টিন) প্রতি গাছে ৩-৫ গ্যালন হিসেবে 
ছেটাবেন। 
তুলে! 

তুলে। গাছে এর মধ্যে ৩-৪ পাতা বা কোথাও 
কোথাও আরে! বেশী পাতা হয়েছে । যে সব 
চাষীভাই গাছ পাতল! করে দেননি, তাঁরা এখনই 
গাছ পাতল! করে দিন। প্রতি মাদাতে ২টি 
করে সতেজ গাছ রেখে বাকীগুলে! তুলে ফেলুন 
এবং সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে আগাছা! পরিষ্কার 
করে দিন। একট! মাদাতে ২টির বেশী গাছ 
থাকলে ফলন ভাল হবে না। স্ত্ঘমুখী ও 
বাদামে প্রতি মাদাতে ২টি করে গাছ রেখে 
বাকীগুলে৷ তুলে ফেলুন। 

তুলো চাধীভাইদের জগ্ত আরো! বল! হচ্ছে 
যে গাছে ডগ! ছিদ্রকারী পোকা আক্রমণ করলে 
আক্ৰান্ত ডগ! কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং 
প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম জলে গোল! ৫০ 
৫০ শতাংশ মেটাসিড কীটনাশক ওষুধ ভাল করে 
মিশিয়ে নিয়ে হাত ল্প্রেয়ার দিয়ে গাছে ও 
মাটিতে ভাল করে ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে 
অন্যান্য অনিষ্টকারী পোকাও দমন হবে । 





৩৬ 


A 





কৃষি পণ্ডিত 

সর্বভারতীয় শস্য উত্পাদন প্রতিযোগিতায় 
এ বছর বিভিন্ন রাজ্যের ছয়জন কৃষককে কৃষি 
পণ্ডিত উপাধি ও নগদ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত 
করা হয়। এরজন্য নয়াদিল্লীতে একটি অনু- 
ষ্ঠানের আয়োজন কর! হয় ও কেন্দ্রীয় কৃষি 
মন্ত্রী শ্রী ফাকুরুদ্দিন আলি আমেদ এই পুরস্কার 
বিতরণ করেন। 

মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার পাণ্ডরাঙ্গ 
ভাওসাহেব যাদব ১৯৭১-৭২ সালে ধান্তোৎ- 
পাদনে (খরিফ ) প্রথম পুরস্কার পেয়ে ৩০০০২ 
টাক! ও কৃষি পণ্ডিত উপাধি পেয়েছেন। 
তার হেক্টার প্রতি উৎপাদন হয়েছে ১৫,৩২৪ 
কেজি । 

দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন মহা রাষ্ট্রের রামালু 
রাখালু নেমানিয়ার ১১৯০০ টাকা ও সম্মানপত্র 
এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন অন্ধ্র প্রদেশের 


কট 






শ্রী পাতিল গবিন্দ রেডিড ৮০ ০৯ টাক! ও 
সন্মানপত্র । ধানের দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ীর 
হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছে ১৪,২৮০ কেজি ৷ 

গম উৎপাদনে গুজরাটের মিঃ ভূবাভাই 
মন্দনভাই পারমার প্রথম পুরস্কার হিসাবে 
৩০০০২ টাক! ও কৃষিপণ্ডিত খেতাব পেয়ে- 
ছেন ৷ ফলন পেয়েছেন হেক্টর প্রতি ৭১৫৯৯ 
কেজি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে 
পেয়েছেন গুজরাটের মিঃ ভি, সি; প্যাটেল; 
এবং কে, অমর সিং দিল্লীর কাছে আলি 
গ্রামের একজন কৃষক। তারাও সম্মানপত্র 
ও যথাক্রমে ১১২০*২ ও ৮০০২ টাকা পুরস্কার 
পেয়েছেন। 

ফসল ঘরে তোলার পরও সেই ফসল 
রক্ষা করার যে সব সমস্যা থাকে, সেগুলি 
সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে তিন দিনের একটি আলো- 
চনা সভ| হয়ে গেল। ডঃ কে, কৃষ্ণমূৰ্তি নামে 
একজন বিশেষজ্ঞ এই আলোচন! সভায় বলেছেন 
যে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি নব্বই লক্ষ টন 
খাদ্যশস্য অর্থাৎ বছরের মোট ফসলের প্রায় এক 
পঞ্চমাংশ নষ্ট অথবা খারাপ হয়ে যায়। 

ভারতীয় কৃষি গবেষণ। পরিষদের ডিরেক্টর 
জেনারেল ডঃ এম, এম, স্বামীনাথন জানান যে 


বসুদ্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


খান্ত ফসল তোলার পর সেই ফসলের অপচয় 
কমাবার ওপর পঞ্চম পরিকল্পনায় বিশেষ জোর 
দেওয়া! হবে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ 
শীঘ্রই একটি বিশেষ সংস্থা! গঠন করবেন। এই 
সংস্থার কাজ হবে খাগ্ধ ফসলের অপচয় রোধ 
করার সমস্তাগুলির পর্যালোচন! কর| । 
পশ্চিম বঙ্গে সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের 
কাজ সুরু হচ্ছে। 

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রী আবদুস সাত্তার সাংবা- 
দিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, যে শীঘ্রই 
সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে 
হাত দেয়! হবে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার 
একটা কর্পোরেশন গঠন করেছেন এবং এটা 
শীপ্তই কোম্পানী আইনে রেজিস্রী কর! হবে। 

প্রথমতঃ ছুটে। জেলার এক একট! অঞ্চলে 
দশ হাজার একর জমি বেছে নিয়ে রাজ্য কৃষি 
দপ্তর চাষ আবাদে নামবেন। এই কর্পোরেশ- 
নের সমস্ত শেয়ার সরকারের হাতে থাকবে। 
প্রতিটি স্বীমের জন্য খরচ হবে সাড়ে তিন কোটি 
টাকা ৷ যে অঞ্চলে এই প্রকল্প চালু কর! হবে 
মেখানকার সমস্ত জমির মালিককে কর্পোরেশনের 
আওতায় আসতে হবে। উৎপন্ন ফসল তার৷ 


অন্যত্র বিক্রি করতে পারবেন না। সমবায়ের 
মাধ্যমে করতে হবে। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন 
প্রচেষ্টা । সরকার তাই কাজে নামার আগে 
সব দিক ভাল করে ববেচন! করে দেখছেন। 
সেচের নলকুপের জন্য কৃষকদের আর খণ 
দেওয়া হবে নী 

কৃষি জমিতে সেচের নলকৃপের জন্য সরকার 
আর কৃষকদের অগ্রিম খণ দেবেন না। রাজ্য 
কৃষি দপ্তরই সরাসরি সার! রাজ্যে আগামী মার্চের 
মধ্যে তিন হাজার অগভীর নলকৃপ বসাবেন বলে 
ঠিক করেছেন ৷ এজন ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাক! 
খরচ হবে। এই নতুন ব্যবস্থায় ছোট ছোট 
কৃষকরাও উপকৃত হবেন। গমের জমি ৩০ 
হাজার একর বা রবি শস্যের জমি ১৫ হাজার 
একরে জলসেচ করা যাবে। এ বাবদে খরচের 
টাকা উপকৃত সমস্ত কৃষকদের কাছ থেকে কর 
রসিয়ে আদায় কর! হবে। | 

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ কৃষি বিভাগ ও কৃষি 
ইনজিনীয়ারিং বিভাগ মিলে প্রস্তাবিত নলকৃপ- 
গুলি বসাবেন। যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই 
এই প্রকল্প রূপায়িত হয় এজন্ত জেলায় জেলায় 
একটি করে কো-অরডিনেশন কমিটি কর! হবে। 


৩৮ 


| বহুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি : j 

__ ঈবিস্ুন্ধরা? মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা! প্রভৃতি । এছাড়| সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েত সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা! ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়৷ হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলক্ষেপ কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 

লেখ! পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটর, বসুন্ধর|, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকা তা-৪০। 


পারিশ্রমিকের হার £ ্‌ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২৬; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫ ; কবিত! ১৫২৬; কুষি-বিষয়ক নাটক ২৫২৬; সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ | 


_ বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি: 
' সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ন| ৷ 
বিজ্ঞাপনের ছার নিন্দরূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫৭২ প্রতি সংখ্যা ৷ 
_ সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা_১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অৰ্ধপৃষ্ঠ--৫০২ প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখ্যা । 

দ্ৰষ্টবা £--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার| স্বীকৃত এজেপ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 


গ্রাহকদের প্রতি: 

বসুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো! 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাদার হ।র-_প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাক৷ ৷ 


াদ। পাঠাবার ঠিকান। £ | 
কৃষি অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক।ত৷-১ | 
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ন 
| । | সম্পাদকীয় চক 7: ১-২ 
। | ৰ গম কখন কাটবেন এবং কিভাবে ঝাড়বেন ৩-৪ 
& সপ পরেশ চন্দ্র মুখাজি 
], বস্বন্ধৱ্! I বোরে। মরশুমে ধানের অধিক ফলন ৫-১১ 
! মাঘ |১৩৭৯ Mat A 
অসীম কুমার মিত্র 
সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে 
কিছু কথ। ০ **-- টুর 
স্থবোধ চন্দ্র পাল 
একটি সার উৎসব ... ৮ ১৭-২* 
জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ৰ অধিক ফলনশীল বোরে। ধান চাষে 
“কা: লেখা খোৰ ০. ১ ২১-২২ 
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SIEMENS 


গ্লোটরের হয় না ক্ষতি, নেইকো ভয় জলে যাবার, 
হাতক্ষণ বসে আছে পাহারাদার সীসেন্স স্টা্টার! 


সত্যিসত্যিই সীমেন্স স্টার্টার লাগানো! সীমেন্স স্টার্টার একজন সজাগ পাহারাদারের 
থাকলে আপনার মোটরের কোন রকমের মত মোটরের স.রক্ষা করে। 
ক্ষতি ১৮ yl sg । কারণ সীমেন্স ba স্টার্টার ছাড়াও মেন স্‌ 

সঙ্গল ₹ ওভারলোড আররে ইউনিটও করে সীমেন্স। 
জাম প্রভৃতি সাধারণ পরিস্থিতে যে-কোন তৈরী এ 
মোটরকে জ্বলে যাওয়ার হাত থেকে বীচায়। ত ৰ 
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কয়েক বছর আগের গ্রাম বাংলার এই 
সময়ের ক্ষেত খামারের অবস্থার সঙ্গে আজকের 
অবস্থার তুলনা করলে মন বিস্ময়ে ও আশায় ভরে 
ওঠে । আমন ধান কেটে ঘরে তোলার পর, 
সেই জমি বেশীরভাগ জায়গাতেই অনাবাদী পড়ে 
থাকতে! ৷ শীতের শুরু রুক্ষত৷ ছড়িয়ে থাকতে। 
গ্রাম বাংলার মাঠে খামারে । কৃষকের মনেও 
বুঝিব|। কৃষককে বসে থাকতে হয়েছে কাজের 
আশায়। এ সবেরই কারণ ছিল জলের অভাব। 

জল এই সময় জমিতে পাওয়ার কোন পথ 
ছিলন। বলেই--এই অবস্থ|।। এখন সেচের 
সুবিধা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। 
জলের অভাব অনেক কৃষকই এখন মেটাতে 
পেরেছেন আর তারই ফলে এখন আজ আর 
তার! ঘরে বসে থাকতে পারেন ন|। খরিফের 
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মত রবি মরস্থমেও আরেকট। ফসল তোলার জন্যা 
তাদের থাকতে হয় সদাব্যস্ত। 

গম ও বোরে! ধানের চাষই এই সময়ের প্রধান 
চাষ। এই সময় সহরের বাইরে কিছু দূরে গেলেই 
দেখা যাবে, মাঠের পর মাঠ সবুজে ভরে আছে। 
কোথাও গমের ও ধানের চার! মাথা উচু করে 
দাড়িয়ে কোথাওবা এখনও বোরোর কাজ 
চলছে । বোরো ধান রোয়ার কাজ ধারা শেষ 
করেছেন তাদের চাপান সার দিতে হবে শীঘ্রই । 
ধার৷ মাটি পরীক্ষা করিয়ে তার ফলাফলের 
ভিত্তিতে সার ব্যবহার করছেন তারা শুধু হিসাব 
করে কোন সার কতট। লাগবে তা ভালভাবে 
বুঝে নিয়ে সারের পরিমাণ যেন ঠিক করেন। 
সারের পরিমাণ ঠিকমত দেয়ার ওপর ফলনের 
কম বেশী খুব বেশী নির্ভর করবে। 

বোরে! চাষের জন্য সার বিভিন্ন জেলায় 
পাঠানে৷ হয়েছে। বোরো! চাষীভাইদের জানানে। 
যাচ্ছে যে তারা যেন বোরে। চাষের জন্য এই 
সারের স্থযোগ নেন। 

অনেক জায়গায় অধিক ফলনের ধান চারায় 
এরই মধ্যে প্রজাপতি ঘোরাঘুরি করছে। রোগ 
পোকা থেকে সাবধান হওয়ার জন্য চাষীভাইদের 
অনুরোধ কর] হচ্ছে তারা যেন কীটনাশক ওষুধ 
এবং স্প্রেয়ার যন্থের জন্য কাছাকাছি রক অফিসের 
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সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 

গম ও ধান ছাড়। এই সময়ে আর একটি 
প্রয়োজনীয় অর্থকরী ফসলের চাষ চাষীভাইর! 
করছেন_ তুলে চাষের কথ! বলছিলাম । 

তুলে গাছে এর মধ্যে ৩-৪ বা কোথাও 
কোথাও আরে। বেশী পাত। হয়েছে। ধারা এখনও 
গাছ পাতল! করেননি তার! এখনই প্রতি মাদাতে 
২টি করে সতেজ গাছ রেখে বাকীগুলে! তুলে 
ফেলুন এবং নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে 
দিন। স্ূর্ধমুখী ও বাদামের চাষ যার! করছেন 
তারও মাদাতে ১টি করে গাছ রেখে বাকীগুলে। 
তুলে ফেলুন। 

এই সময় তুলোগাছে ডগাছিদ্রকারী পোকার 
আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবন। থাকে । এ সম্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ! সময়মত নিতে হবে। তুলে| 
গাছের বড় শক্রই হলে! রোগ পোক!। 


পশ্চিমবঙ্গে তেলের ঘাটতি মেটাবার জন্য 
যাঁর যতটুকু কর! সম্ভব ত| করতে আশাকরি 
ভুলবেন না। আমন ধান বা আলু তুলে সেই 
জমিতে তিলের চাষ করা যায়। আলুর জমিতে 
তিল চাষ করলে সার ব্যবহার করার দরকার 
নেই । তবে আমন ধানের জমিতে যদি কেউ 
তিল চাষ করতে চান, তাহলে আগে যেন কিছু 
সার দিয়ে নেন_-তাহলে ফলন ভাল পাবেন। 

প্রথমেই যে কথ দিয়ে শুরু করেছিলাম__ 
শেষে আবার সেই কথাই বলি যে, ধাদের জমিতে 
জলের ব্যবস্থ! রয়েছে--ঙাদের এখন অনেক 
কাজ। ক্ষেতের বিভিন্ন ফসলের পরিচর্যা ও 
তদারকি কর1। রোগ পোক। দমন ব| প্রতিকারের 
ব্যবস্থা কর| ৷ ভাল ফলনের জন্য চাষীভাইদের 
এ কাজগুলি ভাল করে কর] কিন্তু একান্ত 
দরকার। 


গম কখন কা্টবেন 


ঞীাস্ৰ< 


কি ভাবে ঝাড়বেন 


পরেশ চন্দ্র মুখাজাঁ 


আজকাল আমাদের চাষী ভাইর! জমি জম| 
জলকে হাতের নাগালের মধ্যে রেখে অধিক 
ফলনশীল গম, যেমন কল্যাণ সোনা, সোনালিকা, 
সরবতী সোনার! ইত্যাদির চাষ করছেন। বলা- 
বাহুল্য আশাতিরিক্ত ফলন দেখে গোঁড়া চাষীরাও 
আজ নতুন করে এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। 

তবে এঁ প্রগতিশীল চাষী ভাইদের কাছে 
একটি সমস্ত!, কিভাবে অল্প খরচে এই স্থপ্রচুর গম 
গাছ থেকে গোলায় ভর! যায়, যাকে সোজা! কথায় 
ঝাঁড়াই ব| মাড়াই বলে। এই সম্বন্ধে দু-চার 
কথা এই প্রবন্ধে আলে৷চন৷ কর! হলে৷ ৷ 

গম কাটার উপযুক্ত সময় £-- গমের শিষে 
যখন সোনালী রঙ লাগল, তখন বুঝবেন গম 
কাটার সময় আসন্ন । এব্যাপারে নিশ্চিত হবার 
জন্য ২-৩টি শিষকে হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে নিন, 
একটু ঘষাতেই দানাগুলো৷ খোসা থেকে বেরিয়ে 
আসবে। এ প্রসঙ্গে আর একট! কথা মনে 


সহকারী কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, সোনারপুর বলক। 


রাখ! দরকার যে, গম গাছের ডাটা যাকে 
আমর] কাণ্ড বলে থাকি? ত৷ ন শুকানো পর্যন্ত 
গম কাটা উচিত নয়। কারণ এতে গমের দান! 
শুকানোর পরে কুঁচকে যেতে পারে। 

তাই ছ হাতের মাঝখানে রেখে শিষকে ঘষা 
দিলে দান! বেরিয়ে আসছে কিন। এবং কাণ্ড 
শুকিয়েছে কিনা, ছুই খুব ভাল করে দেখে গম 
কাট! উচিৎ । গম কাটার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হলে ত| পরের দিনের জন্যে ফেলে রাখ! উচিৎ 
নয়। কারণ গমের শিষ এলেই ই'ছুরের উৎপাত 
আরম্ত হয়। তবে রীতিমতভাবে প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ ইদুর মারা বিষ (জিঙ্ক ফসফাইড ব| 
এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ) যথাসময়ে ব্যবহার 
করলে আক্রমণের প্রকোপ খুব একটা বাড়তে 
পারেনা । 

গম কেটে ত! সঙ্গে সঙ্গে আটি বাধতে হবে ৷ 
কারণ ধানের মত জমিতে শুইয়ে রাখলে তখনও 
ইছুরের আক্রমণ হয়। কলার ফাতন| দিয়ে 
সাধারণতঃ আটি বাঁধ! হয়, তবে পাট বা নারি- 
কেলের দড়ি দিয়েও বাধা চলতে পারে। 

গোবর নিকানে। খামারে এনে গমের আ'টি- 
গুলে। এমনভাবে রাখতে হবে? যাতে শিষগুলে। 
উপরের দিকে থাকে । এইভাবে রেখে আ'টি- 
গুলোকে ৪-৬ দিন রোদ খাওয়াতে হবে। রাতের 
শিশিরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আটিগুলোকে 
ত্রিপল বা অন্য কিছু দিয়ে দিনের শেষে ঢেকে 
দেবেন ৷ এতে গমগুলে! তাড়াতাড়ি মাড়াই করার 
উপযোগী হয়। 

রোদ লাগানোর ৫-৬ দিনে গমের আটিগুলে। 
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বেলা ২-২২ট| পর্যন্ত রোদে থাকার পর ধানের 
মত আছড়াতে হবে। এতে প্রায় ৬০-৭০ ভাগ 
দানা শিষ থেকে বেরিয়ে আসবে এবং বাকী 
গমের শিষগুলে! মাটিতে পড়বে । এবারে আস্ত 
ও ভাঙ। শিষগুলে। দান! থেকে আলাদ। করে নিতে 
হবে। 

যে দানাগুলে! শিষ থেকে আলাদ! কর! হোল 
সেগুলে। হাওয়ায় ধরে ঝেড়ে নিয়ে আবার একবার 
কুলোয় ঝাড়লে বাছাই কর! গম পাওয়া যাবে। 
বাকী শিষগুলে! আবার পরদিন সকালে রোদে 
দিয়ে বেলা ২-২ইটার মধ্যে গরু দিয়ে যেমন 
পল মারে, তেমনিভাবে পল মারতে হবে। 
যদি এতেও সব শিষ থেকে গমের দান| বেড়িয়ে 


ন| যায় তবে একই পদ্ধতিতে আবার ঝাড়াই 
করতে হবে। 

যদি বীজের জন্য ব্যবহার ন| করে গম খাবার 
জন্য রাখ! হয় তবে পাটায় ঝেড়ে নেবার পর যে 
সব শিষে গম থাকবে, সেগুলে। ভাল করে রোদে 
শুকিয়ে টে কিতে ধান থেকে যেমন চাল কর! হয় 
তেমনি করে গমের শিষ থেকে গমকে আলাদ। 
করে নিয়ে--পরে কুলায় ঝেড়ে নিলেই চলবে। 
যাদের ট্রাক্টর আছে তারা পাওয়ার থেসারে 
( যন্ত্রচালিত ঝাড়াই কল ) সহজেই ঝাড়াই করতে 
পারেন। ঝাড়াই হয়ে যাওয়ার পর গমের দানা- 
গুলি ভালভাবে ৪-৫ দিন রোদে শুকিয়ে গোলা- 
জাত কর! উচিত। 


৮৯ 


বে৷রৱে৷ মর্মে ধনের অধিক ফলন 


বাদল কুমার মণ্ডল 
অসীম কুমার মিত্র 


আজকাল অনেকের মুখেই এক বছরে দুব|গ 
নবান্নের কথ! শুনতে পাওয়। যায়। কিন্তু ৩-৪ 
বছর আগেও নবান্ন বছরে একবার অর্থাৎ অগ্র- 
হায়ণ মাসেই হোত। এর কারণ কি? 


কারণ সবাই জানেন; বোরে! ধান চাষের 
ব্যাপক প্রসার। এখন মাঘ-ফান্তনে সেচের 
সুবিধ| প্রাপ্ত যে কোন অঞ্চলে সবুজের সমারোহ 
সবারই ভাল লাগবে । প্রকৃতি দেবী যেন তার 
আচল বিছিয়ে দিয়েছেন উজার করে মাঠের পর 
মাঠে। বর্ষণক্ান্ত শ্রাবণের শেষে যেট। আগে 
একবারই দেখা যেতে৷ ৷ 


মোটামুটি হিসাব নিলে দেখ! যায় যে, 
যেখানে ১৯৬৬-৬৭ সালে বোরো চাষ হয়েছিল 
মাত্র ২০০০০ একরে, ১৯৭০-৭১ গালে তা 
দাড়ায় ৪১৮,০০০ একরে, ১৯৭১-৭২ সালে 
বোরে। ধান হয়েছে ৮ লক্ষ একরের কাছাকাছি 
এবং এই বছরে লক্ষ্য মাত্ৰ৷ ধার্য হয়েছে ১২ লক্ষ 
একরে। প্রতি বছরেই নির্দিষ্ট ধার্ষমাত্র! ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে এবং বোরো! চাষে প্রতি বছরই নতুন 
রেকর্ড তেরী হচ্ছে। 


ধান্য গবেষণা কেন্দ্র? চু চু ড়। 


যাদের সেচের স্মুবিধ৷ আছে সেই রকম কোনো! 
চাধীভাইই একটুখানি জমিও ফেলে রাখতে 
রাজী নন, এই মরশুমে। কারণ তার! ভাল- 
ভাবেই জানেন যে এই মরশুমে ধানের ফলন 
খরিফ খন্দের তুলনায় অনেক বেশী হয়। 


চাষী ভাইদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে 
সফলতর করার জন্য বোরে। ধানের অধিক 
ফলনের কারণ সমূহ এবং কয়েকটি প্রধান 
সমস্যা সম্বন্ধে আলোচন! কর৷ প্রয়োজন । 


অধিক ফলনের কারণ সমূহ 


ক। (১) অধিক স্্ধালোক (Higher solar 
radiation) 

গাছের জীবনে, সূর্যালোক অপরিহার্য। কারণ 
গছ মাটি থেকে রস নেয় এবং স্ূর্ধালোকের 
উপস্থিতিতে গাছের সবুজ অংশের (Chloro- 
01711) সঙ্গে বিক্ৰিয়| ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য 
তৈরী করে। 


পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের প্রধান সময় খরিফ 
(জুন থেকে অক্টোবর) এবং বোরে! খন্দের 
(নভেম্বর থেকে মে) তুলনামূলক ভাবে 


বসুদ্ধর| : চতুধিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


প্রতি মাসের গড় প্রখর সূর্ধালোকের স্থায়ীত্ব ১নং সরণীতে দেয়| হল: 

















খরিফ খন্দ বোরো খন্দ 
মাস প্রখর স্ূর্যালোকের মাস প্রখর নূর্যালোকের 
স্থায়িত্ব (ঘণ্টা) স্থায়িত্ব (ঘণ্ট।) 

জুন ৫.৩ নভেম্বর ৮.৯ 
জুলাই ৪.৮ ডিসেম্বর ৮.৬ 
আগষ্ট ৪.৯ জানুয়ারী ৮.৬ 
সেপ্টেম্বর ৫.৮ ফেব্রুয়ারী ৯.০ 
অকৃটোবর ৭.৫ মার্চ ৯.০ 
এপ্ৰিল ৯.৩ 
মে ৯.৩ 

পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ধানের চূড়ান্ত কের অবদান অনেকখানি। পরীক্ষায় এট! 


ফলন নির্ভর করে প্রধানতঃ চারটি বিষয়ের 
ওপর, যেমন ঃ-- 
(১) গাছ পিছু শীষের সংখ্যা (Number of 
earbearing Tillers) | 
(২) ধানের ওজন (Test Weight) 
(৩) প্রতি শীষে পুষ্ট ধানের সংখ্যা (Number 
of grains per panicle) 
(৪) প্রতি শীষে চিটে ধানের সংখ্যা (50211- 
lity %০)। 

বোরে। এবং খরিফ মরশুমে এই উৎপাদক- 
গুলির তুলনামূলক বিচার করে দেখা গেছে 
যে বোরে! মরশুমে গোছাপিছু শীষের সংখ্য, 
ধানের ওজন, পুষ্ট ধানের শতকরা সংখ্য। ইত্যাদি 
খরিফ খন্দের তুলনায় অনেক বেশী । অন্যদিকে 
প্রতি শীষে চিটের সংখ্যা অনেক কম। 

এই সমস্ত কারণগুলির জন্য অধিক সর্ধালো- 


প্রমাণিত হয়েছে যে, ধান গাছের থোড় আসার 
১০-১৫ দিন (Botting stage) এবং শীষ বের 
হবার পর ২০ দিন অর্থাৎ ৩০-৩৫ দিন, যদি 
প্রচুর সূর্ধের আলে! ন! পায় তবে উচ্চফলন সম্ভব 
নয়। আর এই অবস্থ! পাওয়! যায় বোরে। 
মরশুমেই। 
(২) সুবিধাজনক তাপমাত্রা (Favourable 
(61067191016) 

গাছ ন্রযালোকের উপস্থিতিতে নিজের 
দেহের সবুজ অংশের (০1010101011) সাহায্যে 
খান্ত প্রস্তুত করে, সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় 
(Photosynthesis)। নানাবিধ শরীর বুত্তিয় 
কাজের জন্য (Physiological process) 
গাছ প্রয়োজনীয় শক্তি পায় এসব প্রস্তুত খাদ্য 
থেকে শ্বাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং সালোক 
সংশ্লেষে যে খাদ্য জমা হয় ত৷ ক্ষয় হয় শ্বাস- 


প্রক্রিয়ার কাজে । খাদ্য মজুত এবং নিদিষ্ট 
পরিমাণে ক্ষয়ের একটি বিশেষ অনুপাত (Ratio) 
থাক! একান্ত প্রয়োজন। 

তাপমাত্রার ওপর শ্বাস প্রক্রিয়া বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল। বেশী তাপমাত্রায় শ্বাসকাজ বাড়ে 
কিন্তু সালোক সংশ্লেষ নাও বাড়তে পারে। 
স্থতরাং বেশী তাপমাত্রায় সালোক সংশ্লেষ এবং 
শ্বাসক।জের বিশেষ অনুপাতের (7২110) তার- 
তম্য ঘটতে পারে। 

এই অবস্থ। আমরা পাই খরিফ খন্দে। 
বিশেষ করে জুন থেকে আগষ্ট মাসে । তখন 
সৃর্যালোকের স্বল্পতার জন্য সালোক সংশ্লেষ কম 
হণ, কিন্তু ত|পমাত্ৰ৷ বেশী থাকার জন্য শ্বাসকাজ 
বেশী হয়। যারফলে খাদ্য যোগান ও মজুতের 
তুলনায় ক্ষয় হয় বেশী ফলন হয় কম| 

বোরে! খন্দে কিন্তু এই অবস্থার উপ্টে৷ হয়। 
ডিসেম্বর থেকে মার্চের গোড়। পর্যন্ত তাপমাত্র। 
কম থাকে। মার্চের পর তাপমাত্র। বাড়লেও 
সূর্যের আলে৷ থাকে প্রচুর, ফলে সালোক 
সংশ্লেষ এবং শ্বাসকাজের বিশেষ অনুপাত নির্দিষ্ট 
মানের (01011100117 level) কম হয় ন|। 
এটাই বোরে। মরশুমে অধিক ফলনের কারণ- 
গুলির মধ্যে অন্যতম | 
(৩) সারের কম অপচয় (Less fertiliser 
loss) | 

খরিফ খন্দে স্বল্প সুর্ধালোক, প্রচুর বৃষ্টি এবং 
অধিক তাপমাত্রা থাকায় গাছ অজৈব সারের 
ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না। অজৈব সার 


বিশেষতঃ নাইট্রোজেন ঘটিত সারের অপচয় হয়: 


চির । 
অন্যদিকে বোরো! মরশুমে প্রচুর সূর্ব।লোক, 


বন্ুন্ধর! £ মাঘ ; ১৩৭৯ 
শুফ আবহাওয়া ইত্যাদি অজৈব সার বিশেষতঃ 
নাইট্রোজেনের ব্যবহারের পক্ষে অনুকুল। এই 
কারণেই বোরো মরশুমে সারের ব্যবহারের 
যৌক্তিকতা বোবা যায়। এছাড়া বোরে। 
মরশুমে সহজেই জল নিয়ন্ত্রণ কর! যায়। ফলে 
জলের সংগে সার ধুয়ে বের হয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবন! প্রায় নেই। 

(৪) জল সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা (245) 
irrigation and water control) 

ঠিকমত জল নিয়ন্ত্রণ উচ্চ ফলনশীল ধানের 
পক্ষে অপরিহার্য। বেশী জল ধানগাছের 
প্রয়োজন নেই। সুপরিকল্পিত ও সঠিক সময়ে 
নিয়ন্ত্রিত জলসেচই ফলন বাড়ানোর পক্ষে 
অনুকুল ৷ গাছের গোড়ায় সবসময় ৩-৫ সেঃমিঃ 
জল রাখার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে 
বিয়ান ছাড়াও থোড় আসার সময় সেচের নিয়ন্ত্রণ 
করা দরকার। তবে কোন সময়েই জমিকে 
ফাটতে দেওয়। উচিত নয়। খরিফ মরশুমে জল 
নিয়ন্ত্রণ কর! যেরকম কষ্টসাধা, বোরে! মরশুমে 
ত! নয়। বোরো মরশুমে মার্চএপ্রিল মাসে 
জলের অপ্রতুলতাই সমস্যা ৷ 
(৫) রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ 
অনেক কম (955 diseases & Pests 
incidence) 

সাধারণভাবে উচ্চফলনশীল জাতগুলি ব্যাক্‌- 
টিরিয় ছত্রাক এবং ‘ভাইরাস’ ঘটিত রোগ দ্বার! 
আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু এসব মারাত্মক 
রোগের প্রান্র্ভাব এখনে। পৰ্যন্ত খরিফ খন্দেই 
সীমাবদ্ধ ৷ উচ্চ তাপমাত্রা, প্রচুর আর্দ্রতা, 
কম সুধালোক এবং শ্যামাপে।ক। (Nepottetix 
impicticeps) দ্বার! ব্যাকৃটিরিয়| ভাইরাস এবং 


বনন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


ছত্রাক জাতীয় রোগগুলি খুব তাড়াতাড়ি 
ছড়িয়ে পড়ে। 

কিন্তু বোরে। খন্দে এ সমস্ত অনুকুল অবস্থ। 
না৷ থাকার জন্য রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটতে 
পারে না। 
(৬) প্রারুতিক দুবিপাক অনেক কম (Less 
natural hazards) 

খরিফ খন্দে অতিবৃষ্টি জনিত বন্যার ফলে বহু 
ধানের জমি জলে ডুবে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই 
ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। আবার ধানে ফুল 
আসার ঠিক আগে বা ছুধ হওয়ার (Milk 
9188) ঠিক পরে ঝড়বৃষ্টির ফলে গাছ যদি শুয়ে 
পড়ে তবে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। 

কিন্ত, বোরে। খন্দে বন্যা বা ঝড়বুষ্টির 
সম্ভাবন। না থাকায় প্রাকৃতিক ছুর্যোগজনিত 
ফসলের ক্ষতি হয় ন| ৷ বন্যা! পীড়িত অঞ্চলে 
বোরো চাষ আজ এক নতুন যুগের স্চন। 
করেছে । এ বছরেই খর! ও কোন কোন রাজো 
বন্যার ফলে খরিফ শস্তে ঘাটতি পড়ায় ভারত 
সরকার রবি মরশুমের চাষ দিয়ে ঘাটতি মেটাবার 
কৰ্যস্ূচীর ওপর জোর দিয়েছেন ৷ 

সাধারণতঃ উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজে কোন 
শুপ্তত। (Dormancy) নেই | খরিফ, বিশেষ 
করে আউস মরশুমে উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি 
সাধারণতঃ যখন পাকে তখন প্রায়ই বৃষ্টি হয়। 
এর ফলে গাছে থাক। অবস্থাতেই ধানের অঙ্কু- 
রোদগম (৬1৮10810015 germination) হয়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এ ধান ভবিষ্যতে 
বীজ হিসাবে ব্যবহার কর! যায় না, এবং চালের 
উৎকর্ষত1ও কমে যাঁয়। বোবে। খন্দে ধান পাকে 
এপ্রিল বামে মাসে। তখন আবহাওয়। থাকে 


শুফ্ক। ফলে বীজ পুষ্ট ও নীরোগ অবস্থায় 
পাঁওয়। যায়। বোরো! মরশুমে বীজের মান 
স্বভাবতই ভালে! থাকায় তার চাহিদাও বেশী ৷ 
(৭) ভিজে বীজতলায় আগাছা কম হয় (Wet 
seedbed insists less weed growth) 

বোরে! মরশুমে ভিজে বীজতলায় বীজ বোন৷ 
হয়। এতে আগাছার জন্ম এবং বৃদ্ধি খরিফ 
মরশুমের তুলনায় কম। ফলে এই মরশুমে 
সুস্থ সবল এবং নীরোগ চারা করতে অস্ুবিধা 
হয় না। 
খ। বোরো মরশুমে উচ্চ ফলনের জন্য 
কয়েকটি সুপারিশ (Recommendation) 
(১) সঠিক প্রজাতি নির্বাচন (Choice of 
suitable variety) | 

জলসেচের সুবিধ! রাসায়নিক সারের ক্রয় 
ক্ষমত|, পোকা এবং রোগ দমনের জগ্য ব্যবহৃত 
ওষুধের ক্রয়ক্ষমত। হত্যাদির ওপর চিন্ত। করে 
ধানের প্রজাতি নিবাচন কর! দরকার । যেখানে 
মার্চের পর সেচের জল পাওয়। ছুফষর সেখানে 
বোরো খন্দে জলদি জাতের ধান নিবচন কর! 
দরকার । এখানে একট! কথা! বল! দরকার যে 
খরিফ মরশুমে যে ধান ১২৫-১৩০ দিনে পাকে, 
বোরে! মরশুমে সেই ধানেরই প্রায় ১৭০-১৮০ 
দিন লেগে যায়। কারণ উচ্চফলনশীল ধানের 
কোনটির মধ্যেই শৈত্যসহনশীলত! নেই । তবে 
রত্বা জাতের ধান জয়া, আই-আর-৮+ পংকজ 
ইত্যাদি জাতের থেকে বোরো মরশুমেও আগে 
পাকে। 

দেশী জাতের ধানের মধ্যে বাদকলমকাঠি-৬৫, 
কে-আই-৩৬ ইত্যাদি লাঠিশাল, ন।গর1-৪১।১৪, 
কলম! ২২২ ইত্যাদির চেয়ে আগে পাকে । 


" (২) বীজজতলায় বেশী মাত্রায় ফসফরাস 
প্রয়োগ (Application of high phos- 
phate in seed bed) 

নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা! 
থাকায় ৪০ দিনের আগে কোন উচ্চফলনশীল 
জাতের চার! রোয়া সম্ভব হয়ে ওঠেন|। 
পরীক্ষায় দেখ! গেছে, যদি বীজতলায় বেশী 
মাত্রায় ফসফরাস ঘটিত সার দেওয়া যায়, 
তাহলে চারাও তাড়াতাড়ি বাড়ে। 

সাধারণভাবে প্রতি ১০০ বর্গ মিটার 
বীজতলার জন্য ১ কেজি নাইট্রোজেন ( পাচ 
কেজি এামোনিয়াম সালফেট ) ই কেজি ফস্‌- 
ফরিক এাসিড (তিন কেজি সুপার ফস্ফেট ) 
এবং ২ কেজি পটাস (এক কেজি নিউরিয়েট 
অব পটাস ) এর কথা বলা হয়ে থাকে! কিন্তু 
বোরে। খন্দে বীজতলার জন্য প্রতি ১০০ বর্গ 
মিটারে ২ কেজি ফস্ফরিক আ।সিড-এর জায়গায় 
১ কেজি ফস্ফরিক আসিড দিলে (৬ কেজি 
সুপার ফস্ফেট) ভাল ফল পাওয়। যাঁবে। 
(৩) বীজতলায় জল নিয়ন্ত্রণ ( Water 
management in seed bed ) 

পুষ্ট নীরোগ বীজধান নুনজলে ছেঁকে নিয়ে 
একটি ভিজে চটের থলেয় ভরে গরম জায়গায় 
দুদিন রেখে দিলে ধানের কল বার হবে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে বীজ শুকিয়ে ন| 
যায়। তাই মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিতে 
হবে। বীজতলায় আগ৷ছ| যাতে ন| জন্মায় 
সেদিকেও লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। 

ধানের কল বার করে ভিজে নরম সমতল 
বীজতলায় বীজ ছড়িয়ে দিয়ে প্রথম কয়েক 
দিন বীজতলা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কল 


বন্ুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭৯ 


একটু বড় হলেই ( ই সেঃমিঃ) বীজতলায় জল 
ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেচের সুবন্দোবস্ত থাকলে 
দিনের “বেলায় দিলে ভাল হয়। এতে চার! 
তাড়াতাড়ি বাড়বে। 
(৪) চাপান সারের প্রয়োগ (Topdressing 
of fertiliser) 

রোয়ার জমিতে প্রাথমিক সার (Basa! 
fertiliser) প্রয়োগ করা উচিত শেষ চাষ 
দেওয়ার আগেই । যার ফলে শেষ চাষ দেয়ার 
সময় এ সার মাটির প্রায় ৪-৬ ইঞ্চি নিচে 
চলে যায়। এর ফলে নাইট্রোজেন সারের অপচয় 
কম হয়। 

সাধারণভাবে মোট নাইট্রোজেন ঘটিত 
সারের অর্ধেক পরিমাণ এবং পুরে| সুপার 
ফস্ফেট ও পটাস প্রাথমিক সার হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয়। কিন্তু বোরো! খন্দে চারা 
রোয়। হয় ডিসেম্বর-জান্ুয়ারী মাসে । এই 
সময়ে তাপমাত্রা কম থাকার জন্য চারা খুব 
বেশী বাড়তে পারে না। চার! বাড়তে শুরু 
করে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে । সুতরাং 
মোট নাইট্রোজেন সারের উ ভাগ প্রাথমিক 
সার হিসাবে দিয়ে বাকি ঠ ভাগ ২ বা ৩ 
বারে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু 
করে ১৫-২০ দিন অন্তর চাপান সার হিসাবে 
প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়৷ যায়। অবশ্য 
পাশকাঠি (Tiller) বার হওয়ার ও থোড় 
আসার সময়ে চাপান সার দিতেই হবে। 
(৫) রোয়ার জন্য চারা তোলা (Uproot- 
ing of seedlings) 

রোয়ার জন্য চারা তোলার সময় চারাগুলি 
যতদূর সম্ভব কম ক্ষতি করে (যেমন শিকড় 
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ছিড়ে যাওয়া, 0 ভেঙ্গে যাওয়। ); এবং নীরোগ 
সুস্থ সবল চারাগুলি বেছে তোল! উচিত । 
চারার ১ থেকে ৫ পাত হলেই ঝোয় কর! 
যাবে। চি নর 

_ চার! কখনই শুকিয়ে যেতে দেওয়া উচিত 
নয় | রোয়ার সময় চারা আলগা করে 
মাটিতে লাগানো ( Shallow planting ) 








দ অর্থাৎ সুস্থ সবল চারা 
না করতে পারলে ফলন আশানুরূপ হবে না। 
৩. শস্ত * পরিচর্যা (Care of growth) 

বোরো খন্দে আমন জাতীয় ধান, যেমন__ 
লাঠিশাল, কলম1-২২২, নাগর1-9১।১৪, পাট- 
নাই-২৩ ইত্যাদি চাষের জন্য বীজ অবশ্যই 
বোর! খন্দের ধান থেকে করতে হবে। এই 
সব ধানের বেলা বোরো খন্দের বীজ খরিফ- 
খন্দের জন্য লাগানে। যায়, কিন্তু খরিফখন্দের 
বীজ কখনোই বোরো হিসাবে লাগানো 
চলবে না। রর 
র এই সমস্ত আমন জাতীয় ধান বোরে৷ 
মরশুমে করতে হোলে, ডিসেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যেই বীজ বুনে দিতে হবে। চার! 
জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে কখনোই 
রোয়। চলবে না। উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধানগুলির মধ্যে জগন্নাথ বোৱে| মরশুমে চাষ 
ক্র! যাবে না। অগ্য উচ্চ ফলনশীল ধান যে 
> সময় চাষ কর! চলে। 
গ। বোরো খন্দের অসুবিধা 

(১) বোরো মরশুমে তাপমাত্রা কম থাকার 
ফলে সাধারণতঃ ধান পাকতে খরিফ মরশুমের 


রদ বেশী নিচে গেলে (Deep ৰ 
"সূত হবে ৷ চারার যত 


তুলনায়, ৩০-৪৫ দিন ‘বেশী,লাগে। এৰ এর ফলে 


জলসেচের প্রয়োজন হয় অনেক বেশী। 
ক্যানালসেচতুক্ত এলাকায় মার্চ মাসের পর 
জল পাওয়া যায় না। অথচ তখনই বোরে৷ 
ধানের পক্ষে জলের একান্ত দরকার । কারণ 
এপ্রিল মাসে অধিকাংশ বোরো ধানে ফুল আসে 
এবং দান| হতে আরম্ভ করে। 
বোরো! ধান চাষে মোটামুটি ৭৫ একর ইঞ্চি 
সেচের প্রয়োজন । এর মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ 
ইঞ্চি দরকার হয় এপ্রিল মে মাসে। কাজেই 
যেখানে এপ্রিল ও মে মাসের মাঝামাঝি পর্যস্ত 
সেচ দেবার বন্দোবস্ত নেই, সেই সব এলাকায় 
বোরে চাষ করা বিপজ্জনক । সেই সব এলাকায় 
গম চাষ করা ফলগ্রন্থু। 

আবার, যে সব এলাকায় »পধায়ক্রমে চাষ 
করা হয় সেখানে বোরে। চাষের অস্তুবিধা 
আছে। কিন্তু উপরোক্ত অনুবিধ| থাকা সত্বেও 
বোরে। ধানের আশাতিরিক্ত ফলন সেচের 
বিধাপ্রাপ্ এলাকায় চাঁধীভাইদের বোরো ধান 
চাষে সহ যোগাচ্ছে । 
(২) ম্‌ বা র আক্ৰমণ 

ম'জর|। পে।কাই (Stem Borer) বোরো 
খন্দে 1 একমাত্র ধান গাছের প্রধান শত্ৰু। কারণ 
এই খন্দে তিনবার প্রজাপতির আক্রমণ ঘটে । 
প্রজাপতি আবার ডিম পাড়ে এরং ডিম ফুটে 
কিড়ার (Larva) সৃষ্টি হয়। ক্রীড়ার আক্রমণে 
শীষ চিট হ হয়ে যায়। 

মথ বেরোবার সময়েই বর্তমানে প্রচলিত 
দানা জাতীয় ওষুধ (Granular systemic 
insecticide) ব্যবহার করে মাজর। পোক। 
সহজেই দমন কর! যায়। যেমন থাইমেট ১০ কেজি 
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প্রতি একবে (রোম করার ১৫-২০ দিন পরে. 


এবং তারপর দু থেকে তিন সপ্তাহ ;প্র-পর: আশার) 'কথ। খুব শীঘ্রই 


দুইবার বা. ডিন), এ ছাড়া এনড্রিন ২০ ই-সিঃ 
:০০২০%- বা,০২৫% বি-এইচ-সি ইত্যাদি স্প্রে 
করে ব| ছড়িয়ে মাজর! পোক! সহজেই দমন করা, 
সম্ভব হয়। তবে- দান! জাতীয় ওষুধ ছড়াবাক্ 
আগে মাঠে জ্বল, দাড় করিয়ে নিতেহবে: 
বোরো/মরসুমে,ব্তমানে ধান: চাষের প্ৰধান 
সমস্যার সমাধান নির্ভর করছেঞ্ছটি কারণের; 
ওপর । 
(১) একটি জলদি জাতের ধান 
' য। মার্চ মাসের মধ্যেই কেটে ফেলার উপযুক্ত 


হবে। শৈত্য সহনশীল (০01 19167810)ধানের গণ্য করবে! ৷ । এ 
ৰ ৰু তৱ _ ৬ 
রিনি ০১৯৯ গত ৰ 
ৰ ডান্স 
ww , & হি নি | বেজ & 
চি বা, চাচ = ত জন "পশি লাক + উর এ পা 
ক্ষ উদিত ভক +: bi “2 Dr ৰ 
উদার জা ভক ৬. ক লা লা  - নি < 
* GB. একর < পপ হে 
চি ক. 7, 
সু ৰ 
শা. ক. a 
& এ > bss ক্ষার 
৷ % ০০৫ হ্‌ ৮1৮ 
o> Er টি নন 
8.4 য় ৮ DEG 
৬ বক্‌ ) 
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| মেতিভল.১০-১২- জাত, উদ্ভাবনই এই সমস্তার: সম্‌ 
রস সমতার সমাধানের জন্য চাটি 


বসুদ্ধর| £ মাঘ ; ১৩৭৯ 
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কেন্দ্ৰে ্গুরষণা! খুব দ্রুত গতিতে চলেছে! 
ই জড় 
শৈত্য-সহনশীল যুক্ত উচ্চ কলনশীয় জাতের 
নির্বাচন সম্ভব হবে। | 
(২) দ্বিতীয়টি হোল জলসেচের সুবন্দোবস্ত 
»..এইউসম্হ্যাটির সমাধানের জন্য, পশ্চিমবঙ্গ 





যথেষ্ট -সাহায্য- করছেন9. এসান হা ডক 

উপরোক্ত. সমস্থাদ্বয় সমাধান হরোই হয়ত 
ভবিষ্যতে আমর! বোরে! মরশুমকেই ধান চাষের, 
প্রধান সময় (Main rice season) বলে 


সেচের জেলের সুষ্ঠ, ব্যবহার সম্বন্ধে 
কিছু কথ। 


ফুঁসলের ফলন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন 
ভাল বীজ; জৈব ও অজৈব সার, সেচের ব| বৃষ্টির 
জল, উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
এবং রোগ পোকা দমন। এ সবগুলির মধ্যে 
ফসলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিশেষ একটির কথ! 
বললে প্রথমেই মনে পড়ে জলের কথা। 
সাধারণতঃ চাষের পক্ষে বৃষ্টির জলই প্রধান 
সহায়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ষ বছরের 
একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এর 
আবির্ভাব ও স্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত। বছরের 
অন্য সময় বৃষ্টির জলের স্থুবিধ। থাকে ন৷ ৷ 

আমর! এখন সারা বছরে তিন চারটি ফসল 
তুলতে চাই, যার জন্যে বছরের সব সময়ই জমিতে 
জলের প্রয়োজন ৷ এ প্রয়োজনের পক্ষে কেবল 
মাত্র বর্ধার জলের ওপর নির্ভর কর! চলে না। 
এজন্য নানাবিধ সেচ প্রকল্পের আয়োজন কর! হয়। 

বৃহৎ নদী প্রকল্প যেমন দামোদর উপত্যকা, 
ভাকরা, নাঙ্গাল, ময়ুর!ক্ষী, কৃষ্ণাজু ন সাগর ইতা।দি 
থেকে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল দেয়! 
হয়। কিন্তু এগুলিও বর্ধার জলের উপরই নির্ভর- 
শীল। বর্ষায় ভাল বৃষ্টি ন৷ হলেই জলাধারগুলিতে 
পরিমাণ মত জল জমে না, ফলে পরবর্তী ফসলের 


বিশেষ ( কৃষিবিদ ), আয়াকট প্রকল্প। 


পারে। 
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সুবোধ চন্দ্ৰ পাল 


সময় সেচের জল সরবরাহ কর! কঠিন হয়। 

গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ও নদী থেকে 
উত্তোলিত জলসেচ ব্যবস্থা! সরাসরি বৃষ্টির ওপর 
নির্ভরশীল নয় বলে বছরের সব সময়ই এগুলি 
থেকে সেচের জল সরবরাহ করা সম্ভব । 

ফসল উৎপাদনের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির সাথে 
সাথে ঠিক সময়ে ও পরিমাণ মত জলসেচ দ্বার। 
শস্তের ফলন বহুগুণ বাড়ান সম্ভব । সেচের 
জলের অপচয় রোধ ও উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য 
কতগুলি জ্ঞ।তব্য বিষয় এখন বর্ণন। কর হচ্ছে । 


জমি সমতলকরণ 


জমি অসমতল থাকলে সেচের জল জমির সব 
জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে ন| ; নীচু জায়- 
গায় বেশী জল জমে ও উচু জায়গায় প্রয়োজন 
মত জল থাকে না। এতে জলের অপচয় হয় 
এবং ফসলের উৎপাদনও কম হয়। সেচ দেওয়ার 
আগে জমিকে সমতল ও মস্থণ কর| বিশেষ 
দরকার। সেচের নালার বিপরীত দিকে জমি 
সামান্য ঢাল রাখলে ভাল হয়। এতে জমির 
শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জল সমানভাবে ছড়িয়ে যেতে 
এজন্য লেভেল যন্ত্রের সাহায্য নেয়া যায়। 


সেচ নালা তৈরী ও সংরক্ষণ 
সাধারণতঃ জলের উৎস থেকে জমি অবধি 
সেচের জল কাঁচ! নাল! দিয়েই নেয়া হয়ে থাকে। 
এতে পথিমধ্যেই অধিকাংশ জল চু ইয়ে নষ্ট হয়ে 
যায়। দেখ! গেছে যে এরূপ জলের অপচয়ের 
পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষে শতকর| ৬০-৮০ ভাগ হতে 
পারে। অনেক সময় এই চোয়ান জল প্রয়োজন 
ন| থাকলেও পাশের জমিতে জম| হয়ে ফসলের 
ক্ষতি করে। এই অপচয় রোধের জন্য সেচ নালা- 
গুলিকে নানাভাবে বাঁধান যেতে পারে, যেমন :-- 
ক) সিমেন্ট ক'ক্রীটের পাকা নালা 
খ) ইট-সিমেন্ট দিয়ে : ৬ 
গ) টালীর নাল! দিয়ে 
ঘ) এ্যাসবেসটাস সিমেন্টের নালা বা পাইপ 
দিয়ে 
ঙ) 18611 বিছিয়ে ূ 
চ) মাটি সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে। 


এর মধ্যে সবচেয়ে টেকসই ও কার্যকরী হ’ল . 


সিমেন্ট কংক্রীটের পাক! নাল।। তবে খরচ 
অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এর ব্যবহার সীমিত। ট।লীর 
নালাও খুব কার্যকরী এবং এর খরচ খুবই কম। 
পাকা নাল!র তুলনায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র । বর্ত- 
মানে প্রতি ফুটের দাম পড়ে প্রায় ৬০ পয়সা ৷ 
কালীগঞ্জ থানার আয়াকট প্রকল্পাধীন এলাকায় 
এরূপ নালা চাষীভাইদের অগভীর নলকৃপের 
সেচের নালীতে বসান হচ্ছে । আশা কর! যায় 
অবিলম্বে এর ব্যবহার আরও বেড়ে যাবে এবং 
বেশী পরিমাণে তৈরী হলে এর দামও কম পড়বে। 

বাকী জিনিষগুলির কোনটাই তেমন টেকসই 
নয় ব| খরচ বেশী পড়ে। 

সেচনাল। তৈরীর সময় এগুলি দরকার : 
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ক) প্রধান সেচনাল। এমনভাবে নিতে হবে 
যাতে যতদুর সম্ভব কম জমি নষ্ট নয়। 

থ) প্রয়োজন মত সেচনাল| থেকে যথেষ্ট 
সংখ্যক ছোট ছোট নালা তৈরী করতে হবে 
যেগুলি থেকে সরাসরি জমিতে জল যাবে । 

গ) যেখানে জল ছাড়! হবে সেখানে জমির 
চাইতে নালার উচ্চত| যেন বেশী হয় এবং নালার 
জল জমি থেকে ই থেকে ১ ফুট উঁচু থাকবে। 

ঘ) জল অল্প গতিতে জমিতে ঢুকবে । বেশী 
বেগে জল প্রবেশ করলে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবন| । 

নালার মাটিতে নানারকম পোকামাকড়, সরী- 
স্থপ, ইছুর ইত্যাদি আশ্রয় নিয়ে থাকে । বহু- 
বিধ আগাছাও এতে জন্মায়। এর ফলে নাল 
দুবল হয়ে পড়ে ও ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা থাকে । 
সুতরাং বছরে অন্ততঃ একবার প্রয়োজন মত 
নালার মাটি খুঁড়ে নতুন মাটি চাপ! দিয়ে নাল! 
মেরামত করতে হবে। 


জমিতে জলসেচের নানা পদ্ধতি 


১। প্লাবণ পদ্ধতি (Flooding)-এতে 
জমিতে সেচ-নালী থেকে কোনরকম বাধা না 
দিয়েই জল ছেড়ে দেয়! হয় যাতে জল ধীর গতিতে 
জমির সবদিকে একই সাথে ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। সাধারণতঃ আমাদের এখানে এ পদ্ধতি 
বহু প্রচলিত কিন্তু এতে জলের প্রচুর অপচয় 
হয়। দেখা গেছে যে এইভাবে দেয়া সেচজলের 
মাত্র ২০ শতাংশ ফসলের কাজে লাগে । বাকী 
জল গড়িয়ে, চু ইয়ে বা বাষ্প হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। 

এর একমাত্র স্ুবিধ! যে আগে থেকে জমিকে 
বিশেষভাবে তৈরীর প্রয়োজন নেই। যেখানে প্রচুর 
জল সহজেই পাওয়| যায় এবং ধানের মত ঘন 


বনুদ্ধর! £ চতুরিংশ-বর্ধঞক ১০ম সংখ্যা 


করে বোন! ব| রায় ফসলের, ক্ষত্রে এব্যবস্থ' আড়িভাবে নীচু আল বা বাধ দিয়ে আরও ছোট _ 
উপযোগী । যে ফসলে জল জমলে: ক্ষতি হয় ছোট: অংশ এভাগ. করা হয়৷৷ প্রধান সেচনালী 


সেখানে এ ব্যবস্থ। মোটেই উপযোগী নয়। + এরূপ ছু'সারী ছোট: ছোট খণ্ডজমির মধ্য দিয়ে 
২ খণ্ড জমির পদ্ধতি-_-একে দুভাগে ভাগ যায় যাতে একেকটি খণ্ডে আলাদাভাবে সেচ- য়া 
কর! যায় £_ যায়। মূল্যবান ফসল+,বেলে জমি ব! যেখানে 


(ক) সীমানার সমান্তরাল বাঁধ দিয়ে, 09০7- জমিতে কিছুক্ষণ জল ধরে" রাখা দরকার, যাতে 
der strip 10800)- এত; পরপর নীচু জল যীরে+মীরে মাটিতে প্রবেশ করবে, এসব 
বাঁধ ব| আল দিয়ে জমিকে তাগটকরা হুয়॥৬ তার. ক্ষেত্রে এ র্যবস্থ। উপযোগী: - পিয়াজের -জমিতে = 
আগে জমিকে সমতল ও মস্থণ করে নিতোছবে। ‘অভাৱে | তে 
এই আল বা বাধগুলির উচ্চতা ৬ থেকে ১২৫ ১ 
হতে পাঁরে এবং পরস্পরের দূরত্ব মাটির প্রকৃতি &% 
ও ফসল অনুযায়ী:১* থেকে ২০ ফুট করা যায়। ফস 
ফসল বিশেষে এবং জল যেখানে অপ্রচুর ও খরচ ফসল বা 
সাপেক্ষ সেরূপ ক্ষেত্রে আলগুলি আরও কাছা- দেয়া হয়, ফলে ছুটি সারির মাঝে একটি ক'রে 
কাছি কর! দরকার । এইভাবে খণ্ড খণ্ড জমি নালী ব খাতের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় জমির 
লম্বায় দৌয়াস জমির বেলায় ১০০ ফিট ও এটেল সেচনাল| থেকে প্রত্যেকটি নালিতে পরিমীণমত 
জমির বেলায় ৩০০ ফিট অবধি হতে পারে। জল প্রবেশ কুরান হয়। এতে জমির সমস্ত 

সেচনাল! থেকে এই খণ্ড জমিগুলিতে জল উপরিভাগ ভোজে না। ফলে বাম্পীভবন কম 
ঢুকান হয় এবং একটি খণ্ডের জল আরেকটিতে হয়। মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী নালীর দৈর্ঘ্য স্থির 
যেতে পারে না। বেলে জমি ছাড়া অগ্ঠ সব কর। হয়। -বেঁলে জমিতেংএ টেল জমির চাইতে 
রকর্ঈজমি ও ফসলের পক্ষে এ পদ্ধতি অত্যন্ত নালীর দৈৰ্ঘ্য বীমহুবে।- 
উপযোগী ৷ এর জন্য জমি আগে থেকেই সমতল ৪) রবক্কীপদ্ধতি (Basin 1611)0)__ এ 
ও মস্থণ কর! অবশ্যই ‘প্রয়োজন প্রাথমিক ব্যাবস্থা ন ব| অন্ত মূল্যবানংগাছের জন্য 
_ খরচ কিছু বেশী হলেও এতে জলের অপচয় কম বিশেষ উপযোগী৷ পর্বস্ক সাধারণতঃ. গোলাকার 
হয়, সমানভাবে জমি ভেঙ্গে এরং পরবর্তী রক্ষণা- হয়: ফলগাঁছের বেলায় বলয় পঙ্ক (Ring 
বেক্ষণের খরচ খুব কম।- গম, পাট, প্রভৃতি ফসল 19611)00), করা! হয়। গোড়ার মাটি শুকনে। 
লাইনে ব| ছিটিয়ে বোনা জমির পক্ষে এ ব্যবস্থা! রাখার জন্া গ্ছর গে!ড়ার ১ থেকে”২ ফুট দূরে 
বিশেষ উপযোগী ৷ = গোল করের প্রয়োজন-.মত, উচু কয়ে ম।টিঃরাধ। 

(২) আড় বাঁধ সেচ (Check 1160090)... হুয়.ও সেচনাল৷৷ধেকে, এগুলিতে জুল: সরবরাহ 
“ক’’তে বর্ণনামত জমিকে পাশাপাশি আল, দিয়ে bs হয়। ০০৩ an 
ভাগ করে প্রত্যেকটি আবার কিছু দূরে দূরে আড়া 3৫ । ছিটনি *.যন্চ পদ্ধতি (Sprinkler 
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irrigation)—অসমতল জমি বা যেখানে ভূমি- 
ক্ষয়ের সম্ভাবন| আছে সেখানে বিশেষ উপযোগী । 
যন্ত্রের সাহায্যে সেচের জল বৃষ্টির ফেঁটার আকারে 
জমিতে ছড়িয়ে দেয়া হয়। জলা জমির সৰ্বত্ৰ 
“সমানভাবে পড়ে, মাটির কোন ক্ষতি করে না। 
এবং খামারের যন্ত্ৰপাতি ব্যবহারেও কোন বাধার 
স্থ্টি করে না“. এ পদ্ধতির প্রাথমিক ও চালা- 
নোর খরচ খুব বেশী। 
0 রি 
জল সেচের সময় ও পরিমাণ 

কোন জমিকে জল দিয়ে ভিজিয়ে কিছু সময় 
রেখে দিলে কিছু জল-মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে চুইয়ে 
মাটির নীচের স্তরে চলে যায়। এভাবে জল চলে 
যাবার পরে মাটিতে যে পরিমাণ জল থেকে যায় 
তাকে ক্ষেত্র জল সীম| ( উচ্ষসীম! ) বলে। 
আবার মাটির জল কমতে কমতে যখন এমন 
অবস্থায় আসে যে মাটির ফসলাদি বরাবরের মত 
ঢলে পড়ে, সেই অবস্থাকে বিশীর্ণ গুণাঙ্ক বলে (নিয় 
সীম|)। এই ছুই সীমার মধ্যবৰ্তী জলই গাছ জমি 
থেকে নিতে পারে (প্রাপ্য জল )। ফসলের 
শিকড়ের বলয়ে কি পরিমাণ প্রাপ্য জল থাকবে 
ত| নির্ভর করে এই বলয়ের গভীরত।, মাটির প্রকার 
ও গঠনের ওপর । বালি অপেক্ষা স্ক্মাকণাযুক্ত 
মাটি অধিক পরিমাণে জল ধরে রাখতে পারে। 

উপরোক্ত প্রাপ্য জলের সবটাই গাছ সমান- 
ভাবে নিতে, পারে ন। ॥দেখা গেছে যে প্ৰাপ্য 
জলের.ত অংশ অবধি গাছ সহজেই নিতে সক্ষম । 


এর চেয়ে জলের পরিমাণ কমে গেলে গাছ 


অস্থায়ীভাবে ঢলে পড়েও ফসলের বাড় ব্যাহত 
হয়। স্থৃতরাং এই স্তরে পৌঁছবার আগেই জমিতে 
জলসেচ দিতে হবে ৷ - 


গড 
এ এ 


, € Ser বন্থুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭৯ 


বিভিন্ন ফসলের জীবিতাবস্থায় বাড়ের জন্য 
জলের পরিমাণ ফসলের জাত, মাটির প্রকৃতি ও 
খতুর ওপর নির্ভর করে। হায়দ্রাবাদের সন্নিহিত 
অঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য কতকগুলি প্রধান 
ফসলের প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ নীচে দেওয়| 
হল। 


সপ 


ফসল বৃদ্ধির সময় মোট জলের দৈনিক 
(দিনের সংখা)  প্রয়ো- জলের 
জনীয়ত|  প্রয়ো- 
(একর ইঞ্চি) জনীয়তা 
(একর ইঞ্চি) 
ধান ৯৮ ৪১'৭ . ০'৪৩ 
গম ৮৮ ১৪৮ ০*১৭ 
আলু ৮৮ ২৬'৭ ০৩০ 
আখ ৩৬৫ ৯৫০ ০২৬ 
সরষে ৮৮ ১৬০৬ ০১২ 


ফসলের জলের প্রয়োজনীয়তা সমস্ত বৃদ্ধি- 
কালে একইরূপ থাকে না । অধিকাংশ ফসলেরই 
প্রথমদিকের চেয়ে শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে 
জলের প্রয়োজন হয়|, 

উপরের বিবরণ থেকে বোঝা যাবে যে সেচের 
জল কখন কতটুকু দিতে হবে ত| ফসল ও মাটির = 
প্রকৃতির ওপর নির্ভর করবে। আগেই বল৷ 
হয়েছে মাটিতে প্রাপ্য জলের ছুই তৃতীয়াংশ খরচ 
হয়ে গেলেই জলসেচ করা আবশ্তক। এই 
অবস্থায় এক ফুট গভীর মাটিতে জলের পরিমাণ 
উচ্চসীমায় নিতে হলে বেলে দোয়াস মাটিতে 
১:০৭ একর ইঞ্চি এবং দোয়াস মাটিতে ২১৪ 


একর ইঞ্চি জল সেচের প্রয়েজন। 


বন্ুদ্ধর। £ চতুধিংশ বর্ষ ২ ১*ম সংখ্যা 


অধিকাংশ ফসলের শিকরের বলয় সাধারণত, 
১ ফুটের চেয়ে গভীর হয়, ভাই ঠিক কতদিন 
অন্তর সেচ দিতে হবে ত নির্ণয় করার জন্য 
ফসলের শিকড় মাটির কতটা! গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত 
ও এস্থানে মাটির আর্দ্রতীর পরিমাণ কিরকম ত! 
আগে জান! দরকার । 

মাটির আৰ্দ্ৰত| নিরপণের জন্য নানাপ্রকার 
যান্ত্রিক পদ্ধতি আছে। সাধারণভাবে বলা যায় 
ফসলের শিকড়ের বলয় থেকে সংগৃহীত মাটি 
হাতের তেলোতে নিয়ে খুব জোরে চাপ দিলে 
যদি ঢেল! ন! বাঁধে ও ফাট! ফাটা হয় তবে বুঝতে 


হবে জমিতে সেচের প্রয়োজন হয়েছে। 

ফসলের শিকড় যত গভীরে গেছে তার থেকেও 
২১ ইঞ্চি গভীর অবধি মাটি ভেজান দরকার । 
তার চেয়ে বেশী জল দিলে অপচয় হবে; ফসলের 
প্রয়োজনে লাগবে ন৷ ৷ 

পরিশেষে মনে রাখ! দরকার যে সেচ ব্যবস্থার 
সাথে সাথে অতিরিক্ত জল জমি থেকে বের করার 
ব্যবস্থ। রাখাও দরকার । সেচের জলের পুরে! 
ফল পেতে হলে গ্রয়োজনমত সার অবশ্যই 
প্রয়োগ করতে হবে ৷ 

“হোমশিখা” থেকে পুণমুদ্রিত 


কচ 





চুর দার ঠক: সর সজল 





থাকল ধান ভকতক ডৰ পড়ে রইল গমের জমি 
বাতানে৷) আখ মাড়াই এর কল বন্ধ ;--সবাই 
চলেছে ঘণশ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। 

ওখানে যে আজ উৎসব । 

এ এক নতুন উৎসব। রামতারণ পণ্ডিত 
বললেন__পুথি পাজিতে অনেক উৎসবের কথ| 
লেখা আছে মশায়; যেমন ধরুন হলকর্ষণ, বীজ 
রোপণ, ধান্যারোপণ ইত্যাদি । কিন্তু সার উৎসব 
একেবারে হালের । 

গল| বাড়িয়ে বুড়ে৷ দীন মোড়ল ফোড়ণ 
কাটল- পুথি পাজির আমলে লোকে ত, ঠাকুর- 
মশায়, বারে! মাস সবুজ মাঠ দেখেনি, বছরে 
দু'বার ধান, বিঘেতে চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ আইরি 
ধান (আই-আর ৮ ধান)। একটু থেমে উৎসব 
মণ্ডপের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কথাটা শেষ 
করল--যার দয়াতে এত সব, সেই সারের 
উৎসবও হবে নিশ্চয় । 

দীন মোড়ল-- পাক| চুল, আমসত্বর মত 
শুকনে| মুখে ফোকল! দাতের হাসি হেসে যেন 
বোঝাতে চাইল আর ভগবান নয়; চাষীর 
মেহনত, নদী নাল। পুকুরের জল, নান! ধরণের 
সার আর ওষুধের কল্যাণে সব খতুতে শ্যামলে 


মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক; কান্দি। 


জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্যামলী হয়ে থাকবে বাংলার মাটি । 

এগিয়ে গেলাম দীন্গু মোড়লের কাছে। 
বললাম-_ আপনার ত অনেক বয়স হল। 

তা তিনকুড়ি হবে। 

আপনার প্রথম জীবনের চাষ আর শেষ 
জীবনের চাষে তফাৎ কেমন বুঝছেন। 

হাসল দীন্ন মোড়ল পাশে বস! কিশোরী 
নাতনির মুখখানা তুলে ধরে বলল-_ এই ওর 
মুখের সঙ্গে আমার মুখের যে তফাৎ বাবু। 

আমার অবাক চোখের দিকে চেয়ে হা হ| 
করে হেসে দীন মোড়ল বলল-_ বুঝলেন ন| ত 
বাবু। পোঁধে ধান উঠে গেলে ধূ ধূ ফাট! চোঁচির 
মাঠে শুধু খোঁচ। খোঁচা ধানগাছের গোড়াগুলে। 
পড়ে থাকত, ঠিক আমার মুখের মতন। আর 
আজ, এমন কায়দ| কানুন হয়েছে, ধান তুলেই গম 
সরষে নয়ত বোরো! ধানের বীজতল। | বারোমাসই 
সবুজে ঢলঢল । ঠিক যেন আমার নাতনির মুখ । 

বেশ ভাল লাগছিল দীম্চু মোড়লের সঙ্গে কথ। 
বলতে । কিন্তু সার করপোরেশনের কৃষিবিদ 
উৎপল গুপ্ত সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন গমের 
প্রদর্শনীক্ষেতে। শেষ পৌষের হিমেল হাওয়ায় 
সবুজ গমের চারার শীষগুলে! ছুলছে। ঠিক দীন 
মোড়লের নাতনির মত মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোট 


বসুদ্ধর! £ চতুধিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


বেঁকিয়ে মুখ ঝাম্ট। দিচ্ছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে। 
মনে হল সার্থক দীনু মোড়লের চোখের 
চাহনি। অনুভব করলাম এমন দিন আসছে 
ংলার মাটিতে আর বার্ধক্যের রুক্ষত! আসবে না; 
সে থাকবে চির-যৌবনা, কৈশোরের কিশলয় 
পেরিয়ে যৌবনের উচ্ছল সন্ধিক্ষণে স্তব্ধ হয়ে 
থাকবে । 
এই গ্রামের মদনমোহন পালের জমিতে 
প্রদর্শনীক্ষেত। পাশাপাশি ছু'টে। জমিতে গম 
লাগিয়েছেন পাল মশায়। একটাতে বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শমত, অন্ত/টিতে নিজের অভ্যাসমত। 
জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক বললেন__ 
মদনবাবু, আপনি বলছেন ছুটে জমিতেই একই 
রকম বীজ, ওষুধ, একই পরিমাণ সার সেচ 
দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় কারচুগী 
আছে কিছু ৷ ছুটে। জমির চার! দেখে মনে হচ্ছে 


ফলনের তফাৎ বিঘে পিছু অন্ততঃ পাচ সাত- 


মণ হবে। 

স্বীকার করল মদন পাল আসল কথাট।। 
উচ্চ ফলনশীল গমে যে পরিমাণ সার প্রদর্শনীক্ষেত 
দেওয়! হয়েছে সেট! তার খুব বেশী মনে হয়েছে। 
তাই নিজের জমির বেলায় পরিমাণটা নিজের 
বিচার বুদ্ধি ও ধারণার বিচারে বেশ কিছুটা 
কমিয়ে দিয়েছেন। 

এখন ফলট। মদন পাল হাড়ে হাড়ে বুঝতে 
পারছে বীজ বোনার সময় কিছু টাক! বাঁচিয়ে । 

এমন ভূল অনেক চাষীই করেন। 
_ এব্ছরে জাতীয়" বীজ করপোরেশনের 
সোনালিকা, কল্যাণসোনা ইত্যাদি গমের বীজ 
দু’ টাক! কেজি দরে বিক্রী হয়েছে। সেকি 
হৈ চৈ। বাজারে চাষীর ঘরের অপরিশোধিত 


*= ৮ 


বীজ পাওয়| গিয়েছে কেজি পিছু পাচ সিকে দেড় 
টাকা দরে। ফলে সরকারী ছাপ মার বীজের 
বেশী দাম নিয়ে হৈ চৈ করবে বৈকি চাষীর! ৷ 

ঘরোয়া বীজ, এমন কি রেশনে বিলি কর! 
গমও অনেকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করল। 

নান! অভিযোগ কিছুদিনের মধ্যে । কোথাও 
চারা গজায়নি, কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
বেডিয়েছে। 

কেজি পিছু পঁচাত্তর পয়স! বাঁচাতে গিয়ে সাত 
ঝামেলার একশেষ। 

দাম নিয়েই ষত হৈ চৈ; গুণের কথা) ভবিষ্যত 
ভালে! ফলনের কথ। কেউ ভাবল ন| ৷ 

বেল! সাড়ে দশটায় উৎসবের শুরু ৷ 

দূর দুরান্তের চাষী এসেছে সার উৎসবে। 
কেউ তার অভিজ্ঞতা শোনাতে, কেউ অভিযোগ 
জানাতে, কেউ শুধু আলোচন। শুনতে । কেউ 
বা নিজের জমির মাটি নিয়ে এসেছে ভ্ৰাম্যমান 
মৃত্তিক। পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করিয়ে নিতে, 
আবার কেউ ব| নিছক মজ| দেখতে । _ 

উৎসব মণ্ডপে বাতাসে উড়ছে দড়িতে ঢাঙ্গান 
সুফল, ইউরিয়া প্রভৃতির ফেষ্টুন, দেওয়ালচিত্র । 
সকলের বুকে পরিয়ে দিচ্ছে কর্মীরা উৎসবের 
বাঁজ। 

এরই মাঝে রঙ্গ দেখতে এসেছিল রঙ্গলাল। 
ভেবেছিল শুধু বুঝি বক্তৃতার ফুলঝুরি উড়বে । 
কিন্তু বোকা বনে গেল যখন দেখল কথার চেয়ে 
হাতে কলমেই কাজ হচ্ছে বেশী ৷ 

যার। মাটি এনেছে নিজের জমির আর যার! 
খালি হাতে এসেছে সকলকেই মৃত্তিক৷ পরীক্ষা- 
গারের কর্মীর! বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে মাটি 
পরীক্ষা কর! হয়। কোন্‌ মাটিতে কিসের পরিমাণ 


কতখানি আর কোন্‌ ধরণের উপাদানের জোগান 
দিতে হবে তার মারফৎ জানতে পারছে চাষীর! ৷ 

গামছ| পরে চাষী এসেছে; কাধে: চাদর 
ঝুলিয়ে গ্রামের মুরুববী মাতববর; প্যাপ্টসাট পরেও 
অনেকে--সকলেই জানতে বুঝতে এসেছে । কেউ 
সার প্রয়োগের ঠিক ঠিক পদ্ধতিট। ভাল করে 
বুঝতে, কেউ ব| বুঝে নিতে নিজে ৷, যেভাবে কাজ 
করছে সেট! ঠিক হচ্ছে কিন| ৷ 

আলোচনার সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম 
উপস্থিত অনেক চাষীই এ বিষয়ে বেশ ভাল রকম 
ওয়াকিবহাল । গতানুগতিক প্রথ। ছেড়ে আজকের 
দিনের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষে তারা নেমে 
পড়েছেন। কোন সময়ে কোন ফসলে কোন 
ওষুধ কি পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তাও 
ওদের অজান! নয় দেখলাম। 

উৎসবে সার ব্যবহার সম্পর্কে নতুন কিছু 
শিখে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামের চাষীদের 
মধ্যে নিজেদের চাষ আবাদের ধরণধারণ নিয়েও 
আলোচন! চলছে । ই 

এই উৎসবের সাৰৰ্থকত| ওরা দশজনে 
মিলেমিশে বেশী ফলনের, সবুজ বিপ্লবের যে 
অভিযান চালাচ্ছে ত! পরষ্পরের মধ্যে আজ মন 
দেয়ানেয়। করে সুষ্ঠু সমঝোতায় আসতে পারছে । 


দাবীও উঠেছে উৎসবে অনেক ৷ প্রধান 


তিনটি দাবী (১) সেচের সুব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট 
পরিমাণ নলকূপ ও পাস্পসেটের অনুদান, 
(২) সারের সুষ্ঠু সরবরাহ এবং সহজলভ্য ব্যবস্থা 
এবং (৩) উচ্চ ফলনশীল গম ধান চাষের জন্য 
বিশেষ খণের স্থুযোগ বাড়ানে। । এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমন কান্দী 
মহকুমায় বন্যার দরুণ খরিফ ফসলের ব্যাপক 


A 


4° 
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ক্ষতি হয়। তাই বানে ডোবা এলাক৷য় চাষের 
পদ্ধতিই বদলে যাচ্ছে । সকলেই চাইছে রবি 
মরশুমে বোরোধান তুলে নিতে ; খরিফে যদি হয় 
আমন আউশ ধান তা হবে উপরি পাওন| । 
ওর! বুঝে নিয়েছে রবির চাষ সার সেচ 
ভিত্তিক ; ব্যয়বহুল । তেমনি ফলনও আশাতীত । 
রঙ্গলালের রঙ্গ দেখা হল ন৷ ৷ রোকা বনে 
গেল। সবাই এসেছে উৎসবে নিজের নিজের 
জমির ফসলের সমস্যা নিয়ে, ঝালিয়ে নিতে 
নিজের চাষ ঠিক ঠিক হচ্ছে কিন!) জানতে বুঝাতে 
শিখতে । আর সে শুধু একল! রঙ্গ করতে ৷ 
নিজেকে খুব ছোট মনে হল রঙ্গলালের। 
মনে পড়ল এতদিন সে এইসব সারের গুণ।গুণকে 
অবজ্ঞ। করেই এসেছে, সেকেলে প্রথাতেই ফেলে 
রেখেছে তার জমি চাষ আবাদ । = 
এত লোক এসেছে সার উৎসবে; এত লোক 
উৎসাহ আগ্রহ নিয়ে আলোচন! করছে সারের 
গুণাগুণ সম্বন্ধে এ ত মিথা। হতে পারে ন।। 
বুঙ্গলালের- মন হঠাৎ যেন বলে উঠল-_ 
গাছেরও প্রাণ আছে। গাছের বৃদ্ধির জন্য, স্বাস্থ্যের 
কারণে, পুষ্টির প্রয়োজনে খাদ্যের দরকার) যে খা 
গাছ আহরণ করে মূলতঃ মাটি হতে। মাটি যদি 
গাছের চাহিদা! মেটাতে না পারে তাহলে নিশ্চয়ই 
মাটিতে সার দিয়ে মাটি তৈরী করে, জলে ভিজিয়ে 
গাছকে তার খাদ্যের জোগান দিতে হবে। তবে 
ত ফুল ফুটবে; ফল ধরবে, ফলন বাড়বে | 
রঙ্গলাল বুঝতে পারল-_ জীবমাত্রেই ব্যাধি 
আছে । গাছেরও প্রাণ আছে, সুতরাং প্রাণহানির 
আশংক। আছে অর্থাৎ ব্যাধি আছে, শক্রকীটের 
আক্রমণ আছে। ওষুধ ত তারও লাগবে ৷ 
উৎসব এলাকার একটু দুরে গাছতলায় বসে 
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কথ| হচ্ছিল রঙ্গলালের সঙ্গে। যে কথাগুলে৷ 
আমারই তাকে বল! উচিত ছিল তাই সে আপন 
মনে বলে গেল। যেন তার উপলব্ধির ভাবমূতি । 
রঙ্গলাল বলল, ভাবল; ভুলে গেল পিছনের 
সবকিছু । এতক্ষণ যে আমার সঙ্গে কথ! বলছিল 
তাও যেন খেয়াল নেই । একটা ভাবের ঘোরে 
এগিয়ে গেল কৃষিবিদ উৎপল গুপ্তর কাছে। 


চুপিচুপি বলল-- আমার জমিতে আপনাদের 
একট প্রদর্শনীক্ষেত করুন ন| | আমাকে শিখিয়ে 
দিন এই নতুন চাষ। 

আমি দেখছিলাম রঙ্গলালকে__ যে রঙ্গলাল 
সার উৎসব শেষে বাড়ী ফিরছে নতুন মানুষ 
হয়ে__সবুজ বিপ্লবের নতুন সংগ্রামীকে। 

সার্থক সার উৎসব ৷ 





k 


অধিক ফলনশীল বেরে। ধান 
চাষে হেমতাবাছ 


পশ্চিম দিনাজপুরের হেমতাবাদ ব্লকের 
কথ! বলছি। এই ব্লক অঞ্চলে গত ৩-৪ বছর 
আগে পৰ্যন্ত আমন ধান কাঁটার পর সেই জমিতে 
আর কোন ফসলের চাষ প্রায়ই হতোন|। 
আমন ধানের পর সেই সব জমি অনাবাদি পড়ে 
থাকতে| ৷ সম্প্ৰতি সেচ ব্যবস্থার ফলে এই 
অবস্থার উন্নতি হতে আরম্ভ করেছে। 

বর্তমানে এই ব্লকে প্রায় ৪,৬০০ একরে 
উন্নত জাতের গম চাষ হচ্ছে । তাছাড়া বোরো 
ধানের চাষও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । কোরে! 
ধানের উচ্চ ফলন দেখে অনেক কৃষকরাই এই 
ধানের চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ধুয়ারাই 
গ্রামের শ্রীলাবণ্য কুমার সরকার বোরো! ধানের 
চাষ করে একরে ৩২ কুইণ্টালের বেশী ফলন 
পান। এর আগে এই ব্লকে এত উচ্চ ফলন 
আগে কেউ পাননি । তিনি যে পদ্ধতিতে চাষ 
করেন, সে সম্বন্ধে এবার আলোচন! কর! হচ্ছে। 

প্রীলাবণ্য কুমার সরকার হেমতাবাদ ব্লকের 
৫নং অঞ্চলের ধুয়ারাই গ্রামের একজন কৃষক । 
তার কৃষি জমির পরিমাণ মাত্র ৫ একর? লাবণ্য 
বাবুর পরিবারের লোক সংখ্যাও বেশী। 


অশোক কুমার আচাধ 


অনেকে অগভীর নলকৃপ বসাচ্ছেন দেখেও, তিনি 
এগিয়ে আসতে সাহস করেন নি। টাকার 
অভাব ছিল একটি বড় বাধা । ফলে অনেক 
দিনের অনেক উৎসাহ থাক! সত্বেও তিনি বোরো! 
চাষ করতে পারেননি । এই অঞ্চলের মাটির 
জল ধারণ ক্ষমত| খুবই কম। সমতল ভূমিতে 
রবি খন্দের চাষে বড় বাধাই হলে৷ জল। 

শেষে একদিন সরকার থেকে খণ নিয়ে তিনি 
একটি অগভীর নলকূপ বসালেন তার জমিতে ৷ 
এই নলকুপের জলে তিনি প্রথমে গমের চাষ 
করেন। কারণ গমের চাষে জল ধানের চেয়ে 
কম লাগে। ব্লক থেকে উৎসাহ পেয়ে তিনি 
বোরে। চাষে এগিয়ে আসেন ও মাত্র এক একর 
জমিতে বোরে! ধানের চাষ করেন। ধানের 
জাত ছিল আই-আর-৮। 

লাবণ্য বাবুর নিজন্ব চাষ পদ্ধতি : ৪ঠা মাঘ 
বীজতল। তৈরীর জন্য ১০ শতক মাটি বেছে 
নিয়ে জমিটাকে ভালভাবে ভিজিয়ে নিলেন। 
তারপর আডাআডিভাবে ছবার লাঙ্গল এবং 
চারবার মই দিলেন। প্রথম চাষের আগেই 
জমিতে একশে। ঝুড়ি পচ! গোবর সার, পচাপাতা 


ক্ল "এত লতা ই বল আছ লা 
কৃষি প্রদর্শক, হেমতাবাদ সমষ্টি উন্নয়ন রক, পশ্চিম দিনাজপুর 


বহুন্ধর৷ : চতুবিংশ বর্ষ : ১০শ সংখ্যা 


এবং কাঠের ছাই ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। 
তারপর ৪ ফুট চওড়া, ২৫ ফুট লঙ্বা, নয় ইঞ্চি 
উঁচু এই মাপের এক একটি বীজতল! তৈরী 
করেন (১০ শতক জমিতে)। ছুটি বীজতলা র মাঝে 
একফুট চওড়া এবং ৯ ইঞ্চি গভীরতার একটি 
করে লম্বা নালা রাখেন। বীজ বোনার ২৪ ঘণ্টা 
আগে বস্তাভতাঁ বীজ (একরে ১৮ কেজি) 
বস্তার মুখ একটু আলগ| করে জলে ভিজিয়ে 
রাখেন। তারপর ১০ই মাঘ বীজতলায় বীজ 
ফেলেন ৷ বীজতলায় কোনরকম রাসায়নিক সার 
বা নাসণরী স্প্রেকরেন নি।, 


যে জমিতে বোরো! ধান ( আই-আর-৮) 
লাগাবেন তার আশেপাশের আগাছ। ও জমির 
চার ধারের আল ছেঁটে এবং আল বেঁধে দিলেন । 

৩০শে মাঘ জমিতে নিজস্ব অগভীর নলকূপ 
থেকে সেচ দিলেন এবং ২০০ মণ পচ! কচুরী 
পান| প্রথম চাষের আগে জমিতে সমানভাবে 
ছিটিয়ে দিলেন। তারপর আড়াআড়িভাবে 
৪ বার লাঙ্গল ২ বার মই দিয়ে জমিটি ফেলে 
রাখেন পলি পরার জন্য। ৬ই ফাল্গুন ৩ বার 
লাঙ্গল এবং ৩ বার মই দিলেন। তারপর ২৭ 
এবং ২৮ দিনের বয়স্ক চার! ৭ই এবং ৮ই ফাল্গুন 
সারি হতে সারি ৯ ইঞ্চি এবং চার| হতে চার! 
৫ ইঞ্চি দূরত্বে ২-৩টি করে লাগান। জমিতে সব 
সময়ই ১২ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি জল রাখেন। 
২৬শে ফাল্গুন জমির মাটি পা দিয়ে ভালভাবে 
নেড়ে দেন এবং হাত দিয়ে আগাছ। তুলে দেন। 
রোয়ার সময় কোন রকম রাসায়নিক সার 
প্রয়োগ করেন নি। 


২৭শে ফাল্গুন বিঘাপ্রতি ৩৩ কেজি হারে 
মোট ৯৯ কেজি সুফল! (১৫ £ ১৫:১৫) 
জমিতে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করেন। 

২র| চৈত্র প্রাথমিক সতর্কত! হিসাবে এনড্রিন 
২০ ই-সি ৫০* সি,সি, ১৭ কেরোসিন টিন জলের 
সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রেকরেন। 

১৯শে চৈত্র আবার জমিতে নিড়ানি দিয়ে 
বিঘাপ্রতি ২০ কেজি হারে ৬০ কেজি ইউরিয়! 
চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করেন ৷ 

তারপর ২০শে চেত্র ব্লকের কৃষি প্রদর্শক 
মহাশয়ের পরামর্শে ডায়থেন জেড্‌-৭৮ একর 
প্রতি ১২ কেজি ১৭ কেরোসিন টিন জলে মিশিয়ে 
জমিতে স্প্লেকরেন। 

২১শে বৈশাখ জমি থেকে জল বের করে . 
দেন এবং ৭ই জ্যেষ্ঠ আবার .জল ঢুকিয়ে দেন 
১২ ইঞ্চির মত। 

গন্ধীপোকার আক্রমণের দরুণ লাবণ্য বাবু 
একর প্রতি ১০ কেজি হারে বি-এইচ-সি ১০ 
শতাংশ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ জমিতে ছড়িয়ে দেন ৷ 

লাবণা বাবুর বোরো! ধান- পাকতে সময় 
লাগলে| ১১৪ দিন। ৩র! আষাঢ় হেমতাবাদ 
ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়, কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক মহাশয়, পট উন্নয়ন 
সহকারী, গ্রামসেবক এবং কৃষি প্রদর্শক লাষণ্য 
বাবুর বোরে| ধানের ফমল: কাটায় - উপস্থিত 
হলেন। আশপাশের - কিছু -চাষীভাইও 
উপস্থিত ছিলেন ফসল কাটার সময় ৷৷ 

লাবণ্য বাবু একরে ৩২ কুইন্টাল ৯ কেজি 
৭০০ গ্রাম ধান পেলেন। এর আগে হেমতাবাদ 
রকে এত বেশী ধান কোন চাষী ফলাতে 
প|রেননি। 


২২ 





আগভার নলকৃপের জলের 
সদ্যবভার 


কুষি সমৃদ্ধির কথা বলতে গেলেই তার সঙ্গে 
আরো! ছুয়েকটি কথ! ওতপ্রে।তভাবে জড়িয়ে যায়। 
সেই ছুয়েকটি কথার মধ্যে সেচের ব্যাপারটি 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । পরিষ্কার করে বলতে গেলে 
বলব, সেচের উন্নতির ওপরই কৃষির উন্নতি 
অনেকখানি নির্ভর করে আছে। সেচের 
ব্যাপারটিকে বাদ দিয়ে কৃষি সমৃদ্ধি ভাবাই যায় 
ন|। কাজেই কৃষি উন্নতিতে সেচ অন্যতম বড় 
কথ।। 

বলাবহুল্য সেচ নিয়েও সমস্তা আমাদের কম 
নয়। ডোঙ! করে সেচ দেয়ার সাবেকী রীতি 
থেকে সুরু করে খাল; বিল, নালার জলকে ধরে 
গভীর নলকূপ, অগভীর নলকৃপ, নানা নদী সেচ 
প্রকল্প, নদী থেকে জল উত্তোলন প্রভৃতির মাধ্যমে 
আমর! সেচের সুযোগ ক্রমেই সম্প্রসারিত করে 
চলেছি। 

বিচিত্র সেচ প্রথার মধ্যে অগভীর নলকুপ যে 
আমাদের কৃষি উন্নতির পক্ষে আজ এক পরম 
আশীর্বাদ, এ কথ নিঃসন্দেহে বলা যায়। অগভীর 


নলকৃপের দৌলতে পশ্চিমবাংলার কৃষিক্ষেত্ৰ 
যেমন একদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে অনেক, তেমনি 
উৎপাদনও একর প্রতি অনেক বেড়েছে। অধিক 
ফলনশীল জাতের শস্থো অগভীর নলকুপের সেচ- 
ধার! উৎপাদনের উজ্জল সম্ভাবনাকে বিস্ময়করভাবে 
বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে কৃষি প্রগতি 
সৃষ্টির ব্যাপারে অগভীর নলকুপ আজ গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
তাই আজ সেচের সুযোগ আরো দ্রুত বাড়িয়ে 
তোলার জন্য অগভীর নলকূপ প্রচুর পরিমাণে 
বসানোর লক্ষ্য নেয়! হচ্ছে। 

ব্যক্তিগতভাবে কোন কৃষকের জমিতে যেমন 
অগভীর নলকূপ বসাতে পারেনঃ আবার সেচ 
সুযোগহীন কোনে! বিশেষ অঞ্চলে কয়েকজন কৃষক 
মিলেও অগভীর নলকূপ বসাতে পারেন। ব্যক্তিগত- 
ভাবে কোনে! কৃষকের কল্যাণ কিংবা ব্যাপক 
অঞ্চলে গুচ্ছ নলকৃপের মাধ্যমে বিস্তৃত এলাকায় 
সেচ সুযোগ সম্প্রসারণ তথা উৎপাদন বৃদ্ধি 
উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের ভূমিক! খুব 
গুরুত্বপূর্ণ । কৃষি সম্প্রসারণ কৰ্মার| কৃষকদের সঙ্গে 


বস্থদ্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখা। 


সরাসরি একক ব| যুক্তভাবে যোগাযোগ করে 
প্রয়োজনীয় বাবস্থা নেবেন। কি ভাবে তার! 
অগভীর নলকৃপের জল ব্যবহার করবেন, যাতে 
অল্প ব্যয়ে বেশি লাভ করতে পারেন। সেজন্য 
কৃষকভাইদের একটি চাষের বর্ধশূচী তৈরী করলে 
ভাল হবে। যেখানে গুচ্ছ নলকৃপ বসানো হবে 
সেই অঞ্চলেও কৃষকভাইদের কৃষি উৎপাদনের 
একটি কার্ধস্চী বা পরিকল্পন! তৈরি করে নিতে 
হবে। সেই পরিকল্পন। মতে। শস্য পর্যায় অনুসরণ 
করলে উৎপাদন যেমন বেশি হবে, তেমনি আধিক 
স্বচ্ছলতাও বাড়বে । শুধু তাই নয় পরিকল্পনা 
মতে! চাষে কুষকর! স্বল্প ব্যয়ে অত্যান্ত বেশি উৎ- 
পাদনের ব| লাভের উপায় খুঁজে পাবে । এতে 
যে আধিক লাভ হবে, ত| একদিকে যেমন 
নলকূপ ইত্যাদির জন্যে নেয়| খণ পরিশোধ করতে 
কৃষককে সাহায্য করবে, তেমনি অন্যদিকে 
কৃষকের জীবন যাত্রার মানও উন্নত করে তুলবে। 

অগভীর নলকূপ বসানোর উদ্দেশ্য সফল করে 
তুলতে হলে বলাবাহুল্য কৃষি উৎপাদন বাড়াতে 
হবে। জমির অবস্থ। এবং আঞ্চলিক আবহা- 
ওয়ার অবস্থানুসারে বছরে যেন অন্ততঃ তিনটি 
ফসল তোলা যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। তাহলেই অগভীর নলকূপ বসানোর 
উদ্দেশ্য সফল হবে । 
_ তবে বছরের তিনটি ফসলের শস্ত নির্বাচন 
এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রতিটি শস্তাই 
অপেক্ষাকৃত কম সময়ে তোলার যোগ্য হয় এবং 
অধিক ফলনশীল জাতের হয়। অগভীর 
_ নলকুপের আরেকটি স্থযোগের উল্লেখ কর! যেতে 
পারে, সেটি হচ্ছে রিলে ক্রপ বা পর্দায় চাষ। 
এই ধরণের সেচের এলাকায় পর্যায় চাষ করতে 


২৪ 


পারলে একটি অতিরিক্ত ফসল মূল ফসলের 
অতিরিক্ত লাভ হিসেবে তুলে নেয়। যেতে পাবে । 

অগভীর নলকুপের এলাকায় কি ধরণের চাষ 
পধায় অনুসরণ কর! যায় তার কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়৷ হলো। 


১নং চাষ পধায় 


১। প্রথম পধায় (প্রাক খরিফ )-_ তেতে। 
পাট (ডি-১৫৪, জে-আর-সি-২১২) জে-আর-সি- 
-৩২১) ব| মিঠে পাট (জে-আর-৩-৭৮৩৫) 
জে-আর-ও-৮৭৮) মার্চ থেকে এপ্রিলের প্রথম 
ভাগে বুনতে হবে। 

২। দ্বিতীয় পর্যায় (খরিফ)-- অধিক ফলন- 
শীল ধান (জয়া, রত্ন, আই-আর-৫০৯) আগ্টের 
প্রথম সপ্তাহে রুইতে হবে। 

৩। তৃতীয় পৰ্যায় (রবি)__উন্নত জাতের গম 
(সরবতী সোনোরা, সে।নালিকা।, ট্রিপল ডোয়াফ?) 
যন্ত্রে বুনতে হবে অথব| কুফরী চন্দ্ৰমুখী, কুফরী 
সিন্দুরী প্রভৃতি জাতের আলু নভেম্বরের শেষ 
থেকে ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে লাগাতে হবে ৷ 


২নং চাষ পধায় 


১। প্রথম পধায় ( প্রাক খরিফ )-_ অধিক 
ফলনশীল ধান ( বালা, রত্ব1,, কাবেরী, সবরমতী, 
যমুন। ) এপ্রিলের প্রথমার্ধে সর।সরী বুনতে হবে 
কিংব| মিঠে পাট ( জে-আর-ও-৬৩২) এপ্রিলের 
দ্বিতীয়ার্ধে যন্ত্রের সাহায্যে বুনতে হবে | 

২। দ্বিতীয় পর্যায় (খরিফ)--অধিক ফলন- 
শীল ধান (জয়) রত্না, আই-আর-৫৭৯) আগষ্টের 
প্রথম সপ্তাহে রুইতে হবে। 

৩ | তৃতীয় পর্যায় (রবি )--উন্নত জাতের 


০ 


টি 


গম (সরবতী সোনোর|, সৌনালিক।, ট্রিপল 
ডোয়াৰ্ফ ) ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে যন্ত্রের সাহায্যে 
বুনতে হবে। 


৩নং চাষ পৰায় 


১। প্রথম পর্ধায়( প্রাক খরিফ )- অধিক 
ফলনশীল ধান ( জয়|৷ আই-আর-৮, আই-আর- 
৫৭৯ ) এপ্রিলের প্রথমার্ধে সরাসরি বুনতে হবে ৷ 

২। দ্বিতীয় পর্যায় (খরিফ)- মুগ (বি-১) 
আগষ্টের দ্বিতীয়ার্ধে জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
পশু খাছ্ের জন্যে কলাইয়ের চাষও করা৷ যেতে 
পারে। 

৩। তৃতীয় পর্যায় (রবির প্রথম ভাগ )-- 


আলু! কুফরী চন্দ্ৰমুখী, কুফরী সিন্দুরী, দাঞ্জিলিং 


রেড রাউণ্ড অক্টোবরের শেষ দিকে লাগানে। 
যেতে পারে । ( যেখানে জলদি আলু লাগনে৷ 
সুবিধাজনক; সেখানে মুগ বা কলাই দ্বিতীয় শস্ত 
হিসেবে ন| লাগিয়ে, আলু লাগানো যেতে পারে ।) 

9 । চতুর্থ পর্যায় ( রবির শেষভাগ )- উন্নত 
জাতের গম ( সোনালিক। ) ডিসেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে 
অবিরাম চাষ হিসেবে আলুর সারির পাশে পাশে 
বর্ধিত বীজ হারে বোনা যেতে পারে। 

(গমের সারির মাঝে মাঝে ভিগ্ডিপুসা 
সওয়ানী ব। তাড়াতাড়ি পাকে এমন ধরণের 
উন্নত জাতের ধান লাগানে। যেতে পারে পধায় 
চাষ হিসেবে । এ ক্ষেত্রে বীজ বোনার আগে 
সেচ দেয়ার পর মার্চের মাঝামাঝি বীজ বোনা 
যেতে পারে ।) 


৪নং চাষ পৰ্যায় 


১। প্রথম পর্যায় (খরিফ )--অধিক ফলন- 


বসুন্ধরৱ| £ মাঘ £ ১৩৭৯ 


শীল ধান ( জয়।; রড়!, আই-আর-৫৭৯ ) জুনের 
প্রথমার্ধে রোয়। যেতে পারে । = 

২। দ্বিতীয় পর্ধায় ( রবি )--আলু (কুফরী 
চন্দ্ৰমুখী, কুফরী সিন্দুরী ) বা! মটর; ( বনেভিলি, 
পারফেকশান নিউ লাইন ) ব| শীতকালীন সব্জি 
মূলে!) বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটে৷ ইত্যাদি 
লাগানো যেতে পারে অক্টোবরের শেষ থেকে 
নভেম্বরের প্রথম দিকের মধ্যে । অথবা রাই 
( এপ্রেষ্ট মিউটাণ্ট ) এঁ সময়েই যন্ত্রের সাহায্যে 
বোন! যেতে পারে। 

৩। তৃতীয় পর্যায় ( বোরো )--ভিণ্ডি (পুস| 
সওয়ানী ) গ্রীষ্মকালীন সবজি ( উচ্ছে, করলা, 
ঝিঙে, ডট! ইত্যাদি ) মার্চে লাগানো! যেতে 
পারে। অথবা পুস! বৈশাখী জাতের মুগ এ 
সময়েই ছড়িয়ে দেয়! যেতে পারে। 


৫নং চাষ পৰায় 


১। প্রথম পর্যায় ( খরিফ )--অধিক ফলন- 
শীল ধান (আই-আর-২০, বিজয়া, পঙ্কজ, 
জগন্নাথ ) ব| মাঝাম।ঝি সময়ের মেয়াদে পেকে 
যায় এমন জাতের ধান (ছুধসর, নাগ্রা ইত্যাদি) 
জুলাইয়ে রোয়! যেতে পারে । 

২। দ্বিতীয় পর্যায় ( রবি-বোরে। )--অধিক 
ফলনশীল বোরে। ধান ( জয়া? রত্ন, আই-আর- 
৫৭৯, আই-ই-টি-১৯৯১ ) জানুয়ারীতে রোয়! 
যেতে পারে। 

অনেক ক্ষেত্রে বন্যা কবলিত অঞ্চলে অগভীর 
নলকূপ বসানে। হয়েছে। এ অবস্থায় কৃষক 
উচ্চ ফলন এবং ভালো আয়--কোনোটাই লাভ 
করতে পারে না। এই রকম অন্ুবিধাজনক 
পরিস্থিতিতে বছরে ছুই বা একটি শঙ্ত নিয়ে 


২৫ 


বসুন্ধর! £ চতুবিংশ বধ £ ১০ম সংখ্যা 


পরিকল্পিত কৃষি পর্যায়ের স্ুপারিস কর! যেতে 
পারে? অবশ্য বন্য! সুরু হওয়ার সময় ও স্থায়ীত্ব 
বিচার করে। এই রকম অঞ্চলে রবি মরস্থমের 
শস্য সম্পর্কে একবারেই কোনে! বিপদ বা ঝুঁকি 
নেই। 


৬নং চাষ পরায় 


১। প্রথম পধায় (প্রাক খরিফ )--তেতে| 
পাট ( ডি-১৫৪১ জে-আর-সি-২১২, জে-আর- 
সি-৩২১ ) ব| ছুলার ধান ব| অধিক ফলনশীল ধান 
(কাবেরী, বাল! ) বা ভুট৷ (কিমান কম্পো সিট) 
মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথমে যন্ত্রে বোন| 
যেতে পারে। 

২। দ্বিতীয় পধায় ( রবি )--উন্নত জাতের 
গম (কল্যান সোনা, সরবতী সোনোরা, 
মোনালি) নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে 
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত যণ্থে বোন। যায়। 


৭নং চাষ পধায় 


১। একমাত্র চাষ ( রবি-বোরে৷ )-- অধিক 
ফলনশীল বোরে। ধান (জয়া, রত্বা, আই- 


আর-৫৭৯, আই-ই-টি-১৯৯১) জান্ুয়ারীতে 
রোয়। যেতে পারে। 

অগভীর নলকৃপের জলের যথাযথ ব্যবহারের 
সঙ্গে কৃষি কার্যস্থচীর যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। যথা- 
যথ কৃষি কাৰ্যসূচী ব| চাষ পর্যায় গ্রহণ করলে 
অগভীর নলকৃপের জলের স্বাবহার হয়। 
উপরোক্ত চাষ পর্যায় এ প্রসঙ্গে অনুসরণযোগ্য। 

পাম্প চালাবার কম খরচ এবং পাম্পের 
নিঝ'ঞ্চাট কাজের জন্য কৃষকদের পল্লী বৈদ্যুতী- 
করণের সুযোগ পেতে হবে। জমিতে জল 
নেবার নলের ক্রটিতে জলের অনেক অপচয় হয়৷ 
সেক্ষেত্রে কষকর! পলিথিনের নল ব্যবহার করলে 
অগভীর নলকৃপের কাজ ভালোভাবে পাবেন। 

মাঝে মাঝে জমির মাটি পরীক্ষ1, সময়মতে। 
শস্য রক্ষার ব্যবস্থা, জমির উর্বরত| ব| উৎপাদন 
ক্ষমত| বজ৷য় রাখা, সময়মতে। চারা লাগানোর 
জন্যে ঠিক সময়ে জমি তৈরি ইত্যাদি সমেত জমিতে 
সার প্রয়োগ এ জ।তীয় কৃষি কার্ধস্চীর সাফল্যের 
পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তার মাধ্যমেই অগভীর 
নলকুপের জল কৃষি কল্যাণ এনে দিতে 
পারে। 


ররর রর পা আল. 


২৬ 


গ্ৰ 


ফান্তনের চায়০০০ 


ফান্ধনের রথে চড়ে নাকি বসন্ত আসে। 
এখানে ওখানে বনে বীথিতে সবুজ পাতার সাজ। 
পলাশের বৈরাগী ডালগুলোতে ভালবাসার 
আগ্রিশিখ। জলে ওঠে । কিন্তু কৃষকের বসন্ত বুঝি 
এমন করে আসে না। | 

পলাশ কিংব৷ ভ্রমর প্রজাপতি কোকিলের 
জলসায় মন দেবার সময় নেই কৃষকের । তাদের 
কাছে কৃষি জগতের ডাক; অন্নের ডাক। তাই 
ফাল্গুনের ভুট| নিয়ে, গম নিয়ে, সাধের বোরো! 
ধান নিয়ে আখ নিয়ে তুলে! তিল তিসি নিয়ে 
অক্লান্ত থাকে কৃষক । ক্ষুধা নিবৃত্তির এই সাধনায় 
সফলত। এলেইতে। মধু বসন্ত ভোগ করা যায়। 


ভুট্র। নিয়ে বলছি। সবে চারা উঠেছে। 
কচি কচি তরুণ মনোহারী চারা । যদিও উত্তর 
বঙ্গে ফাল্গুনেই বীজ বোন! হয়। যাই হোক এই 
চারায় জীবনীশক্তির যোগান ঠিক রাখতে হলে 
নাইট্রোজেন দিতে হবে কিন্তু। হয়) যখন 
চারাতে ৬টি পাত৷ দেখা! দেবে; তখন একরে ১৫ 
কেজি নাইট্রোজেন মিশিয়ে দেবেন জমিতে। 
ভুট্টার জমির মোট দেয় নাইট্রোজেনের অর্ধেকট! 
এ সময় দেয়। হোল। আচ্ছ। আর কি করবেন ! 
আগাছা সাফ । গাছের গোড়ায় ভেলী বাঁধার 
আগে চাক! নিডানি দিয়ে আগাছা দূর করুন। 


২৭ 


তাছাড়া প্রথম দফায় সার দিয়ে আলগ। ভাবে 
এবং উঁচু করে গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে ৷ 
এতে সেচ ও জল নিকাশের জন্যে ছুই সারির 
মাঝখানে ন।লী হয়ে যাবে। 
গম 

মাত্র তিন মাস বয়স গমের । এই ফাল্গুনে । 
ঠিক মায়ের কর্তব্যের মতোই ফাল্গুনেও শস্য 
রক্ষার কাজ রয়েছে। একরে ১ কেজি ডায়াথেন 
জেড ৩৪০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দেবেন । 
হীরা মতি, কল্যাণসোন। প্রভৃতি গমের গাছে 


থোড় এসেছে ৷ এই সময় গমের চারায় জলের 
ভীষণ দরকার ৷ সেদিকে লক্ষ্য দেবেন কিন্তু। 
বোরো ধান 


ফরমোজান জাতের বোরো ধানের চারার 
বয়স ফাল্গুনে হবে ১ মাস। এইবার এই ধানে 
একর প্রতি ১৫ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার 
হিসাবে জমিতে দিন। আর লাঠিশাল ধানের 
জমিতে যদি গ্রথমবারের চাপান সার দিয়ে 
থাকেন তাহলে দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে বাকী 
একরে ৯ কেজি সার দিয়ে দেবেন। 

সার দেয়া ছাড় আর আছে শহ্যরক্ষার 
কাজ। শস্তারক্ষার দ্বিতীয় দফা ৷ চারা রোয়া 
থেকে ৩৫ দিন পরে ( ফাল্গুনের কোন সময় হবে 
ত| দেখে নেবেন চারা লাগানোর হিসেবে ) 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১০শ সংখ্যা 


একরে ৫০০ মিলি লিটার শতকর। ৩৫ ভাগ 
শক্তির থায়োডান ই-সি বা ২০ ভাগ শক্তির 
এনডরিন ই-সির সঙ্গে ১ কেজি কাপটান ব| ১ 
কেজি ডাইথেন বা লোনাকল ৩০০ লিটার জলে 
গুলে ছিটোবেন। 
আখ 

আপনার ক্ষেতে আশ্বিনে লাগানো সেই 
আখ ফাল্গুনে হতে চললো পাঁচ মাসের। 
তদারকী করুন__-তদারকী করুন ভালে! করে। 
ভেলী বীধুন গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে। 
তবে ভেলী বাধার আগে কাজ আছে। আপনি 
আখের ২॥ মাস বয়সে আমোনিয়াম সালফেট 
ব| ইউরিয়! অর্ধেকট। দিয়েছিলেন। ভেলী বাধার 
আগে বাকি অর্ধেকট। এই ফাল্গুনে দেবেন ৷ 

কেউ কেউ ফাল্গুনে আখ লাগাতে চান। 
তাতে সেচও যেমন বেশী লাগে, ফলনও তেমনি 
কমহয়। 
আম 


মাঘের চাষেও বলেছি, অমন আকর্ষণীয় অমৃত 
ফল আমের উৎস কিন্তু মুকুল । তাই মুকুলের যত্ন 
নিলে ফলনও বাড়বে । আমের গুণও বাড়বে । 

মুকুলে শোষক পোকার আক্রমণ খুব বেশী 
হয়। ২ কেজি ডি-ডি-টি শতকর। ৫৭ ভাগ ব| 
১ কেজি সেভিন শতকর| ৫০ ভাগ ১০০ গালন 
জলে ( ২৫টিন ) প্রতি গাছে ৩-৫ গ্যালন হিসাবে 
ছেটাবেন। এতে আম সুস্থ, পুষ্ট এবং রসাল 
হবে। আর ফলনও বহুগুণ বেড়ে যাবে। 

গ্ৰীষ্মকালীন সবজি হিসেবে ফাল্গুনে কুমড়ে। 
ঝিঙ্গে, করলা, উচ্ছে, বরবটি, ডট! ইত্যাদিও 
বোন। যায়। 


দক্ষিণ! হাওয়া! বইছে। তূলে| চাষীভাইদের 
এ সময় কিন্ত করণীয় অনেক কাজ রয়েছে। 

১) যেখানে সেচের স্থবিধ| নেই, সেখানে 
এখন ৩ শতাংশ জলে গোল! ইউরিয়া গাছের 
পাতায় ভাল করে ছিটিয়ে দিন। মনে রাখবেন 
ছিটাবার আগে ২-১ লাইন গাছে ছড়িয়ে দেখে 
নিতে হবে যাতে গাছ সহা করতে পারে। 

২) যেখানে সেচের সুবিধা আছে, সেখানে 
একর পিছু ৩০-৩৫ কেজি ইউরিয়। মাটিতে 
ছড়িয়ে দিয়ে ভাস| সেচ দিয়ে দেবেন। সেচ 
দেবার আগে জল পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, 
সেই জল জলসেচের যোগ্য কিনা । জল পরীক্ষ! 
করার জন্য নিকটস্থ এ ই, ও, অথবা ব্লক 
ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন । 

৩) যেখানে অল্প জল আছে, অথচ জমিতে 
সেচ দেওয়া যাবেন! সেখানে একরপিছু ১৮ কেজি 
হিসাবে ইউরিয়। গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দিয়ে 
কলসী অথব| টিনে করে জল দেবেন। 

দক্ষিণ হাওয়া বওয়ার সাথে সাথে ফাল্গুন মাস 
পধস্ত ক্ষুদ্ৰ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের আওতায়-- 
বালা; কাবেরী, রত, পুষ| প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল 
ধানের চাষ করে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তুলে, 
খরিফ ফসলের চাষ করা চলবে । এইসব ধান 
চাষের স্মুবিধে হচ্ছে যে তাপমাত্র! বেড়ে যাওয়ায় 
চাষে সময় কম লাগে এবং ফলনও ভাল পায়| 
যায়। তাই কৃষকভাইদের অনুরোধ কর! যাচ্ছে 
যে খরিফের আগে উঠে যায় এমন উচ্চ ফলনশীল 
ধানের চাষ করুন। 


| মা পর ০ পর 


২৮ 


ৰ্‌ 


সেচ সমৃদ্ধির জন্যে কৃষি প্রকল্প দ্রুত 
রূপায়িত হচ্ছে 


সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার জেলাশ।সকদের সঙ্গে 
রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার এক বৈঠকে 
মিলিত হন। চাষযোগ্য জমিতে জলসেচ বিষয়ে 
কৃষি বিভাগের প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ প্রসঙ্গ এই 
বৈঠকে গুরুত্ব লাভ করে। 

পশ্চিম বাংলার ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্যে রচিত প্রথম প্রকল্পটির কাজ ৭ কোটি টাক! 
ব্যয়ে ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে বলে শ্রীসাত্তার 
প্রসঙ্গতঃ জানান। কৃষিমন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় 
প্রকল্পান্ুসারে বিছ্যুতচালিত পাম্পের সাহায্যে 
এ রাজ্যে তিনহাজার অগভীর নলকূপ ফেব্রুয়ারী 
মাসের মধ্যেই বসানো হবে। জানা যায়, 
এ কাজের তদারকীর জন্তে প্রতি জেলায় জেলা- 
শাসকের সভাপতিত্বে একটি করে কমিটি 
গঠিত হয়েছে । 





উল্লেখ্য যে, গভীর নলকৃপের বদলে বিদ্যুৎ 
সমৃদ্ধ এলাকায় পাম্পসহ একসঙ্গে ছয়টি অগভীর 
নলকুপ বসানো এই প্রকল্পের একটি বৈশিষ্ট্য ৷ 
এর ফলে তিনহাজার বিছ্যুতচালিত অগভীর 
নলকৃপের জন্যে ২৪০ জন বেকারের কর্মসংস্থান 
হবে। 


কুষি ও গ্রামীণ শিল্পে পল্লী বিদ্যুতের জন্যে 
সৰ্বাত্মক কার্যমূচী 

পশ্চিমবাংল। সরকার আট কোটি টাকার 
একটি সর্বাত্মক কাৰ্যসূচী গ্রহণ করেছেন বলে জানা! 
যাচ্ছে। এই কার্যসূচী অনুসারে পল্লী বিছ্যুতীকরণ 
রূপায়িত হবে। 

কৃষি উৎপাদন বর্তমানে বিদ্যুতের ওপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে । কৃষির ফলন বাড়াবার 
জন্যে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয় যে সেচের 
ওপর, সেই সেচ কার্ধের আধুনিকীকরণ ও সমৃদ্ধি 
অনেকটাই নির্ভর করছে বিদ্যুতের ওপর। 
গ্রামীণ শিল্পও বিদ্যুৎ মুখাপেক্ষী । অতএব 
আলোচ্য কাৰ্যসূচীর আট কোটি টাক! বিদ্যুৎ 
সরবরাহের জন্যে ব্যয়িত হবে। জানা যাচ্ছে, 
এই প্রকল্পে ৩৬৫০টির বেশী পাম্পসেট এবং 
৬৪৫টি গ্রামীণ শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। 
প্রকল্প যথাযথ রূপাযিত হলে ৫ লক্ষ ২০ হাজার 
হেক্টর জমিতে সেচের জল পৌঁছে দেয়! যাবে 
বলে রাজ্য সরকার আশা করেন। 


২৯ 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য| 
কম খরচে অগভীর নলকুপ- একটি গ্রামীণ 
পরীক্ষা 


সম্প্ৰতি জনৈক প্রগতিশীল কৃষক শ্্রীহর্ষনাথ 
দাস অত্যন্ত অল্প খরচে অগভীর নলকূপ বসানোর 
একটি পরীক্ষ। নিরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেছেন 
বলে জানা যাচ্ছে। 

যেসব অঞ্চলে ১০০ ফুট গভীরতায়ও ভালে 
ও মোটা বালু ন| পাওয়ার জন্যে ৮০ মেস 
পিতলের জালের ফিলটার দেয়৷ সম্ভব হয় না, 
সেক্ষেত্রে ৯ ইঞ্চি মোটা গর্ত করে ৩ ইঞ্চি 
৪০ ফুট নারকেল দড়ির ফিলটার ব্যবহার করে 
মোট! বালুর ৰেষ্টনী করে অত্যন্ত কম খরচে 
অগভীর নলকূপ কর! যেতে পারে বলে শ্রীদাস 
অভিমত প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ২৪ পরগণা 
জেলার রাজপুর ও জগন্দলে তিনি তিনটি নলকৃপ 
খনন করে ৩ ইঞ্চি নলকৃপে ঘণ্টায় ৫০০০ 
গ্যালন জল পেয়েছেন। উক্ত তিনটি নলকুপের 
১টিতে ৩ ইঞ্চি পাইপের সঙ্গে ৪০ ফুট ৪ ইঞ্চি 
দড়ির ফিপ্টার দিয়ে ঘণ্টায় ৭০০০ গ্যালন জল 
পাওয়। গেছে বলে তিনি জানান। অভিজ্ঞ 
কৃষকদের মতে ঘণ্টায় ১০০০ গ্যালন জল পাওয়া 
গেলে ৫ বিঘ। জমি চাষ করা যায়। কিন্তু 
শ্রীদাসের পরীক্ষ। অনুসারে ঘণ্টায় ৫-৭ গুণ বেশী 
জলে ৫-৭ গুণ বেশী জমি চাষ কর! যেতে পারে। 


৮ 
এতে ৩” ইঞ্চি প্রতিটি নলকৃপের জন্যে খরচ 
১১০০ টাক! পড়ে বলে শ্রীদাস জানান। এবং 
৩. ইঞ্চি নলের সঙ্গে ৪” ফিল্টার দিয়ে খরচ 
পড়েছে ১৩৫০ টাক! । এই ফিপ্টারের সঙ্গে যে 
কোন সস্ত৷ পাইপ ব্যবহার কর! যায় বলে 
তিনি জানিয়েছেন । 


পুর্বস্থলী ২নং ব্লকে অগভীর নলকূপ গুচ্ছ 
প্রকল্পের উদ্বোধন 


বিগত ১৫ই জানুয়ারী রাজ্য সরকারের মন্ত্রী 
শ্রীগ্চরুপদ খান এবং রাষ্ট্রম্ত্রী শ্রীআনন্দমমোহন 
বিশ্বাস বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের 
ছবরাজপুর ও উখড়া গ্রামে প্রথম বিছ্যাংচালিত 
অগভীর নলকূপ গুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। 
এতে মোট বারোটি নলকৃপের সাহায্যে প্রায় 
দেড়শ একর জমিতে সেচ দিয়ে নিবিড় চাষ 
কর! যাবে। 

গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, উক্ত ব্লকে ছাবিবশটি 
গুচ্ছ প্রকল্প ইতিমধ্যেই মঞ্জুর কর! হয়েছে । তার 
মধ্যে এগারে।টি গুচ্ছের কাজ জানুয়ারীর মধ্যেই 
শেষ হবে। এবং এর ফলে প্রায় এগারো'শ 
একরে সেচ দেয়৷ সম্ভব হবে । উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, এই ব্লকের চোদ্দটি গ্রামে কৃষি উন্নয়নের 
জন্যে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| খণ দিচ্ছেন। 


বনুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি: 

বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়৷ হৰে । 
রচন| ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 
পৃষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
লেখ। পাঠাবার ঠিকান| £ এডিটর, বনুদ্ধরা, কৃষিতথ্য কাৰ্য৷লয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪*। 
পারিশ্রমিকের ছার £ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫১; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
_ সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ 7 কবিত| ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫১ ৷ 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি: 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়| হয় ন| । 
বিজ্ঞাপনের হার নিন্বরূপ £ 

্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০১ প্রতি সংখ্যা ৷ 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা__১০*১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অৰ্ধপৃষ্ঠ--৫০২ প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখা! ৷ 

দ্ৰষ্টব্য :__এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেপ্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর। ১৫৯ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

বনুন্ধরা'র বৰ্ষ আরস্ত বৈশাখ মাস থেকে । তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো! = 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাঁদার হার-_প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩১ টাক| । 


চাদ! পাঠাবার ঠিকান। £ 
_ কৃষি অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক।তা-১। 


বহুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৭৯ 
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॥ বন্ুষ্করা॥ 


ফাল্গুন |১ ৩ ৭ ৯ 


সৃচী 


পৃষ্টা 
সম্পাদকীয় কওঁ ৪5৪ ১-২ 
বাকুড়ার উপযোগী অধিক ফলনশীল ধান ৩-৭ 
ডি, কে, মুখাজি ও 
এন, সি, বস্থু রায় চৌধুরী 
সবুজ বিপ্লবের হাতিয়ার ৮-১০ 
জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভূটান ও বার্মার নতুন আলুবীজের 
আশাগ্রদ ফলন **' ৮২ ১১১২ 
ফসল বাঁচালে ফসল বাড়ে * ১৩১৪ 


ত্রিপুর! বস্তু 

পাট চাষের জন্য জেনে রাখুন ১৬-১৮ 
চিত্রবার্তা পি ২০-২১ 
প্রাক-খরিফে জলদি জাতের অধিক 

ফলনশীল ধানের চাষ করুন ২২ 
খবরাখবর 8 ২৩-২৪ 
লাউয়ের চাষ কঠিন নয় ২৫-২৬ 
চৈত্রের চাষ ২৭-২৯ 

_ সম্পাদিকা £ স্থলেখ| ঘোষ :_ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ! 


কর্তৃক প্রকাশিত । 





খনার বচনে আছে “যদি বর্ষে মাঘের শেষ 
ধন্য রাজার পূর্ণ দেশ।” মাঘের শেষে যদি বৃষ্টি 
হয়; দেশ ধনধান্তে পরিপূর্ণ হয়। কারণ এই 
সময়ের বৃষ্টিতে মাঠে যে রবি শস্ত থাকে তার 
ফলন ভাল হয়। কৃষকও সুফলনের সম্ভাবনায় 
খুসী হয়। 

এ বছর মাঘের শেষে বৃষ্টি না হলেও ফাল্গুনের 
প্রথমে ও মাঝামাঝি সময়ে যে বৃষ্টি হয়ে গেল 
তাতেও কৃষকদের অনেক সুবিধা! হলে! । এই 
বৃষ্টির জলে প্ৰভূত উপকার হলে! ধান, গম, 
তুলে, সূর্যমুখী, বাদাম ও সবজির । সেচহীন 
এলাকায় যার! তুলো, সূর্যমুখী ও বাদামের চাষ 
করেছেন তাদের কাছে এই বৃষ্টি পরম কাম্য। 





॥ বৰুঞ্চৱ ॥ 


২৪শ বর্ষ £ ১১ম সংখ্য] 


ফান্তন? ১৩৭৯ ১৮৯২ শকাব্দ 


এ বছর খরার জন্য বাঁধ, পুকুর ইত্যাদি; য| 
থেকে রবি চাষের সেচ কাজ চলে; সেখানে 
জলের পরিমাণ কম। এই জলের ওপর নির্ভর 
করে যারা গম ও বোরে! ধানের চাষ করেছেন, 
এই বৃষ্টির জলে তাদেরও যথেষ্ট উপকার হলে! ৷ 
গমের দানা পুষ্ট হওয়ার মুখে এই সময়ে গম 
গাছের জন্য জলের খুবই দরকার ছিল। 

ফাল্গুনে বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে যেমন নিয়মিত ঘটনা 
নয়। তেমনি উত্তরবঙ্গে কিন্তু ফাল্গুনের শেষ 
থেকেই অল্প বৃষ্টি হতে শুরু করে। আর এই 
বৃষ্টির সুযোগ নিয়েই কৃষকভাইর| পাট বোনা'র 
জন্য জমি তৈরির কাজ শুরু করে দেন। পাট ও 
আউস ধানের চাষ নিয়ে এখন উত্তরবঙ্গের চাষী- 
ভাইর! খুব ব্যস্ত। 

দক্ষিণবঙ্গের কৃষক ভাইদের অবশ্য কাল- 
বৈশাখীর জন্য এখনও মাস খানেক অপেক্ষা করতে 
হবে। তারপর পাটের জন্য জমি তৈরি ইত্যাদি 
কাজ। 

কিন্তু অনেক কৃষকভায়েরাই বোধহয় জানেন 
না যে, ফাল্গুন চৈত্র মাসেও এমন কয়েকটি জাতের 
ধানের চাষ করা যায়, যেগুলি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের 


বনুন্ধর। £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
মধ্যে কেটে সেই জমিতে খরিফ চাষ করা যায়। 
এ বছর অস্বাভাবিক খরার জন্য সেচের জলের 
যোগান কমে যাওয়ায় 'চাষীভাইর বেশী 
জমিতে বোরে! ধানের চাষ করতে পাঁরেননি। 
ক্ষুদ্ৰ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের সুবিধা যেসব চাষী- 
ভাইদের আছে, তার! এই সুবিধাট! নিতে পারেন। 
দক্ষিণ হাওয়ার সাথে সাথে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত 
এই সব ধান চাষের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে, 
তাপমাত্র! বেড়ে যাওয়ায় চাষে সময় কম লাগে 
এবং ফলনও ভাল পাওয়৷ যায়। জাতগুলি হলে! 
বাল।, কাবেরী, রত্বা, সি, আর-৪৪-১ ইত্যাদি । 
গভীর; অগভীর নলকূপ, নদী জল উত্তোলন 


কেন্দ্র ও পাম্প সেচের সাহায্যে খরিফের আগে 
উঠে যায়, এইসব উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ 
করার জগ্ঠ কৃষকভাইদের অনুরোধ জানানো 
হুচ্ছে। এসব বীজের জন্য চাষীভাইর| নিজের 
ব্লক অথবা জেল! কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে যেন 
যোগাযোগ করেন। 

যার! তুলে! চাষ করেছেন, তুলে| গাছের 
ভাল বাড়ের জন্য এখন তাদের গাছে ইউরিয়া 
সার দিলে ভাল ফল পাবেন। কোন জমিতে 
কতট। ইউরিয়া এবং কিভাবে দিলে ভাল হবে ত! 
কৃষকভাইর! যেন ব্লক অথব| গ্রামসেবকের সঙ্গে 
যোগাযেগ করে জেনে নেন। 





বাকুড়ার উপযোগী 





বৰ ড্ৰ 


অধিক ফলনশীল ধান 


ডি, কে, মুখাজাঁ ও এন, সি; বস্থুচৌধুরী 


খর! ও অনাবৃষ্টির অঞ্চল বাঁকুড়া জেলার 
উপযোগী অধিক ফলনশীল ধানের জাত নির্বাচন 
এবং নতুন ধানের জাত তৈরির উদ্দেশ্যে এই বছর 
খরিফে বাঁকুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে নিবিড় 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। স্থানীয় জলবায়ু ও মাটির 
উপযোগী, এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কিছু কিছু 
উন্নতজাতের ধান, যেমন চুর্ণকাটি, ভূতমুড়ি, 
রঘুশাল ও মানিককলম৷ প্রভৃতি বাঁকুড়ার 
কৃষকদের কাছে ইতিমধ্যেই বিশেষ পরিচিত। 

কিন্তু বর্তমানে ধান নিয়ে গবেষণা আরও 
বিশদভাবে কর হচ্ছে। দেশীয় ও বিজাতীয় 


উচ্চফলনক্ষম সহস্ৰাধিক ধানের জাত গবেষণ। 
কেন্দ্রের প্রায় ৭ একর জমিতে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় ও স্থনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পরীক্ষা! কর! হচ্ছে। 
বাকুড়া জেলার মাটি প্ৰধানতঃ লাল কীকুড়ে 
এবং জমি অসমতল। জমির অবস্থান ও জল 
ধারণের ক্ষমত! অনুযায়ী এই জেলায় চাষের জমি 
ডাঙ্গ); বাদ, কানালী ও শোল নামে পরিচিত। 
সবচেয়ে উঁচু জমিকে ডাঙ্গ! ও নীচু জমিকে শোল 
বল! হয়। মাটির উৰ্ব্বরৱত| সব জমিতে সমান 
নয়। তাই জমি অনুযায়ী বাঁকুড়ার জন্য উপযুক্ত 
জাতের ধান নির্বাচন করা বিশেষ প্রয়োজন । 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থকরী উদ্ভিদবিদ-১ এবং সহকারী গবেষক, ধান্য গবেষণাকেন্দ্র, বীকুড়া । 


বন্ুন্ধর! £ চতুবিংশ বধ £ ১১শ সংখ্যা 


বাকুড়। জেলায় মোট বাৎসরিক বৃষ্টিপাত অপরি- 
মিত এবং শ্বল্পকাল স্থায়ী । বৃষ্টিপাত ও সেচের 
অভাবে ধানের চাষ ব্যাহত হয়। গত দশ 
বছরের বৃষ্টিপাতে এই জেলার বৃষ্টিপাতের 
অস্থায়ীত্ব দেখ! যায়। বীকুড়ার গড় বাৎসরিক 
বৃষ্টিপ।ত ১৩০৩৬ মিঃমিঃ (৫১৪ ইঞ্চি), কিন্তু 
১৯৭২ সালে মাত্র ১১৬১২ মিঃমিঃ (৪৫'৭ ইঞ্চি) 
বৃষ্টি এই গবেষণাকেন্দ্রে লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে ৷ 

সঙ্গের বৃষ্টিপাতের তালিকাতেও তা বোঝ 
যাবে। 

গত একদশকে সর্বভারতীয় ধান্য উন্নয়ন সংস্থা! 
এবং দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন ধান্য গবেষণ। কেন্দ্র 
থেকে সঙ্করণ প্রথায় তৈরি সকল উচ্চ ফলনশীল 
ধানের জাত বাঁকুড়া গবেষণ! ক্ষেত্রে পরীক্ষা কর! 
হয়েছে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য, স্থানীয় মাটি ও 
আবহাওয়ায় কোন জাতের ধান উপযুক্ত ও অধিক 
ফলনে সক্ষম সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তে আস৷ ৷ 

পরিসংখ্যান সম্মত নক্স! অনুযায়ী গবেষণ! 
কেন্দ্ৰে বিভিন্ন প্রকারের জমি ঠিক করা হয়েছে। 
বিভিন্ন জাতের ধানের বৈশিষ্ট্যগত গুণাগুণ ও 
কমবেশী সারের প্রভাবে ফলনের তারতম্য 
বিশদভাবে পৰ্যালোচন| কর! হয়েছে। 

প্রদত্ত গড়ফলন ও সব।ধিক প্রাপ্ত ফলনের 
হার বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় যে, অতি জলদি 
জ।তের ( ১০৪-১০৬ দিন ) মধ্যে বাল! হেক্টরপ্ৰতি 
গড়ে ৪৭২৬০০ কিঃগ্ৰাঃ (একরে ৫১২ মণ) 
এবং সৰ্বাধিক ৫৯৯৫'০০ কিঃগ্ৰাঃ ( একরে 
৬৫ মণ ) ফলন দিয়ে সমশ্রেণীর সব জাতের ধান 
থেকে অধিকতর ফলনক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। 


সমশ্রেণীর অপর দুইটি ধানের জাতও১ যেমন, 
কাবেরী ও পুসা ২-২১ স্থানীয় পরিবেশে ও বাদ 
শ্রেণীর জমিতে চাযের বিশেষ উপযুক্ত । যেখানে 
সেচের ব্যবস্থা আছে এবং একই জমিতে দুবার 
ধান লাগানে। সম্ভব, সেই সব এলাকায় উপরিউক্ত 
কোনও একটি ধানের জাত চাষ করার উপযোগী । 
কারণ এগুলি অতি অল্পসময়ে পাকে ও জমিতে 
জলের অভাবে ছুবিপাক এড়াতে সক্ষম ৷ 

পদ্ম| জাতের ধান যদিও অধিক ফলনক্ষম ও 
বাকুড়। জেলার অনেক অঞ্চলে চাষ কর! হয়ে 
থাকে, কিন্তু এই ধানে ব্যাকৃটেরিয়া ও ভাইরাস 
রোগের প্রাছুর্ভাব বেশী । বলাবাহুলা, পশ্চিমবঙ্গের 
অধিক বৃষ্টিপাত এলাকার চেয়ে এই জেলায় 
এ জাতীয় রোগের আক্রমণ কম। 

উপরিউক্ত সবকয়টি ধানের চালই মোটা, 
কিন্তু জলদি জাতের মধ্যে বর্তমানকালের কয়েকটি 
ধানের জাত যেমন? রত্না, কৃষ্ণা) সি-আর ৪৪-১ 
এবং সি-আর ৪৪-৩৫ জাতের চাল সরু ও 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য ৷ এদের মধ্যে রত্বার চাল 
যেমন মিহি ও সুস্বাদু, তেমনি অধিক ফলন দিতে 
সক্ষম এবং বাকুড়ার চাষীভাইদের বিশেষ সমাদর 
লাভ করবে আশা কর যায়। 

রত্না! মাত্র ১১৮ দিনে পাকে ও এই গবেষণ। 
ক্ষেত্রে হেক্টুরপ্রতি গড়ে ৪৫২৮'০০ কিঃগ্রা1ঃ(একরে 
৪৯'১ মণ) এবং সর্বাধিক ৫৭৬৭০ কিঃগ্রাঃ 
(একরে ৬২৫ মণ) ফলন দিয়েছে। জলদি 
শ্রেণীর উপরিউক্ত সব জাতের ধান দেশীয় যে 
কোনও জাতের ধানের চেয়ে ফলন অনেক বেশী 
দেয়। এমন কি কম মাত্রায় সার প্রয়োগ করেও 


স্থানীয় জাতগুলি থেকে বেশী ফলন পাওয়! 
গেছে। তবে দ্বিগুণ মাত্রায় সার প্রয়োগ করে 
(হেক্টরে ১০০-৫০-৫০ কিঃগ্ৰাঃ: নাইট্রোজেন, 
ফসফেট ও পটাশ সার) ফলন গড়ে. প্রায় ২০ 
শতাংশ বেড়েছে। 

গত কয়েক বছরের পরীক্ষ! থেকে আরও 
লক্ষ্য কর! গেছে যে, বালা, রত্ব।/ সি-আর ৪৪-১ 
এবং কাবেরী জাতের ধানের কিছুটা খর! 
প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। সুতরাং স্থানীয় খর! 
এলাকায় এই সব জলদি উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধানচ।ষ করাই নিরাপদ ও লাভজনক । 

অপেক্ষাকৃত নীচু ও জলধারণের ক্ষমতাযুক্ত 
কানালী জমির উপযুক্ত মাঝারি উচ্চ ফলনক্ষম 
ধানের মধ্যে গত কয়েক বছরের পরীক্ষায় জয়! 
অধিক ফলন দিয়ে আপন বৈশিষ্ট্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছে। বিভিন্ন পরিবেশে ও প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও জয়। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫০৭৫ কিঃগ্ৰাঃ 
( একরে ৫৫ মণ) ও সর্বাধিক ফলন হেক্টুরে 
৬০৯১ কিলোগ্রাম ( একরে ৬৬ মণ) দিয়েছে। 
জয়| মাত্র ১২৫ দিনে পাকে এবং এই এলাকায় 
আই-আর-৮ এর চেয়ে বেশী ফলনক্ষম মনে হয়। 

সমশ্রেণীর অপর কয়েকটি ধানের জাত 
গবেষণাকেন্দ্রের কানালী জমিতে অধিক ফলন 
দিয়ে খ্যাতি অজ্জন করেছে, যেমন বিজয়া, 
আই-ই-টি ১৯৯১, আই-আর ২০ ও আই-ই-টি 
১০৩৯। এই কয়টি জাতের চাল অতিমিহি ও 
উচুমানের । বিশেষতঃ আই-ই-টি ১৯৯১ নামে 
একটি নতুন জাতের চাল অতি সুন্দর ও ফলন 
গড়ে হেক্টরপ্রতি ৪৮১৪*০০ কিলোগ্রাম ( একরে 


বনুদ্ধর। £ ফাল্গুন £ ১৩৭৯ 


৫২'২ মণ ) এবং সবাধিক প্রাপ্ত ফলন ৫৮৪৮+০০ 
কিলোগ্রাম (৬৩৪ মণ)। এই সব জাতের 
ধান স্থানীয় চূর্ণকাটি ও বাদকলমকাটি প্রভৃতি 
জ।তের ধানের চেয়ে অনেক বেশী ফলন দেয়। 

এই গবেষণাক্ষেত্রে গত তিন বছরের অন্য 
একটি পরীক্ষায় চু চুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে 
উদ্ভাবিত একটি সঙ্কর ধান, সি-এন ১০৪-২-৩, 
সবচেয়ে বেশী ফলন দিয়েছে । এ ধানের গড় 
ফলন হেক্টরে ৫৫৮০ কিলোগ্রাম ( একরে ৬০'৫ 
মণ ) এবং সর্বাধিক ৬৪৩২'০০ কিলোগ্রাম ( একরে 
প্রায় ৭০ মণ ) পাওয়া গিয়েছে । এই ধান 
বাকুড়া জেলার বিশেষ উপযোগী হবে আশা করা 
যায় এবং বর্তমানে এ ধানের বীজ বিভিন্ন 
কৃষিক্ষেত্রে পরিবদ্ধিত হচ্ছে। 

এই সমস্ত জাতগুলিই বোৱরে| মরশুমেও চাষ 
কর! যায়। শোল জমিতে কয়েক বছরের 
পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, 
জগন্নাথ ও পঙ্কজ জাতীয় ধান এন-সি ৬৭৮ ও 
রঘুশাল জাতের ধানের চেয়ে বেশী ফলন 
দিতে সক্ষম। 

বাঁকুড়। ধান্য গবেষণ। কেন্দ্রে গত খরিফ 
মরশুমে প্রচণ্ড খরা, অপরিমিত বৃষ্টি এবং রোগ ও 
পোকার উপদ্রব সত্বেও কয়েকটি নতুন জাতের 
ধানের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে । এঁ সব 
পরীক্ষার ফলাফল বিশদভাবে বিশ্লেষণের পর 
প্রকাশ হবে। বর্তমানে খর! প্রতিরোধ ক্ষমত। 
সম্পন্ন ও স্থানীয় জলবায়ুর উপযুক্ত বিভিন্ন জাতীয় 
ধানের মধ্যে সঙ্কর প্রথায় নতুন নতুন অধিক 
ফলনশীল ধান উদ্ভাবনের নিবিড় প্রচেষ্টা চলছে। 


বসুন্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য| 


বরুড়া গবেষণা কেন্দে প্রাপ্ত রিপার পরিমাণ ( মিলিমিটার) 














মাস গড় বৃষ্টিপাতের ১৯৭২ সালে ১৯৭২ সালে 
পরিমাণ বৃষ্টির পরিমাণ কম বা বেশী বৃষ্টি 
জানুয়ারী ১৫'৬ মিঃমিঃ ১"৩ মিঃমিঃ --১৪'৩ মিঃমিঃ 
ফেব্ৰুয়ারী ১৭'৩ » ৬৩৯ * 48৬'৬ » 
মাৰ্চ্চ ২৮৯ » ৪৫ % স্ব ৪.% 
এপ্ৰিল ৩৪৭ % ১৪৫ %*৯ --২০'২ ৯ 
মে ৫৪৬৩ ৯ এ "680 ড 
জুন ২১৬৭ » ১৯২৭. » ২৪০: 7০ 
জুলাই ২৬৪৩ ৮ ২০৯৭ ৮ ৪৩. ৮ 
আগষ্ট ৩১৫'২ ৮ ৩৮০০ ৮ +৬৪৮ ৯» 
সেপ্টেম্বর ২২৬'১ » ২১৪০ * ৮১ ই 
অক্টোবর ১২২৭ » ৭৮৮ ৮ --৪৩'৯ % 
নভেম্বর ৭১ ৬ ই এতে -- ৫৩ > 
ডিসেম্বর ০৪ >* মী, মিহি 78 
মোট-- ১৩০৩৬ মিঃমিঃ ১১৬১২ মিঃমিঃ -- 
বীকুড়ার উপযোগী অধিক ফলনশীল জাতের ধান 
গবেষণ। ক্ষেত্রে প্রাপ্ত গড় ফলনের হার * 
ধানের জাত গড় ফলন _ সর্বাধিক প্রাপ্ত ফলন কতদিনে চাউলের বৈশিষ্টা 
(হেক্টরপ্রতি কিলোগ্রাম) পাকে প্রকার 
১) বাল| ৪৭২৬" কিঃগ্রাঃ ৫৯৯৫০ কিঃগ্রাঃ ১০৪ দিন মোট! অতি জলদি জাতের 
1 (একরে ৫১'২ মণ) (একরে ৬৫ মণ) খর! সহনশীল । 
২) কাবেরী ৪১৪১০ » ৫৯৭৫০ ৮ ১০৪ দিন মাঝারি অল্প বৃষ্টিপাতে চাষ 
(একরে ৪৫ মণ) (একরে ৫৫ মণ) করা যায়। 
৩) পুস। ২-২১ ৩৯৩৬০ % ৪৮২৫০ » ১০৬ দিন মোট! ৩ 


(একরে ৪২'৭ মণ) (একরে ৫২'৩ মণ) 


৬ 


৷ 
< 


৪) পদ্ম| ৪৬৫৬০ » ৫৮৬৪০ »% ১১১ দিন 
(একরে ৫০'৫ মণ) (একরে ৬৪ মণ) 
৫) রত্ব। ৪৫২৮০ » ৫৭৬৭০ ৮ ১১৮ দিন 
(একরে ৪৯'১ মণ) (একরে ৬২'৫ মণ) 
৬) সি-আর ৪৪-১ ৩৮৫৮০ ৮ ৪৬৩০০ + ১১৪ দিন 
(একরে ৪১'৮ মণ) (একরে ৫০২ মণ) 
৭) সি-আর ৪৪-৩৫ ৩৯৭৫০ >  ৪৬৩০*০ ৮ ১১১ দিন 
(একরে ৪৩'১ মণ) (একরে ৫০'২ মণ) 
৮) কৃষ্ণ ৪১৫৬০ *” ৫১৭৩০ *% ১১৮ দিন 
(একরে ৪৫*০ মণ) (একরে ৫৬০ মণ) 
৯) জয়! ৫০৭৫০ » ৬০৯১০ ৮» ১২৫ দিন 
(একরে ৫৫'০ মণ) (একরে ৬৬০ মণ) 
১০) আই-আর ৮ ৪৭৬৫০ » ৫৩৬১০ ৮ ১৩০ দিন. 
(একরে ৫১'৬ মণ) (একরে ৫৮১ মণ) 
১১) বিজয়! ৪৬৮৩'০ ৯ ৫৭১৯০ » ১৩৭ দিন 
(একরে ৫০৮ মণ) (একরে ৬২ মণ) 
১২) আই-আর ২০ ৪২৯৬০ ৯ ৪৯৭১'০ > ১৩৪ দিন 
(একরে ৪৬৬ মণ) (একরে ৫৩'৯ মণ) 
১৩) আই-ই-টি ৪৮১৪০ ৮ ৫৮৪৮০ ৮ ১৩৬ দিন 
১৯৯১ (একরে ৫১২ মণ) (একরে ৬৩'৪ মণ) 
১৪) আই-ই-টি ৪৫০২০ » ৫৬০৪০ » ১৩২ দিন 
১০৩৯ (একরে ৪৮৮ মণ) (একরে ৬০'৭ মণ) 
১৫) সি-এন ৫৫৮০০ » ৬৪৩২ » ১৩৪ দিন 
১০৪-২-৩ (একরে ৬০৫ মণ) (একরে প্রায় ৭*"০ মণ) 
১৬) পঙ্কজ ৪৫০৪০ » ৪৮১৫০ » ১৫৫ দিন 
(একরে ৪৯ মণ) (একরে ৫২'৩ মণ) 
১৭) জগন্নাথ ৪২৬৭০ » ৪৭৭৬০ » ১৫৮ দিন 


(একরে ৪৬'২ মণ) (একরে ৫৯*০ মণ) 


বসুদ্ধর। £ ফাল্গুন £ ১৩৭৯ 


সরু 


খরিফে অধিকর। 
হতে পারে। 


অতি উত্তম মানের 
চাল; খর! সহনশীল 


খর! সহনশীল । 


”» 


অধিক ঝাড় হয়। 
চাল। রোগ 
হতে পারে। 


স্থপ্ৰতিষ্ঠিত 
কানানী জারির নত: 


” 


রোগ ও পোকার 
আক্রমণ প্রতিরোধ 


অধিক ফলনক্ষম ৷ 
শোল জমির উপযুক্ত ৷ 


99 





* খরিফ মরশুমে অধিক সার প্রয়োগ দ্বার! পরীক্ষিত । 


আমর! চারিদিকে বিপ্লবের কথা শুনি। 
দেশ গড়ে তুলতে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
বিপ্লবের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে সন্দেহ 
নেই ৷ কিন্তু বিপ্লব মানে শুধু হানাহানি, 
রক্তপাত নয়। 
আমাদের বিপ্লব দেশের ভুখা মানুষের মুখে 
অন্ন যোগানে|, আমাদের বিপ্লব দারিদ্র পীড়িত 
দেশবাসীর জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করা, 
দেশের ও দশের সৰ্বাঙ্গীন উন্নয়ন। আমাদের 
বিপ্লব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান “গরিবী 
হটাও” এর সার্থক রূপায়ণ। সস “ 
বানুর গ্রামের গোয়াই নদীতে রিভার লিফট কান্দী মহকুমার ছোট্ট গ্রাম বান্থুর। লোকে 
ইরিগেশন স্বীমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজার বলে গোয়াই বানুর। কান্দী শহরের কোল 
মানুষের কলোচ্ছু(সের মধ্যে কথাগুলো কানে ঘেষে; তবু পথ হূর্গম। এবড়ো খেবড়ে। 
আসছিল। প্রকল্পের উদ্বোধন করে তখন ভাষণ মেঠো! পথ থমকে এসে থেমেছে ময়ুরাক্ষীর বুকের 
দিচ্ছিলেন কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবছুস সাত্তার । সীমানায়। 
হাটাপথে মাইল তিন পূবে গেলে পুরন্দরপুর, 
পশ্চিমে খড়গ্রাম আর দক্ষিণে কান্দী; যেখানে 
হ(সপাতাল আছে, পাকা রাস্তা আছে, আছে 
হাট বাজার। কিন্তু কোনদিকের পথই সুগম 
নয়। তাই এ অঞ্চলের লোকের দাবী, পথ 
করে দাও। 
বর্ষায় নদীতে ঢল নামলে মাঠ ডুবে যায়, বাধ 
© (2) ভাঙ্গলে গ্রাম ভাসে। রজনী মোড়ল বলে-_ 
পিদিমের নীচে অন্ধকার । একট! পাক৷ রাস্ত। 
জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হলে অনেক উপকার হয়। তা আজও হল না। 
তাই আমর! বান আর ধান নিয়েই আছি। 





মলি ঢ় বছ’ 
AN ho nt 





~~ 





মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক, কান্দি, মুর্শিদাবাদ । 


৮ 


৬. 


| 


বর্ষা যদি হয় দেরীতে, ধান ওঠে ছু'দশ বিশ 
(আড়াই মণে বিশ }ঘরে, নইলে সেই চৈতালীতে 
গম ছোলা! মুস্থুর । শীত পড়লেই গোয়াই নদীর 
দু’পাড়ে চাষীর! ছুনি পাতে সারি সারি; সেই 
জলে রবি ফসল ওঠে ঘরে। অনেক ঘাম ঝরানো 
মেহনত । 

কিন্তু এবছরের প্রচণ্ড খর! গোয়াই বানুরের 
যেন আশীর্বাদ । শেষ কাতিকের মাঠ সোনালী 
ধানের শিষের আচল জড়িয়ে হাসি ঝলমল । 
আমন মরশুম ভগবানের দয়ায় ভরপুর ৷ 

আসছে রবি মরশুম। ধান কাটার আগেই 
চালু হয়ে গেল নদী থেকে জল তোলা কল। 
কৃষকভাইয়ের আনন্দ তাই ধরে না। ধান তুলেই 
নিশ্চিন্ত মনে লাঙ্গল কাধে আবার মাঠে নামবে। 
জলের ভাবনা ত আর ভাবতে হবে না। 

প্ৰশ্ন করলাম--এবার কিসের চাষ করবেন; 
নিশ্চয়ই বেশী করে উচ্চ ফলনশীল ধান? 

উত্তর মিলল দশ কে সে কথ! আর 
বলতে ৷ জয়!, পদ্মা, আই-আর ৮ এ মাঠ ঢেকে 
দোব। উঃ! কতদিন, কতকাল ধানে গোলা 
ভরেনি। সার! বছর চালের ভাবনায় আধমর| ৷ 

কিন্তু চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র। অর্থাৎ 
প্রায় আধ লাখ টাকার এই প্রকল্প । 

আর ত থেকে একট! গ্রামের নতুন দিনের 
আলো।, নতুন পথের দিশারী । 

তখনও ধানের পাতায় শিশির শুকিয়ে 
যায়নি; হাজার কণ্ঠের গুঞ্জন চাপা পড়ে গেল 
সাত্তার সাহেব মেসিন চালু করে দিতে । 

এধারের নদীর স্থির জলে কোন স্পন্দন 


৪৯ 


বসুন্ধর| £ ফাল্গুন £ ১৩৭৯ 


নেই, ওধারের মাঠের বুকে আছড়ে পড়| 
জলধারায় সাড়া! জাগানে৷ মত্তত৷ । 

বিস্ময় পঞ্চ! বায়েনের চোখে। বলল--- 
পাশেই বেলেগ্রামে মোর নদীর উপর এমনি 
মেসিন বসেছে গত বছর। রাতের বেলায় তার 
শব্দ পাই ঘরে বসে। 

এ গ্রামে আসার পথে বালিয়| গ্রামের এই 
প্রকল্প চোখে পড়েছে। 

স্থানীয় এম,এল,এ, শ্রীহরেন্দ্র হালদারকে 
ধরলাম। বললাম--গত বছরের চালু করা 
পাম্পসেট সম্পর্কে লোকের মনোভাব কি বলুন। 

তিনি বললেন গতবছর বালিয়াগ্রামে 
ময়ুরাক্ষী নদীতে এই রিভার লিফট যখন চালু 
কর! হয় তখন মনে মনে ভয় ছিল। পরিবহন 
নাল! তৈরীর কাজ শেষ করতে সময় লাগবে ৷ 
ফলে প্রকল্পের সর্বোচ্চ সীমা তিনশ একর জমি 
সেচের জায়গায় কতটুকু আসলে সেচ হবে ঠিক 
নেই ৷ অথচ খরিফে একরপিছু দশটাকা, রবিতে 
পনের টাকা কর। 

কিন্তু আমি নিজেই অবাক হচ্ছি এর! 
নিজেরাই চেষ্টা করে অনেকদূর পর্যন্ত জল নিয়ে 
গিয়ে পাঁচশো! বিঘা জমি চাষ করেছে, রবি 
মরশুমেও এ পরিমাণ জমিতে ফসল বোনার 
ইচ্ছা রাখে। 

তাহলে বলুন এই প্রকল্প সার্থক হয়েছে। 

জবাব পেলাম-জানেন এখানকার চাষীর 
ছিল বারোমাসে ছয়মাস অবসর; কাজ পেত না, 
চাষ থাকত না জলের অভাবে । আর সেখানকার 
আজকের ছবি একেবারে উল্টো ৷ তারা মাঠের 


বনুন্ধর। ২ চতুধিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য 


কাজ শেষ করে উঠতে পারছে না। একট! 
ফসল তুলেই আরেকটার তোড়জোড় । এটা কি 
সার্থকত।র প্রমাণ নয়। 

হঠাৎ পাশ থেকে এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন__ 
হক কথ৷ ৷ 

মুখ ফিরিয়ে দেখি পরণে আটহাতি ধুতি, 
বুকে জড়ানো! গামছা একবৃদ্ধ। একহাতে হু কো, 
অন্ত হাতে নিড়ানি। হাসল আমার দিকে 
তাকিয়ে। বললেন--হক কথা বাবু। আয়েস 
করে দিনভোর একটু তামুক খেতেও পাই না। 
আজ মন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজ! বাহাদুর সব 
এসেছেন বলে তাদের কথ! শুনতে এসেছি। 
নইলে এখন এই বেলায় সবাই পড়ে থাকে মাঠে। 

মন্ত্রীমশাই সাত্তার সাহেব; আর রাজ। 
বাহাদুর মানে কান্দী রাজবাড়ীর ছেলে শ্রীঅতীশ 
চন্দ্র সিংহ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী। 

রাষ্ট্ৰমন্ত্ৰীর বক্তব্যও বেশ ভাল লাগল। 

সার কথ| তিনি য| বললেন শুধু বালিয়| 
বান্থুর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নয়; ভারতবর্ষ নয়। 
আমর! চাই গোট! ভারতবর্ষের জাগরণ, উন্নয়ণ, 
সম্বদ্ধি। নিজের গ্রামেরটুকু হয়ে গেলে স্বার্থপরের 
মত হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। 
সরকারী প্রকল্পের সুযোগ নিয়ে মেহনত করে 
নিজের, পরিবারের; গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। 
অন্যদিকে সরকারকে দেয় খাজন।, সেচ কর 
ইত্যাদি সময়ে মেটাতে হবে। তাহলে সরকার 
তিল তিল করে জমে ওঠা সেই অর্থে নতুন প্রকল্পে 


হাত দিতে পারবে। তবেই সহযোগিতা, 
সামগ্রিক অগ্রগতি এবং প্রকল্পের সার্থকতা । 

আমি জিজ্ঞাস্থ চোখে পাশের বৃদ্ধের দিকে 
তাকাতে তিনি বললেন_-হক কথা । আমর! 
ট্যাক্সে| না দিলে গরমেণ্ট টাকা কোথায় পাঁবে। 
আর টাক! ন! পেলে ভিন গাঁয়ের লোকেই বা 
মেসিন পাবে কেমন করে। 

আমি নতুন চোখে এদের দেখছি, নতুন কথ! 
এদের মুখে শুনছি। 

আমি এদের মাঠের দেখছি নতুন চেহারা, 
মাটির বুকে কান পেতে শুনছি পঞ্চ। বায়েনের 
ঢাকের বান্তির মত মাটির নতুন সুর । 

আমি দেখছি দূরে মেসিনের নলের মুখ দিয়ে 
ছড়িয়ে পড়া বেগবতী অফুরন্ত বারি-ধার| ৷ 

হঠাৎ মনে হলে! নীল আকাশের পটভূমিকায় 
সবুজ-সোনালী ধানে ভরা মাঠের দিকে নতুন 
ধরণের যুদ্ধের এক নতুন ধরণের হাতিয়ারের 
বিশফুট লম্বা এক মুখ; যে মুখ দিয়ে দুরন্ত 
উচ্ছ সে ঝরে পড়ছে সবুজ বিপ্লবের আশীর্বাদ । 

তখনও বাতাসে উদ্বোধনী ভাষণের স্থুর 
ভাসছে-- আমি আবার বলছি আজ আপনার! 
পেলেন সবুজ বিপ্লবের হাতিয়ার। আপনারা 
বিপ্রবী। মাটির বুকে সাড়া জাগিয়ে মানুষের 
মুখে ছুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়া! আপনাদের বিপ্লবের 
বীজমন্ত্ৰ । আপনার! আজ হাতিয়ার পেয়েছেন, 
এখন আপনাদের কর্তব্য সবুজ বিপ্লবকে সার্থক 
করে তোল।। 
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৬. 





ভুটান ও বার্মার 


নতুন আললুবাক্ছের 
আশ প্র ফলন 


নবস্থগ্রামে, বর্ধমান সদর থেকে ১১ মাইল 
দূরে বর্ধমান কালন| রাস্তার ওপর, মেমারী ২নং 
ব্লকের বীজ খামারে ভূটান ও রেঙ্গুন আলু বীজের 
যে পরীক্ষামূলক চাষ হয়, তার ফসল কাটার 
অনুষ্ঠান পালন কর! হয় গত ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ ৷ 

ভূটান ও বার্মা আলু; যার চলতি নাম রেঙ্গুন 
আলু, পাশাপশি দুটি প্লটে, একই রকমের মাটিতে 
চাষ কর! হয়। এবং একই চাষ পদ্ধতি অনুসরণ 
কর! হয়। একমাত্র তফাৎ ছিল ভূটান বীজ 
ভূটান থেকে ১৯৭২ সালে অক্টোবর মাসে সরাসরি 
এনে সমতল ভূমিতে প্রথমবার চাষ কর! হয়। 
এবং রেঙ্গুন বীজ ছিল দ্বিতীয় বছরের । ১৯৭১-৭২ 
সালে রেঙ্গুন থেকে প্রথম এই বীজ আমদানী 
কর হয়। 

ছুই জাতের আলুর খোস। সাদ৷ ও আকারে 
লম্বাটে । স্বাদে বেলে। কৃষকর। ভূটান আলুর 
স্বাদের খুব প্রশংসা করেন এবং লক্ষ্য করেন এর 
ফলনও প্রথমবারের পক্ষে যথেষ্ট ভাল। একর 
প্রতি ১২০ কুইণ্টাল ও বার্সা আলুর ফলন হয়েছে 
একরে ৮৮ কুইণ্টাল। তার! আশ! করেন ভূটান 
আলুর ফলন দ্বিতীয় বছরে আরও বাঁড়ানো সম্ভব 
হবে। বীজ খামারগুলিতে যে আলু এবছর 
হয়েছে তা হিমঘরে আপাততঃ রাখা হবে এবং 
আগামী অক্টোবর নভেম্বর মাসে আলু চাষের 
সময় কৃষকদের সরবরাহ কর! হবে। চাষের 
খরচ একরপ্রতি দুই আলুর বেলাতেই সমানই 
পড়েছে। প্রায় ছু হাজার টাক! করে। 

উন্নত জাতের রোগ বীজাণুহীন আলুর চাহিদ। 
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কৃষকের কাছে যথেষ্ট রয়েছে। সময়মত উন্নত 
জাতের আলু কৃষকদের সংগ্রহ কর! আলু মরস্ুমের 
আগে একট! সমস্যাই হয়ে দাড়ায় । কৃষকরা 
যাতে উন্নত অধিক ফলনশীল জাতের রোগ 
বীজাণুহীন আলু সময়মত পেতে পারেন; সেজন্য 
সরকার একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ 

ভূটান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক 
কর! হয়েছে যে ভুটানের উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে 
ভুটানের যে সরকারী খামার আছে, সেখানে 
গ্রীষ্মকালে নির্বাচিত বার্মা! বীজের চাষ করে সেই 
বীজ পরিবর্ধনের ব্যবস্থ। কর! হবে। অর্থাৎ এই 
বীজ ভূটান থেকে এনে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী 
খামারে প্রথমবার চাষ কর! হবে। সেই আলু হিম- 
_ ঘরে রেখে পরের বছর সেই আলুবীজ কৃষকদের 





চাষের জন্য বিক্রি কর! হবে। 
চাষ করে, ক্রমশঃ বেশী পরিমাণ বীজ এখানে 
এনে সমতলভূমিতে চাষের ব্যবস্থা কর! হবে। 
ভুটানের আলু যদি দেখা বায় অধিক 
ফলনশীল এবং ক্রেতার বেশ পছন্দ করছেন, 
তাহলে ভূটানের পাহাড়ী অঞ্চল থেকেও আমদানী 


এইভাবে প্রতিবছর 


কর| যেতে পারে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষকর! একাধারে যেমন উন্নত অধিক ফলনশীল 
জাতের ও রোগ বীজাণুহীন বীজ পাবেন, তেমনি 
অন্ত দেশ থেকে বীজ আলু কিনে আনতে যে 
বৈদেশিক মুদ্ৰ। খরচ হতো-_তাও সরকারের আর 
দরকার হবে না। এভাবে অধিক এবং ভাল 
জাতের আলু উৎপাদনের পথ স্নগম হবে বলে 
আশ! কর। যায়। 


১২ 


গজ 


সনে 


রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অক্লান্ত পরিশ্রম 
করে মাঠে কৃষক ফলায় শস্য, আর সেই শস্য 
সম্ভার নান| পথ পেড়িয়ে এসে ক্ষুধা মেটায় 
দেশের মানুষের, রক্ষা করে দেশের আধিক 
সঙ্গতি। 

কিন্তু কঠিন পরিশ্রামজাত সেই শস্য যদি 
যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তবে 
পর্যাপ্ত ফলনের স্থার্থকত। হয় ব্যাহত; আর 
আগামী দিনের খাগ্য নিরাপত্তার সম্ভাবনাও 
হয় বাধাগ্রস্ত । 

কারণ দেখা! গেছে যে, আমাদের দেশের 
উৎপন্ন মোট ফসলের প্রায় এক দশমাংশই 
নষ্ট হয় শুধু তার যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে, 
ফলে শস্তের পর্যাপ্ত ফলনও দেশের খাছ্যাভাব 
দূর করতে পারে না। 

কিন্তু উৎপন্ন খাদ্যশস্ত যদি গ্রামে গ্রামে, 
জেলায় জেলায়, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গুদাম- 
জাত করার ব্যবস্থ! করা যায়, তবে খাগ্যফসল 

ংস হওয়ার কোন ভয় থাকে না, ফলে বাড়তি 

খাদ্য আগামী দিনের অভাব মোচনে এগিয়ে 
আসতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেশের 
খাদ্য সমস্ত। সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় 
হলো? খাদ্য ফসল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
গুদামজাত করে অপচয় বন্ধ করা। 


ত করা এখন আর খুব অস্থবিধাজনক 
কাজ নয়। কারণ আমাদের দেশের গুদাম- 
খানা সংস্থা অর্থাৎ ওয়্যার হাউসিং করপো- 
রেশান এ বিষয়ে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে 
থাকেন। কারণ এই সংস্থার প্রধান কাজই 
হলো! প্রতিটি রাজ্যের উৎপাদিত শস্য যথাযথ 
ভাবে গুদামজাত করে সংরক্ষণ কর । 

আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে দেশের 
শস্য রক্ষার জন্য এই সংস্থাটির উৎপত্তি 
হয়। সমীক্ষায় দেখ! যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যে 
৬০৪টি ওয়্যার হাউস থাকলেও এই সংস্থ| 
দ্বার আরও ১২০টি ওয়্যার হাউস পরিচালিত 
কর! হয়। এইসব গুদামখানায় প্রায় ২০ লক্ষ 
টন পরিমাণ শস্য সংরক্ষিত হয়। এখানে 
চা, কফি, তৈলবীজ, খোল, রাসায়নিক সার 
প্রভৃতি ২০* প্রকারের শস্য সংরক্ষণ কর! 
ষায়। এছাড়াও, ফল, শাক সবজি, ডিম এবং 
দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তাজ! রাখার জন্যও হিমঘরের 
সুবিধা পাওয়। যায়। 
পণ্য গুদামজাত করে খণ পাওয়ার সুবিধা 

পণ্যের মাণ পরীক্ষা করে ও তার ওজন 
ও মূল্য নির্ধারণের পর ত! গুদামজাত করা 
হয়। পণ্য গুদামে রাখার সময় তার কিছু 
নমুনা ও একটি রসিদ জমাকর্তাকে দেওয়| 
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হয়। ব্যাঙ্ক থেকে খণ নেওয়ার সময় এই 
রসিদ খুব কার্ধকরী হয়, কারণ জমাকর্তা ফসল 
গুদামজাত করার রসিদ দেখালেই ব্যাংক থেকে 
খণ দিতে পারে, এর ফলে মাল এদিক ওদিক ন! 
নিয়েই ত প্রায় একরকম বিক্রী হয়ে যায়। ফলে 
কৃষক সরাসরিই খণ পেয়ে যান। 

এই ভাবে খণ নিয়ে হাজার হাজার কৃষক 
তাদের ক্ষেতে টিউব-ওয়েল বসাতে পারেন 
অথব| দরকারী কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন! 
জমাকর্ত। আবার রসিদ দেখিয়ে তার ইচ্ছামত 
এবং চাহিদামত সমস্ত ফসলই ফেরৎ নিতে 
পারেন। 

এইভাবে পণ্য গুদামজাত করায় কৃষক ছুই 
ভাবে লাভবান হন, প্রথমত বিনা পরিশ্রমেই 
পণ্যের নির্ভরযোগ্য মূল্য পান। দ্বিতীয়ত ফসল 
সংরক্ষিত করার ছূর্ভাবনা থেকেও মুক্ত হন। 
নামমাত্র গুদাম ভাড়া 

নামমাত্র ভাড়াতেই কৃষকর! নিজেদের পণ্য 
গুদামজাত করতে পারেন। প্রতিবস্তা পণ্যের 
জন্য মাসপ্রতি ৩০ পয়স| ভাড়। নেওয়া হয়। 
ফসল প্রভৃতি পণ্য গুদামজাত করার আগে 
ভালোভাবে ত৷ পরিদর্শন কর! হয় এবং মালিকের 
সামনেই তার মাপ ও মান লিপিবদ্ধ কর! হয়। 

পণ্যের বস্ত। গুদামে এমনভাবে সাজানে। 
হয় যাতে বস্তাগুলি দেয়ালের গায়ে ব মেঝের 
সংস্পর্শে না আসে। গুদামখানায় পোকামাকড়ের 
উৎপাত রোধের জন্য সেখানে কীটস্ম ওষুধ 
জ্বালিয়ে ধোয়৷ দেওয়া হয়। গুদামজাত মালের 
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ক্ষয় ক্ষতির সমস্ত দায়িত্ব এই সংস্থার উপরই 
দেয়া আছে। কোন পণ্য নষ্ট হলে করপো- 
রেশন তার ক্ষতিপূরণ করে। 
চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা সুচী 

সার! দেশ জুড়ে প্রায় ৭০০র বেশী গুদাম- 
খানা আছে এবং সেগুলির যাতে সদব্যবহার 
হয় তার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় কার্যস্চী নেওয়| 
হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ওয়্যার হাউস 
কর্পোরেশনের প্রসারের জন্য প্রায় ৪২ কোটী 
টাক! বরাদ্দ কর! হয়েছে। 

দিনে দিনে ওয়্যার হাউসিংএর জনপ্ৰিয়ত| 
বাড়লেও এই সংস্থা পরিসরের স্বল্পতার দরুণ 
চাহিদামত মাল গুদামজাত করতে পারছে না। 
তাই এই অভাব দূর করবার জন্য এই 
পরিকল্পনার শেষের দিকে যাতে অন্তত ৪০ 
লক্ষ টনেস্‌ পরিমাণ শস্য সংরক্ষণ করা যায়, 
সে রকম ব্যবস্থা নেওয়। হচ্ছে। 

আমাদের কৃষকরাও এখন তাই বিজ্ঞান 
সম্মত পদ্ধতিতে গুদামখানায় শস্য সংরক্ষণের 
পক্ষপ|তিঃ কারণ তারা জানেন যে, এর ফলে 
শস্য নষ্ট হওয়ার ভয় থাকেন। যেমন, আবার 
ফসল উৎপাদন বাড়লেও তা রক্ষা করতেও 
আর কোন ঝক্ধি পোহাতে হয় না। স্থতরাং 
রাজ্যে রাজ্যে ওয়্যার হাউসিংএর ব্যবস্থ। বাড়লে 
দেশের ফসল অপচয় বন্ধ হয়ে খাচ্ঠাভাব দূর 
করতে অনেকট। সাহায্য করবে। 


_ এফ. আই. ইউ. 
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আমার বিস্মৃত সত্তার পাশে | ত্রিপুর! বসু 
এ কথ! অনেকবার বল! হয়ে গেছে, 


মৃত অশ্রু বারিধির ক্লান্ত ওষ্ঠ ছুয়ে 


কতবার হেসেছে গেয়েছে । 

তবু কেন বার বার-- 

তার হিমেল চুলে দোল খায় 

শাল কুল পলাশের স্সিপ্ধ মমতার 
অজ্ঞাত কাহিনী যেন, 

অকথিত বেদনার ব্যর্থ নদী কুলে ৷ 


আধটের ভিজে দিনে শরতের সোনালী আলোয় 
কার যেন এ চাতুরি, তেঁতুলের শাখে দোল! দেয়, 
হেমস্তের গোধুলিতে স্বপ্লেভর| দু চোখের ফাকে 
কেমন করুণ করে সে চেয়ে থাকে । 

আমার বিস্মৃত সন্ত।_পৌঁষের রূপালি আলোয় 
আগামী মাসের কানে 

কোন সে গোপন কথ যেন কয়ে যায়! 

হেমন্তের অবসানে জীৰ্ণকথ| বহুশতবার-_ 

যদিও পুরোনো, তবু 

সবুজ ফসল এনে খামারের তীব্ৰ জড়তার 

অবসান করে হেসে সবুজ শস্ত শাড়ী পরে-_। 
প্রেমের হৃদয় হেনে বিরহীর শুষ্ক প্রান ভরে 
চৈত্রের দাবদাহে সজল দৃষ্টি হানে মনে ৷ 


সারাট। জীবন ধরে 
বার বার কত রূপে, কত দণডুভরে-__ 


' সে রমনী, লাল শাড়ী, সি'ছুরের টিপে 


শাশ্বতীর বর্ণনার নিখুঁত ছবি হয়ে__ 
অন্ন মুখে তুলে দেয়, বস্ত্ৰ আনে স্নেহশীল| হয়ে। 
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পার্ট চাষের জনে; 
জেনে রাখুন 





পাট চাষের মরস্থম এগিয়ে আসছে। ভাল 
ফলনের জগ্য পাটের বীজ সম্বন্ধে ও পাট চাষের 
উন্নত প্রথাগুলি সম্বন্ধে ভাল করে জেনে নেওয়| 
ভাল। কারণ পাট অর্থকরী ফসল। এর ফলন 
খুবই আগ্রহ আছে। 

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মিঠা বা বগী পাটের চাষ 
কর! হয়না । তিত! পাটের চাষই এই সময় কর! 
হয়। কারণ ফাল্গন-চৈত্র মাসই তিতা পাট 
বোনার উপযুক্ত সময় । উত্তর বঙ্গেই সাধারণতঃ 
তিত। পাটের চাষ করা হয়। 


যেসব চাষীভাই তিতা পাটের চাষ করে 
থাকেন, তার! জানেন যে মাঘের শেষে বৃষ্টি 
তিতা পাট চাষের জন্য জমি তৈরী করা 
ইত্যাদি প্রাথমিক কাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 
এবছর উত্তরবঙ্গে মাঘের শেষে যে বৃষ্টি হয়ে 
গেলো, তাতে তিতা পাট চাষের পক্ষে সুবিধা 
হবে । 

পাট চাষে ভাল লাভ পেতে হলে, প্রথমেই 
দরকার বেশী ফলন পাওয়া যায়, এমন জাতের 
বীজ ব্যবহার কর । এবং বীজ বোনার পর 
সময়মত পরিচর্যা কর! ও প্রয়োজনমত সার 
ব্যবহার কর! একান্ত প্ৰয়োজন ৷ 

তিত| পাটের কয়েকটি ভাল জাতের বীজ 
হলো, ডি ১৫৪, জেআর-সি ২১২ এবং 
জে-আর-সি ৩২১ । 

বীজ যদি এখনও যোগার করে না থাকেন, 
তাহলে কাছাকাছি কোন বিশ্বাসযোগ্য বিক্রেতার 
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কাছ থেকে, অথব| জাতীয় বীজ সরবরাহকারী 
প্রতিষ্ঠান থেকে বাছাই কর! বীজ জোগাড় করার 
চেষ্টা করুন। 

সেই বীজ যদি শোধন কর! ন! থাকে; তাহলে 
বীজ শোধন করে বুনবেন। কিভাবে বীজ শোধন 
করবেন সে সম্পর্কে যেসব জেলায় স্পেশাল জুট 
প্যাকেজ প্রকল্প অনুযায়ী কাজ চলছে সেখানকার 
জুট ফিল্ড ্যাসিস্টেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
তাদের পরামর্শ ও সাহায্য নিতে পারেন। 
অন্যান্য জায়গায় জুট ফিল্ড এ্যাসিস্টেণ্ট ব| গ্রাম 
সেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের সঙ্গে 
এ বিষয়ে পরামর্শ করুন। 

পাটের বীজ বোনার জন্য সীড়ড্ৰিল ব| বীজ 
বোন! যন্ত্রের ব্যবহার করবেন। তাতে গাছ ভাল 
হবে এবং নিড়ানির খরচ কম।তে সাহায্য করবে। 
তিত। পাট উচু ব| নীচু হু রকম জমিতেই হয়। 
পাটের বীজ যেহেতু আকারে খুব ছোট, সেজপ্ত 
বোনার আগে জমির আবর্জনা ও আগাছ।! 
পরিষ্কার করে, জমির ঢেল। ভেঙ্গে; অন্ততঃ 
৫-৬ বার লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে গভীর 
করে চাষ দিয়ে, মই চালিয়ে জমির মাটি 
একেবারে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে ৷ জমি তৈরীর 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে জমি যেন সমতল হয়। 
মনে রাখতে হবে জমি তৈরীর ওপরে ফসলের 
উৎপাদন অনেকট! নির্ভর করে। পাটের বীজ 
যেমন ছোট, চারাও খুব ছোট ছোট হয়। মাটি 
ভাল করে তৈরী হলেই চার! গাছগুলি সহজে 
বেড়ে উঠবে এবং নিড়েন দিতেও সুবিধা হবে। 

ভালভাবে জমিটি তৈরীর পর লাইন করে 


১৭ 


বসুন্ধর| £ ফাল্গুন £ ১৩৭৯ 


বীজ বুনে দিন। 

এবার সার দেওয়ার কথায় আমি । জমিতে 
সারের জন্য গোবর সার ও আবর্জনা পচ। সার 
খুবই ভাল সার। এতে গাছের যেমন ভাল 
খাবার থাকে তেমন আবার অন্যান্য গুণও আছে। 
এ সার মাটি ফাপিয়ে রাখে। ফলে মাটি বেশী: 
রস ধরে রাখতে পারে। মাটিতে সহজেই বায়ু 
চলাচল করতে পারে। তাতে গাছের শিকড় 
সহজেই বাড়তে পারে। জমি তৈরীর সময় 
একরপিছু ৯-১০ গাড়ী অথব| ১০* মণ গোবর ব! 
কম্পোষ্ট সার বেশ ভাল করে ছড়িয়ে জমির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হবে ৷ এতট! সার পাওয়। যদি না 
যায়_যতটা পাওয়। যাবে ততটাই দেবেন। 
যদি গোবর বা আবর্জনা পচ! সার পরিমাণ মত 
ন| দিতে পার! যায়, তবে জমি তৈরীর সময় 
উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার জমিতে দিতে 
হবে। কি সার কতট। পরিমাণ দেবেন ত! 
গ্রামসেবক বা জুট ফিল্ড অফিসারদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে জেনে নিলে ভাল হবে। 

বীজ বোন! যন্ত্র দিয়ে সারি করে বীজ বোনাই 
লাভজনক ৷ এতে ছিটিয়ে বোনার চেয়ে শতকরা 
২০ ভাগ পর্যন্ত ফলন বেশী হয়। নিড়ানি খরচ 
কম পরে। বীজও কম লাগে। প্রতি একরে 
বীজ লাগবে ২ কেজি ৷ ছিটিয়ে বুনলে সেখানে 
লাগবে তিন কেজি। সারি থেকে সারির দূরত্ব 
হবে ৮ ইঞ্চি। এর চেয়ে কম ব বেশী দূরে সারি 
করলে ফল আশানুরূপ পাওয়া যাবে ন| ।.- 

বীজ যদি ছিটিয়ে বোনেন তাহলে, হালক! 
করে লাঙ্গল দিয়ে বীজ ঢেকে দেওয়। দরকার । 





পাটের ভাল ফলনের জন্য সময়মত নিড়েন 
দেয়| খুবই দরকার। সারি করে বোন! পাটে 
বীজ বোনার সাতদিন পর থেকে প্রতি সাতদিন 
অস্তর ছু সারির মধ্যে দিয়ে চাকা নিড়ানি চালিয়ে 
আগাছা মেরে দিতে হবে। যতদিন গাছ বড় 
হয়ে জমি ঢেকে ন! দেয় ততদিন মাঝে মাঝে চাক! 
নিড়ানি দিয়ে আগাছ! পরিষ্কার করে দিতে কিন্তু 
ভূলে যাবেন না । 
ছিটিয়ে বুনলে বোনার সাতদিন পরে থেকেই 
হত নিড়ানি দিয়ে মাটির উপরের চট! ভেঙ্গে 
দিয়ে, আগাছা! মেরে, গাছ পাতলা করে 
দিতে হবে। 

পাটগাছে সাধারণতঃ কতকগুলি পোকার 
আক্রমণ হতে দেখ! যায়; যেমন বিছা পোক, 


তিড়িং ব| ঘোড়। পোকা, মাকড ইত্যাদি। 
রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো! গোড়া পচা ৷ 
রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যবস্থ। নেয়! দরকার । এজন্য কৃষকভাইর! 
স্থানীয় কৃষি কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন 
তাদের সাহায্য নেন । তাদের পরামর্শ অনুযায়ী 
ওষুধ ছিটিয়ে গাছকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন। 

মনে রাখবেন রোগ বা পোকায় আক্রমণ 
করার পর ওষুধ ছিটানোর চেয়ে প্রতিরোধক 
হিসাবে আগে ওষুধ ছিটালে বেশী উপকার 
পাওয়। যায়। 

রোগ ও পোকা এবং তাদের দমন সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা এই সংখায় অঙ্থা প্রবন্ধে 
করা হয়েছে । 


১৮ 
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সীসেন্সের মেট রটি হল পম্পসেটের প্রণ। 
বিদ্রযৎ কম-বেশী হলেও হয় ন। লোকসান 
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গ্রামাঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ ও 
প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে প্রসিদ্ধ 


জাৰ্মান অনুসারে 

মোটর তৈরী করা হয়। সেই জন্যে 
এই মোটর পাম্প চালানো ছাড়াও 
অন্যান্য অনেক গ্রামীণ শিজোগ্যোগেও 
অনায়াসে ব্যবহার কর! যায়। তাছাড়া, সটের 

বিদ্যুৎ প্রবাহে কম-বেশী হলেও এই মোটর লা "ডক ১৪০ 
বছরের পর বছর নির্কুঞ্চাটে কাজ করে। 


সীমেন্স মোটরে একটি বিশেষ ধরণের 
ইনন্যুলেশন লাগানে| থাকে। তাই মোটর সেন ইত্ডিয়া লি. 
গরম হলেও জ্বলে যাবার ভয় থাকে ন! । বোম্বাই * কলকাতা! * মাদ্রাজ 


থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতেও 
কোন অসুবিধা হয় ন|। ৯৬ বাঙ্গালোর * হায়দ্রাবাদ * লখনৌ 





< 





অধিক ফলনের পেছনে যে সব কারণ কাজ 
করে থাকে, তার মধ্যে জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
জলের যোগান ঠিকমত পাওয়া গেলে ফলন 


বাড়ে। আর জলের অভাবেই প্ৰধানতঃ ফলন 
মরে যায়; চাষও ঠিকমত কর! সম্ভব হয় ন| । 





এবছর দারুণ খরায় সেচের জলের যোগান 


কমে যায়। ফলে চাষীভাইরা বেশী জমিতে 
বোৱরে| ধানের চাষ করতে পারেননি । বোরো 
ধান বিশেষ করে আই-আর ৮, জয়! কাটার 
উপযুক্ত হতে এপ্রল-মে মাস হয়ে যায়। সে 
সময় জলের খুবই টান পরে। পুকুর বাধ প্রায় 
শুকিয়ে যায়। বড় বড় নদী সেচ প্রকল্প থেকেও 
জল পাওয়| যায় না। তবে সেই সময়ই জল 
ন| পেলে ফলনও ভাল হয়না । ধানের ফুল 
আসার মুখে জলের ভীষণ দরকার ৷ সাধারণতঃ 
আই-আর ৮ ও জয়! ধানের চাষই এই সময় হয়। 
 আই-আর ৮ ব| জয়ার চেয়ে কম সময়ে ধান 
তৈরী হয়ে যায় এবং যার ফলনও বেশী হবে, 
এমন জাতের উদ্ভাবনের জন্য চেষ্ট৷ চলছিল। 
সম্প্রতি ঠিক এমন কয়েকটি জাতের ধান পাওয়। 
গেছে। এপ্ৰিল-মে মাসের জলের অভাবের 
আগেই এই ধানগুলি কেটে ঘরে তোলা যায়। 
ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের আওতায় 
আগামী প্রাক খরিফ খন্দে আউস হিসাবে এই 





ধানের চাহ ক্রু । 


ধানগুলির চাষ করে বৈশাখ-জ্োষ্ঠের মধ্যে তুলে 
সেই জমিতে খরিফ চাষ কর! যেতে পারে। 

মাঘের শেষ থেকে ফাক্লন পর্যস্ত এই সব ধান 
চাষের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে, তাপমাত্রা বেড়ে 
যাওয়ায় চাষে সময় কম লাগে এবং ফলনও ভাল 
পাওয়। যায়। যেহেতু গম ও বোরো ধানের চাষ 
এবছর জলের অভাবে তুলনামূলকভাবে কম 
হয়েছে, সেইজন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ, নদী 
জল উত্তোলন কেন্দ্র এবং পাম্প সেচের সাহায্যে 
খরিফের আগে উঠে যায় এসব ধানের চাষ যেন 
চাধীভাইরা করেন। এতে আউস ধানের 
ফলন বাড়বে ৷ 

এইসব ধানের জাতগুলির নাম এবং কতদিন 
হতে লাগে নীচে তা দেওয়া হলো £ 


ধানের জাত কতদিনে পাকে 
১। বালা, কাবেরী, পুসা ২-২১ 
সি-আর ৪৪-১, পদ্মা ৯০-১ ০৫ 
২। রতন, সি-আর ৪৪-৩৫, 
সি-আর ৩৬-১৪৮, কৃষ্ণা, ১১৫-১২০ 
৩। জয়) আই-আর ২০ 
আর-আর ৮ ১২০-১৩০ 


বীজের জন্য চাষীভাইর। নিজের নিজের রক 
বা ব্লক ও জেলা বীজ খামারের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে পারেন। 





২২ 


দাত 


মুশিদাবাদে সেচ প্রকল্পের অগ্রগতি 


মুৰ্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদর ব্লকের 
নওদ1-পানুর অঞ্চলের সালুয়াডাঙ্গ। গ্রামে সম্প্ৰতি 
সরকারী প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকূপ 
গুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রাজ্য বিদ্যুৎ ও 
সেচ মন্ত্রী শ্রী এ, বি, এ, গণি খান চৌধুরী ৷ এই 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কৃষিমন্ত্রী 
ভ্ৰীআবদুস সাত্তার। প্রগতিশীল তরুণ কৃষক 
মহঃ নাসিরুদ্দিন মোল্লা, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশ সিংহ 
ও অন্যান্য এম, এল, এ, কৃষিতে স্থানীয় সমস্তা, 
দাবী ও সমাধানের বিভিন্ন নির্দেশের কথ! উল্লেখ 
করে ভাষণ দেন। 

সেমমন্ত্রী তার ভাষণে আধুনিক কৃষি উন্নয়নে 
সেচের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বিদ্যুতের কথ! বলেন। তিনি 
আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌঁছে দেবার আশ্বাস দেন এবং জনসাধারণের 
সহযোৌগিত! কামন। করেন । 

সভাপতির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী শ্রীসাত্তার সর- 
কারের সবুজবিপ্লবের স্বপ্ন সাধনার কথ! বলেন। 
গুচ্ছ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং সুবিধা চাষীদের 
বুঝিয়ে বলতে গিয়ে, প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, কৃষি 





বিপ্লব সার্থক হলে দেশে বেকার সমস্ত! দূর হয়ে 
যাবে। কেন্দ্র থেকে ক্ষুদ্র সেচ বাবদ পাওয়। 
চোদ্দ কোটি টাকার অনেকট! প্রকল্প রূপায়ণে 
খরচ হয়ে গিয়েছে বলে তিনি বলেন। তিনি 
আরও জানান যে সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করার 
জন্য তার! সব রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থা! নেবেন। 
আখ চাষের নিবিড় পরিকল্প 

একটি নিবিড় পরিকল্পনার সাহায্যে আখের 
ফলন বাড়ানোর জন্যে সম্প্রতি এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
নেয়! হয়েছে। তার ফলে অতিরিক্ত ১০,০০০ 
হাজার একর জমিকে আখের চাষের আওতায় 
আন! হবে। পরিকল্পনামতে নদীয়া জেলার ৫টি 
ব্লকে, মুশিদাবাদ জেলার ৬টি ব্লকে এবং বর্ধমানের 
একটি ব্লকে আখের নিবিড় চাষ করা হবে। 
ঠিকমতে। চাষ হলে ১১ লক্ষ কুইন্টাল আখ বেশী 
উৎপাদন কর! সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞর। আশ! 
করছেন। তাছাড়। বছরে ১৫০ দিন ১৪১০ জন 
লোকের কর্মসংস্থানও এই পরিকল্পনায় সম্ভব 
হবে। সরকার ও ব্যাঙ্কসমূহ থেকে পরিকল্পন। 
কার্যকরী করার জন্য ১৪-১৫ লক্ষ টাকা 
নেয়া হবে। | 
পঃ বঃ গমের ফলনে রেকর্ড করবে- মুখ্যমন্ত্রী 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
জানিয়েছেন. পশ্চিমবঙ্গে এবার গমের রেকর্ড 


২৩ 
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উৎপাদন হবে। সেচের সমস্যার পুরোপুরি 
স্বরাহা না হলেও অগভীর নলকূপ ব| সেচের 
অন্যান্য উৎস থেকে যে পরিমাণ সেচের জল 
পাওয়| যাচ্ছে, তাতেই সরকারী তৎপরতায় এবং 
কৃষকদের উৎসাহে উদ্যমে গমের ফলন উত্তরোত্তর 
বেড়ে যাচ্ছে। শ্রীরায়ের মতে এবছর দশ লক্ষ 
টনেরও বেশী গম উৎপন্ন হবে এ রাজ্যে । মোট 
দশলক্ষ টনের মধ্যে ১ লক্ষ টন সরকার সংগ্ৰহ 
করবেন বলে ঠিক হয়েছে। 


বছরে তিনটি চাষে কুষকের আধিক মান 
বাড়বে 


সম্প্রতি বারাকপুরের জুট এগ্রিকালচারাল 
রিসার্চ ইনপ্টিট্যুট থেকে বল। হয়েছে যে, পশ্চিম- 
বাংলার যে সব অঞ্চলে সেচের জল পাওয়া যায়, 
সে সব স্থানে বছরে মাত্র ছুটে! ফসল না তুলে 
তিনটি ফসল তুলে নেওয়া অনেক লাভজনক ৷ 
এই তিনটি ফসল হোল পাট-ধান-গম। পাটের 
পর ধান এবং ধানের পর গম চাষ করলে 
কৃষকদের আধিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো 
যেতে পারে । 

উল্লিখিত ইনপ্রিট্যুট থেকে একটি হিসাব 
দেখিয়ে বল! হচ্ছে যে, বছরে তিনটি চাষের ফলে 
৩৩৫ দিনে হেক্টরে ৬/৮১৩৬১ টাকা মোট লাভ 
হয়েছে। অর্থাৎ একজন কৃষকের দৈনিক নীট 
আয় দাড়ায় ২০৩৪ টাকা। 

তবে এই চাষ প্রথায় ধান এবং গম চাষের 


জন্যে বেঁটে জাতের অধিক ফলনশীল বীজ অবশ্যই 
বেছে নিতে হবে । ৰ 
টমেটোর তিনটি নতুন জাত 
লুধিয়ানার পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভ্যারাইটি ইভ্যালুয়েশান কমিটি আগামী বছরে 
কৃষকদের জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করার 


জন্যে তিনটি নতুন জাতের টমেটোর স্থপারিশ . 


করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবজি ও ফল চাষ 
বিভাগই (হর্টিকালচার ) এই জাত তিনটির 
উৎকর্ষ ঘটিয়ে চাষের জন্যে মনোনীত করেছেন 

এই নতুন জাতগুলো উদ্ভাবনের ফলে এখন 
বছরের আরও বেশী সময় সমতলভূমিতে টমেটো 
পাওয়া ষাবে। তাছাড়া নতুন জাতগুলোর 
ফলনও অনেক বেশী হবে। 

নতুন জাতগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 
সিলেকশান ২১৬। এ জাতটি কিছুট। অনির্দিষ্ট 
হলেও, এর বাড় খুব বেশী, ঘন ও মোটা কাণ্ড 
এবং পাতার ঝাড়ও খুব ঘন। পাতার ঝাড় খুব 
ঘন হওয়ায় বোশেখ মাসের দারুণ রোদা,রে 
ফলগুলো! পোড় খেয়ে নষ্ট না হয়ে গিয়ে পাতার 
আড়ালে নিরাপদে থাকতে পারে। বর্তমানে 
স্বপারিশ কর! জাতের চেয়ে এ জাতের ফলন 
শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ বেশী। 

আরেকটি জাতের নাম কেকৃ-রুথ। আকারে 
খুব বড় এবং গোলাকার। এর শাঁস খুব ঘন 
লাল রঙের। বর্তমানে স্থপারিশ কর! জাতের 
চেয়ে এর ফলন প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ বেশী ৷ 


পেস ome) পরা) রর. 
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AN 








লাউ গ্রীষ্মের উপাদেয় সবজি। শীতের 
পরিপূর্ণতার পর যখন বাজার সবজি শূণ্য হয়ে 
আসে তখন লাউ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। বস্তুতঃ 
লাউ একটি সুস্বাদ্থ সবজি, আমিষ ও নিরামিষ 
রান্নায় লাউয়ের ব্যবহার প্রচুর দেখ! যায়। 
এমনকি লাউয়ের পাতা, ডা1ট।, খোসা, বীজ সবই 
কোন না কোন প্রকারে খাগ্ হিসাবে ব্যবহার 


হয়ে থাকে ৷ 

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা থেকে ‘পুস| 
সামার প্রলিফিক’ নামে একটি ভাল জাতের লাউ 
পাঁওয়। গেছে ৷ এই লাউ প্রায় ৩০ ইঞ্চির মত 
লম্বা! হয় এবং গড়ে প্রতি গাছে প্রায় ১০ থেকে 


২৫ 


১৫ সের পর্যন্ত লাউ পাওয়া যায়। লাউয়ের 
চাষও বেশ সহজ । 

জমি তৈরী 2 জমিতে একরপ্রতি ২০ গাড়ীর 
মত জৈবিক সার দিতে হবে। এছাড়াও একর 
প্রতি ১০০ পাঃ এযামোনিয়াম সালফেট; ২৫০ 
পাঃ স্থপার ফসফেট এবং ৮* পাঃ পটাশিয়াম 
সালফেট জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে 
সারের পরিমাণ সব সময়েই মাটির গুণাগুণ বুঝে 
দিতে হবে। সার দিয়ে জমি তিন-চার বার 
লাঙ্গল বিদ। চালিয়ে সার মাটিতে মিশিয়ে জমি 
তৈরী করে নিতে হবে। এরপর জমিতে বীজ 
বুনতে হবে । লাউয়ের জন্য ৬ থেকে ৮ ফুট উঁচু 
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করে জমি তৈরী কর! ভাল এবং প্রতি জমির মধ্যে 
দু ফুট চওড়া করে, নাল! সেচের জন্য তৈরী 
করতে হয়। 

বীজ বোনা £ লাউয়ের বীজ ছুভাবে বোন! 
চলে। যেমন বীজ সোজাসুজি জমিতে লাগিয়ে 
দেওয়া অথব! আলাদা! চার! তৈরী করে পরে তা 
জমিতে লাগানে। চলে। লাউয়ের বীজ বছরে 
দুবার লাগানো যায়। মার্চের প্রথমেই লাউ 
পেতে হলে এর বীজ অক্টোবর থেকে লাগাতে 
হবে। আর বর্ষার লাউয়ের জন্য জুন-জুলাই 
মাসে বীজ বুনতে হবে। 

পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য বীজ এপ্ৰিল-মে মাসে 
বুনতে হবে। বর্ষার জন্য অথবা শীতের আগে 
ফসল পাওয়ার জন্য বীজ সোজাসুজি মাটিতে 
বোনা ষায় এবং উপযুক্ত তাপমাত্র! এবং জমি 
উপযুক্ত সরস থাকার জন্য বীজের অস্কুরোদগমে 
অসুবিধা হয় ন| ৷ কিন্তু শীতের সময়ে বীজ 
বুনতে হলে, আগে বীজতলায় চার! তৈরী করে, 
চাঁরায় ৩-৪টি পাত| বার হবার পর তুলে এনে 
আসল জমিতে লাগাতে হবে। যেভাবেই বীজ 
বোনা হোক, বীজ উঁচু করে তৈরী জমির দু ধারেই 
বর্ষার ফসলের জন্য ৬ ফুট এবং শীতের ফসলের 
জন্য ৪ ফুট দূরে দূরে লাগাতে হবে। বর্ষায় 
লাগানে| চারায় ঠেকার দরকার হতে পারে। 

গ্রীষ্মকালে ৩-৪ দিন পর পর লাউ গাছে 
জল দিতে হবে। আর বর্ধাকালে বৃষ্টি হওয়ার 


পরিমাপের ওপর সেচ দেওয়ার সময় নির্ভর করে। 
এছাড়! লাউয়ের ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে 
এবং মাঝে মাঝে মাটি খুঁচিয়ে দিতে হবে। এতে 
গাছ ভালভাবে বেড়ে উঠবে এবং প্রচুর 
ফলন হবে। 

লাউগাছের পোকার মধ্যে লাউয়ের লাল 
পোকা ও মাছি সব চাইতে মারাত্বক। লাল 
পোক৷ গাছের নতুন পাত৷ খেয়ে ফেলে এবং 
এদের বাচ্চা ফলের মধ্যে ফুটো করে ঢুকে পড়ে । 
এদের আক্রমণ হলে প্যারিস গ্রীন এবং ছাই 
১৮ ওজনে মিশিয়ে অথবা লেড আরসেনেট ও 
ছাই ১'৩০ ভাগে মিশিয়ে গাছে দিতে হবে। 
মাছি আক্রমণ হলে সিট্রোনেল। নামে ওষুধ কয়েক 
ফোটা একটি পাত্রে জল রেখে তাতে মিশিয়ে 
দিতে হয়। ওষুধের গন্ধে সমস্ত মাছি এসে এ 
পাত্রে বসে এবং তখন সেগুলি পুড়িয়ে ফেলতে 
হয়। আক্রান্ত ফলগুলি ছি'ড়ে মাটির নীচে 
পুতে দিতে হয়। 

অক্টোবর মাসে লাগানে| গাছে মার্চ মাস 
নাগাদ ফল ধরতে শুরু করে। জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী মাসে লাগানে| গাছে এপ্রিল মাসে 
ফল ধরতে সুরু করে। গ্রীষ্মের গাছে জুলাই 
এর শেষ পর্যস্ত ফল ধরে, আর বর্ষায় লাগানে| 
গাছে নভেম্বর মাস পর্যস্ত ফল ধরে। ‘পুস| 
সামার প্রলিফিকঢ' জাতের লাউ গাছে এক খতুতে 
প্রায় ৩-৪ বার ফল হয়। 

[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 


২৬ 


সি 





চৈত্রে রবিচাষের শেষ পর্যায় কৃষি বাংলায়। 
মাঠে মাঠে নানা ছবি এই চেত্র মাসে। 
কোথাও বোরে। ধান ঘরে তুলে নিচ্ছে, কোথাও 
গম শিষের পাক! সোনার ঝার আটি বেঁধে ঘরে 
তুলছে। ভুট্র। ভালো! মতে! না পাকলেও, 
পাকার আগের আমেজী গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে 
হাওয়ায়। এখানে সেখানে জমিতে লাঙ্গল দিয়ে 
তৈরি করা হচ্ছে জমি। হয় পাটের বীজ 
বোন! হচ্ছে, নয়তো আউশ ধান ৷ 
ভুট্টা 

ভুট্টার বয়স চেত্রে দাড়াবে ১ মাস ১০ 
মাস প্রায়, অবশ্যি ফাল্গুনের মাঝামাঝি ভুট্টার 
চার! উঠে থাকলে । যাইহোক, চৈত্রে এ শস্তের 
পরিচর্যা প্ৰয়োজন ৷ আর ভেলীতো৷ বেঁধে 
দেবেনই । 
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বন্মুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


চারার বয়স ২১ দিন হলে প্রথমবারের মতে৷ 
কীটনাশক ওষুধ দেবেন। শতকরা ৫* ভাগ 
শক্তির জলে গোল। বি-এইচ-সি বা শতকরা 
৫০ ভাগ শক্তির ডি-ডি-টি ১২ কেজি এবং 
আরো! ১ কেজি ক্যাপটান ৩০০ লিটার জলে 
মিশিয়ে একর পিছু ছিটোবেন। 

আর চারার বয়স ৪২ দিন হলে? তার মানে 
চৈত্রের শেষের দিকে ৫০* মিলিলিটার শতকর। 
২০ ভাগ শক্তির এনড্রিন ই-সি ব| ১২ কেজি 
শতকর। ৫০ ভাগ শক্তির জলে গোলা বি-এইচ- 
সি ৩০০ লিটার জলে গুলে একর পিছু 
ছিটোবেন। 
গম হি 

চোত পড়লে গমের বয়স ৩৷৷ মাসতে। 
হবেই। এখন আর কি করবেন; ফসল কটবেন। 

তবে যত্ন করে কাটবেন ভাই। বেশী পেকে 
গেলে কিন্তু মাটিতে ঝরে পড়বে ফসল । আবার 
ইদুর ব| পাখিকেও ক্ষমার চোখ দেখবেন ন! 
ধান 

চৈত্র মাসে কৃষকভাইর! আউশ ধান চাষের 
জন্য জমি তৈরির কাজে ব্যস্ত । রোয়! ও বোনা 
দু প্রথাতেই আউশ ধানের চাষ কর! যায়। 
অবশ্য জলের ওপর নির্ভর করে। যদি খরিফের 
সুরুতেই বৃষ্টি হয় আর মাটি দোআশ বা অল্প 
এ টেল হয়, তাহলে বোন| অর্থাৎ ছিটিয়ে চাষ 
কর! হয়ে থাকে। আউশ ধান অবশ্য প্রধানত; 
ছিটিযেই কৃষকভাইরা বুনে থাকেন। তবে 
ছিটিয়ে না বুনে, যদি লাইনে বুনে দেন তাহলে 
চাষের নিড়ানি খরচ যেমন কম হয়, 


নিড়ান দিতেও স্মুবিধ৷ হয়। বীজও ঠিকমত 
বোন! সম্ভব হয়। আশাকরি কৃষকভইর। একথাটি 
চাষের সময় বিবেচনা করে দেখবেন ৷ 

অনেক জাতের আউশ ধান কৃষকর| চাষ 
করেন। কৃষি অধিকার থেকে কয়েকটি জাতের 
ধান চাষের জন্য অনুমোদন কর! হয়েছিল। 
অনেকেই এগুলির চাষ করে থাকেন; যেমন 
ছুলার, ভাষামানিক; ধারিয়াল; চার্ণক ইত্যাদি । 

এইগুলি ছাড়া আউশ হিসাবে বোনার জন্য 
কিছু কিছু অধকি ফলনশীল ধান এখন কৃষকরা 
পেতে পারেন। এগুলির ফলন চলতি ধানের 
চেয়ে বিঘাপ্রতি তিন চার গুণ বেশী অনায়া- 
সেই পাওয়! যাবে। এই মরস্থুমে এই ধান 
গুলির যে কোন একটি ব| ছুটি সুবিধামত বীজ 
জোগাড় করে চাষ করতে পারেন। কি 
ধরণের জমিতে চাষ করলে ভাল হবে এবং 
কতদিনে ধান তৈরী হবে, সে সম্বন্ধে নীচে 
মোটামুটি আলোচনা করা হলে! । এর চাষ 
পদ্ধতি উন্নত অধিক ফলনশীল জাতগুলির 
মতোই ৷ সার জল ও প্রয়োজনীয় পরিচর্য। 
করলে ফলন বেশী পাওয়৷ যাবেই। 

পঃ দিনাজপুর, মালদা, মুশিদাবাদ, নদীয়া, 
উত্তর ২৪ পরগণ! ও বর্ধমান জেলার উচু জমিতে 
বালা, কাঁবেরী, পদ্মা, পুসা-২) কঞ্চি ইত্যাদির 
চাষ ছিটিয়ে বা সারিতে করা ষায়। পাকতে - 
সময় নেবে ৯৫ দিন থেকে ১০০, ১১৫ দিন 
জাত বিশেষে। 

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া আসানসোল; ঝাড়গ্রীম 
ও বীরভূমের লালমাটি অঞ্চলে উচু রোযা 


২৮ 


আউশের জমিতে রোয়! করে লাগানোর জন্য 
বাল! বা! কাবেরীর চাষ করতে পারেন। ধান 
পাকতে সময় নেবে ১০০-১০৫ দিন । 

মাঝারি উঁচু রোয়। আউশের জমিতে রোয়। 
করে চাষের জন্য পদ্মা, পুসা, আই-টি-৮৪৯ 
ইত্যাদির চাষ কর! যায়। হতে ১১০ থেকে 
১১৫ দিন লাগবে। 

এই সব জাতগুলির যে কোন একটি বেছে 
নিয়ে এখনই চাষ সুরু করুন। এই ধান কেটে 
সেই জমিতে আমন ধানের চাষ করতে পারবেন । 
আখ 

এখন পরিচর্যার কাজই প্রধান। 
মাস ছয়েক । পরিচর্য1! আর কি, শুকনো! পাত৷ 
গুলে! ছাড়িয়ে দেবেন। তাহলে আর রোগ 
পোকার আক্রমণ হবেন। । খোল! মেল! আলো 
বাতাসে আখ গাছ ভালভাবে বেড়েও উঠবে। 
আখ পড়ে যেতে পারে মনে করলে শুকনে৷ 
পাতা ছু সারি থেকে নিয়ে পরস্পর গাছ বেঁধে 
দিন ৷ 
পাট 

কান্তন চৈত্র মাসে মিঠা বা বগী পাটের চাষ 
কর! হয় না। তিতা পাটের চাযই এই সময় 
করা হয়। কারণ ফাল্গুন চৈত্র মাসই তিত৷ 
পাট বোনার উপযুক্ত সময় ৷ 

পাট চাষে ভাল ফলন পেতে গেলে, ভাল 
জাতের বীজ আগে বেছে নিতে হবে। তিতা 


২৯ 


বয়সতে। 


বনুদ্ধর। : ফাল্গুন £ ১৩৭৯ 


পাটের কয়েকটি ভাল জাতের বীজ হলো, 
ডি ১৫৪, জে-আর-সি-২১২ এবং জে-আর- 
সি-৩২১। বীজ সব সময়েই বিশ্বাসযোগ্য 
বিক্রেতার কাছ থেকে বাছাই করে কেনার 
চেষ্টী করবেন। 

বোনার আগে বীজ অবশ্যই শোধন করে 
নেবেন। কিভাবে বীজ শোধন করবেন সে 
সম্পর্কে যে সব জেলায় স্পেশাল জুট প্যাকেজ 
প্রকল্প অনুযায়ী কাজ চলছে সেখানকার জুট 
ফিল্ড এ্যাসিস্টেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
তাদের পরামর্শ ও সাহায্য নিতে পারেন। 
অন্যান্য জায়গায় গ্রামসেবক ব| জুট ফিল্ড এাসি- 
স্টেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে 
এ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারেন । 

বোনার আগে জমি খুব ভাল করে চাষ 
দিয়ে ও মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। 
ৰীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনার চেষ্টা 
করবেন। তাতে গাছ ভাল হবে ও নিড়ানির 
খরচ কম পড়বে। 

জমি তৈরির সময় একর পিছু ৯-১০ গাড়ী 
গোবর বা কম্পোস্ট সার বেশ করে জমিতে 
ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন ৷ রাসায়নিক 
সার কতটা পরিমাণ এবং কোন কোন সার 
দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে তা গ্রামসেবক ব! 
জুট ফিল্ড এ্যাসিস্টেণ্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে 
জেনে নেবেন। 


কম খৱচে বহ দিন ক 
পংস্তি ক্রিয়াশীাল €&, 





বে ব্যাগকতাবে আপমার ফদহ গোকাষাকতের হাট বে| 
কার এবং নিরাগত্তার সঙ্গে বহুদিন ব্যাপী প্ৰিয়াশত্তির সমাবেশ ঘট 


আ্যান্থিথিয়ন...বাজারে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল কীটনাশক .. 
এর সহযোগী (সিনারজেস্তিক) শক্তি অজেয় অমর পোকামাকড়ও বিনাশ করে। 
কারণ, নিরাপদ কীটনাশক জ্যান্দিথিয়ন ব্যবহারকারীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয় না আর দীর্ঘ দিন ব্যাপী ক্ৰিয়াশক্তির কল্যাণে বারবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয় না। পয়সা, সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। 

বহু দেশে পরীক্ষা! ক'রে দেখা গেছে-.-আ্যান্থিখিয়ন নিরোগ লাভজনক 

ফসল ফলনের জন্য প্রামাণিক কীটনাশক: 


ক্ৰয় যতেফ্ত-কৰ দুস্টোছিৱয়ৰ৷ 5 


কৃষি বিভাগ 
সায়লামিভ ইণ্ডেয়| লিমিটেড 


পো: অঃ হজ্জ ন৯১.৯. বোম্বাই-২% 
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বসুস্ধর| ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি: 

“বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কুষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্পঃ নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন। যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া! হবে। 
_ রচনা! ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 
ৃষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
লেখ। পাঠাবার ঠিকানা! £ এডিটর, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 


পারিশ্রমিকের ছার : 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২ সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ, প্রবন্ধ ১৫১; কবিত| ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ ৷ 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি: 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না । 
বিজ্ঞাপনের ছার নিন্দরূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫৯. প্রতি সংখ্যা ৷ 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা-__১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপুষ্ঠ।_৫০১ প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 


-- ২৫২ প্রতি সংখা! । 


দ্ৰষ্টব্য :--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার। স্বীকৃত এজেণ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেণ্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর| ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি: 

বসুস্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠালো হয়। 
চাদার হার--প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাক৷ । 


চাদ! পাঠাবার ঠিকান। £ 
_ কৃষি অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক।তা-১। 
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॥ধখস্ত্প্ধবর|। 


চৈত্র।১ ৩৭৯ 


সৃচী 


পৃষ্ঠ 

সম্পাদকীয় মী এনৰ 

পাটের রোগ পোক! ও তার প্রতিকার ৩-১০ 
লালমোহন প্রামাণিক 

পাটের চাষ ও যত্ন ও পরিচর্যা *** ১১-১৪ 
চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী 

প্রাক ফরিফে ধানের চাষ **- ১৫-১৬ 


মুশিদাবাদে গমের ফলনে নাসিরুদ্দিন ১৭-২০ 
চিদানন্দ গোস্বামী 





পৃষ্টা 

২১-২২ 

২৩-২৪ 

বৰ্ণানুক্ৰমিক পঞ্জী ২৫-৩০ 
সম্পাদিক৷ £ সুলেখা ঘোষ 

কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 


কর্তৃক প্রকাশিত । 


$ 


SIEMENS 


স্বীমেন্স পাম্পসেট 





হাতে আনে সোনাল 
হচ সালে 







২7294 (0: 7H 
lp iat 4) ৰ 
৷, 
AM A (001 
(সি 2 ০০০০৭, Tht 


রশ - 
fll | 1 0} 


ভক 





সীমেগ পান্পসেট বসালে চাষীকে আর বৃষ্টির 
সুখ চেয়ে বসে খাকতে হয় না। দরকার হলেই ক্ষেতের 
বুকে অচেল জল তরতর ক'রে বইতে থাকে আর 

সীমেন্স পাস্পসেট কান ক'রে হার নিৰ্বকুুটে ৷ ৮; 
কারণ বিশ্ববিখ্যাত সীমেন্স কোম্পানীর উৎকৃষ্ট গুণমান, 
নি্মাণকৌশল আর অভিজ্ঞতা অনুসারে এসব 
পাস্পসেট তৈরী কর! হয়। 

কিন্তু একটা নামজাদ1 কোম্পানীর ভালে! 
জিনিস পেলেই চাবীষের সব অভাব পূরণ হয় না 
তাই সীমেন্স ব্যাঙ্ক থেকে টাক! ধার পেতে, উপযুক্ত 
যন্ত্রটি বেছে নিতে, সেটি ঠিকমত বসাতে চাষীদের 
সাহাবা করে। তাছাড়া বিক্রির পর সবসময় তদারকী 
সেব| আর যস্ত্ের খুচরো! অংশ যোগায়। 

সীমেন্দ শুধু সেরা যন্ত্রপাতি চাষীদের হাতে তুলে 
দিয়ে ক্ষান্ত হয় না; সেসব যন্মপাতি ঠিক ঠিক কাজ 










© করছে কিন! সেদিকেও সীমেন্স কড়া নজর রাখে 
আর এই ভাবে চাষীদের ক'রে 
তোলে স্থখী--সম্পর । 
৮১} 
24 
সি 
* 


51-5730 





বৃসন্তের বাতাসে অশোকে পলাশে মানুষ ও 
প্রকৃতি__যখন পরিপূর্ণ এমন সময়ে গ্রাম বাংলার 
মাঠ ঘাটকে শূণ্য করে রবি খন্দ শেষ হতে চলেছে। 
এ সময় সোনা রঙ বিছানো দিগন্ত ছৌয়| ক্ষেত 
ভর! গম, কৃষকভাই এখন সেই গম কেটে ঘরে 
তুলছেন। 

এ বছর খরায় খরিফে ধানের ফলন কম 
হওয়ায় অনেকেই গম চাষের দিকে ঝুঁকেছিলেন। 
ফলে গমের চাষ যেমন অনেক বেশী জমিতে 
হয়েছে, তেমনি ফলনও গত বছরের তুলনায় 
অনেক বেশী পাওয়া যাবে বলে আশ! কর! 
যাচ্ছে ৷ 

বোরে! ধান এখন তার শেষ পর্যায়ে চাষের 


॥ বস্তুধাব্। ॥ 


২৪শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


চৈত্র, ১৩৭৯ ১৮৯২ শকাব্দ 


ত্বের প্রতীক্ষায় আছে । এ সময় জলের দরকার 
গাছের খুবই বেশী। কারণ থোর আশার মুখে 
এখন ধান গাছ। আর শেষ বারের চাঁপান 
সারও এই সময় দিতে হবে, না হলে ফলনের 
ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবন! রয়েছে ৷ 

এ বছর কাল বৈশাখীর রুদ্র রূপ এখনও 
দেখ! যায়নি । ইতিমধ্যেই জলের জন্য হাহাকার 
উঠেছে। যাঁদের জমিতে সেচের সুবিধা! আছে 
তারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় সেচ দেবেন ধানের 
ক্ষেতে। 

এ ছাড়| আউশ ও পাট চাষের সময়ওতো৷ 
এসে গেলে| ৷ উত্তরবঙ্গেতে! ফাল্গুন চৈত্রেই 
পাটের চাষ শুরু হয়ে যায়, কারণ সেখানে বৃষ্টি 
কিছু আগেই আরম্ভ হয়। আউশ ধানের 
চাষও উত্তরবঙ্গে চৈত্রেই শুরু হয়ে যায়। কাজেই 
উত্তরবঙ্গের কৃষকভাইর! এখন পাট ও আউশ 
ধানের জন্ প্রয়োজনীয় কাজ, যেমন জমি তৈরী, 
বীজ বৌন। ইত্যাদি করতে ব্যস্ত ৷ 

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের তুলনায় কিছু 
দেরিতে নামে; তাই পাট ও আউশ ধানের চাষ 
কিছু দেরিতে আরস্ত হয়। দক্ষিণবঙ্গে প্রধানতঃ 
মিঠা পাটের চাষই হয়ে থাকে--ত| বুনতে যদিও 


বৈশাখ মাস। কিন্তু তার জন্য তৈরিতে| এখন 
থেকেই হতে হবে। প্রথমেই দরকার ভাল 
বীজ যোগার করা। উন্নত জাতের বীজ 
কষকভাইর। নিশ্চয়ই ভাল বীজ বিক্রেতার কাছ 
থেকে যোগার করে, চাষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন । 
এক পশলা বৃষ্টির পরই জমি তৈরির কাজে 
লামবেন। 

পাট ছাড়! আউশের চাষ এ সময়ের একটি 
অন্যতম কাজ। বিশেষ করে নদীয়া, মুৰ্শিদাবাদ, 
মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচ- 
বিহারে ব্যাপকভাবে আউশ ধানের চাষ হয়। 
সাধারণতঃ স্থানীয় চলতি জাতের ধানই কৃষকরা 
বুনে থাকেন--ছিটিয়ে বা সারি করে। ছিটিয়ে 
বোনার চেয়ে, সারি করে বোন! লাভজনক, 
কারণ ভাতে খরচ কম পড়ে, নিড়েন দিতে সুবিধা 
হয় এবং ফলনও ভাল পায়| যায়। 

এখন আউশ হিসাবে চাষের জন্য কিছু অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান চালু হয়েছে। চালের 
ঘাটতি মেটাবাব জন্য কৃষকভাইর! এ বছর বেশী 
করে এই অধিক ফলনশীল জাতের ধান, আউশ 
হিসাবে চাষ করুন। এই ধানের চাষ করলে 


বসুন্ধরা! £ চৈত্র £ ১৩৭৯ 


হেক্টর প্রতি প্রায় এক টন চাল বেশী উৎপন্ন 
করতে পারবেন । 

এই ধানগুলি যেমন বালা, কাবেরী, পদ্মা, 
পুসা-২-২১) সি-আর-৪৪-১১ রত্বা, কৃষ্ণা ইত্যাদি 
ধানগুলি যেমন অধিক ফলনশীল তেমনি জলদি 
জাতেরও । 

যেসব জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে এই 
ধান কেটে তুলে সেই জমিতে আমনধান বা আলু 
বা গমের চাষ বেশ ভালভাবেই করতে পারবেন। 

অধিক ফলনশীল জাতের ধানগুলির উদ্ভা- 
বনের ফলে চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধান চাষে 
এক নতুন যুগের স্থূচন| হয়েছে। জলের সুবিধ! 
যেখানে রয়েছে, সেখানে একই জমি থেকে বছরে 
দুবার বা তিনবার ধান তোল! এখন সম্ভব হয়েছে। 
তিনবার ধান না করেও, অন্য ফসলও যথেষ্ট 
লাভজনকভ'বে চাষ করতে পারেন। 

প্রাক খরিফ মরস্থমের শুরুতে কৃষকভাইদের 
তাই অনুরোধ করবো--ভাল করে শস্য পর্যায় 
ঠিক করে চাষ শুরু করতে, যাতে সার! বছর ধরে 
ফসল ফলিয়ে নিজে লাভবান হতে পারেন এবং 
দেশের খাগ্ ঘাটতিও দূর করতে পারেন। 


ল্) 





০0 


লাল মোহন প্রামাণিক 


পাট আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও 
অর্থকরী ফসল। পাট থেকে যেমন প্রচুর 
বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হয় তেমনি পশ্চিম 
বাংলার অনেক শিল্প সংস্থাও এই পাটের ওপর 
নির্ভর করে বেঁচে আছে। সেজন্থে পাট চাষের 
দিকে আমাদের বিশেষ নজর দেয়া দরকার । 
ভাল ফলন পেতে গেলে যেমন ভাল বীজ, সার; 
উন্নত চাষ পদ্ধতি দরকার, তেমনি রোগপোকার 
হাত থেকে গাছকে রক্ষ। করাও বিশেষ প্রয়োজন ৷ 
এই প্রবন্ধে পাটের নানা রোগপোকার আক্রমণ 
ও তার বিধান সম্বন্ধে আলোচন! করছি। 
ঘোড়া পোকা ( Jute Semi Looper ) 

এই পোকা পাটের এক নম্বর শত্ৰু ও সব- 


সহকারী কীটতত্ববীদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা-৪* 


৩ 


চেয়ে ক্ষতিকারক । ঘোড়া পোকার রঙ সবুজ ও 
হলদে। লম্বায় প্রায় ১২ ইঞ্চি । চলার সময় 
পোকার পিঠটা উচু করে চলে বলে এর নাম 
ঘোড়! পোক৷ ৷ পোকাগুলি প্রজাপতি জাতীয় 
একরকম কীড়। ৷ 

স্ত্রী প্রজাপতি গ্রীষ্মকালে গাছের পাতায় 
ডিম পাড়ে। একটি প্রজাপতি ৪-৫ দফায় ৫০০ 
-৬০০ ডিম পাড়তে পারে। ৩1৪ দিন পরে ডিম 
ফুটে ছোট কীড়া বের হয়। কীড়া (Larva) 
দিন পনেরে! পর মাটি ব| শুকনে। পাতার নীচে 
পুত্তলি (PUP) আকার ধারণ করে এবং এক 
সপ্তাহ পরে এই পুত্তলি থেকে প্রজাপতি (Moth) 
বেরিয়ে আসে ৷ 
আক্রমণের লক্ষণ ঃ 

বিশেষ করে একটু উচু জমিতে এদের 
আক্রমণ বেশী হয়। ক্ষেতে যখন পাট গাছ 
দু হাতের মত উঁচু হয় তখন সাধারণতঃ ঘোড়া 
পোকার আক্রমণ বেশী দেখ! যায়। এর! গাছের 
কচি পাত! ও ডগা খেয়ে নেয়। এতে গাছ ঠিক- 
মত বাড়তে পারে না। এবং অতিরিক্ত ডাল- 
পালা বের হয় বলে পাটের আশ যথেষ্ট লম্বা হয় 
ন|, পাটের দাম কমে যায়। ফলনও কম হয়। 

ঘোড়া পোকায় আক্রমণ সাধারণতঃ তিনটি 
দফায় আন্দাজ ১৮ দিন অন্তর হয়। এদের মধ্যে 
দ্বিতীয় দফার আক্রমণট1 প্রকট ৷ ঘোড়। 
পোকার আক্রমণ সব সময় গাছের ডগা থেকে 
নীচের দিকে ছড়িয়ে পরে । 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্য! 


প্রতিকার £ পাটের ক্ষেতে প্রথম আক্ৰমণ 
দেখা গেলেই পৌকাগুলিকে যথা সম্ভব সংগ্রহ 
করে কেরোসিন মিশ্রিত জলে মেরে ফেলতে 
হবে। এতে দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ খুব বেশী 
হতে পারবে না। এনড্রিন ( Endrin ), 
মিথাইল প্যারাথিয়ণ ( Matacid ), ডি/ডিঃটি। 
বি;এইচ;সি, ইত্যাদি দিয়ে এই পোক| দমন কর! 
যায়। প্রতি ১০০ লিটার জলে এইসব ওষুধের 
পরিমাণ নিয়রূপ £-- 

(ক) এনডিন শতকর! ২০ ভাগ ই,সি,--২০০ 
মিঃলি। 

(খ) মেটাসিড শতকরা ৫* ভাগ ই,সি,--- 
১০* মিঃলি, 

(গণ) বিঃএইচ;সি, শতকর। ৫০ বা ডিঃডিঃটি, 
শতকর! ৫০ ভাগ--৫০০ গ্রাম 

গাছের বাড় অনুযায়ী এই ওষুধ-মিশ্রাণ একর 
প্রতি ৩০০ থেকে ৪০০ লিটার পর্যন্ত লাগতে 
পারে। 

অনেক সময় মিঠা পাটের পাতা সবজি 
হিসাবে অনেকে ব্যবহার করেন। সুতরাং এই 
কীটনাশক ওষুধ ছেটানোর পর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে যেন ২* দিনের মধ্যে এই পাট পাতা তুলে 
কেউ না খান। এর পরে পাট পাত৷ তুলে ভাল 
ভাবে জলে ধুয়ে সবজি হিসাবে ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। 
বিছ। পোকা (Hairy Caterpillar ) 

পাট গাছ যখন ২-২২ হাতের মত লম্বা হয় 
তখন অনেক ক্ষেতেই এই বিছ। পোকা বা শুয়া! 
পোকার আক্রমণ দেখা যায়। বিছা পোক৷ 





১২ ইঞ্চি লম্বা, শরীর কমল! রঙের, মাথা ও 
শরীরের পিছনের দিক কালো, সমস্ত শরীর 
অসংখ্য শু য়ায় ঢাক । এই বিছা পোকা এক 
রকম প্রজাপতি জাতীয় পোকা ৷ স্থতরাং পূর্ণাঙ্গ 
পোকা অর্থাৎ প্রজাপতি গাছের প্রত্যক্ষ কোন 
ক্ষতি করে না ৷ 


প্রজাপতির রঙ বাদামী । এদের দিনের 


বেলায় বিশেষ দেখ| যায় না। স্ত্রী প্রজাপতি 
পাতার নীচে একসঙ্গে ৫০০-৭০০ ডিম পাড়ে। 
৫-৬ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে ছোট কীড়া বের 
হয়। ১০-১২ দিনের মধ্যে কীড়। বড়ে। হয়। 
তারপরে জঙ্গলে ব| মাটির ভিতরে এর! পুত্তলি 
করে। ৭-৮ দিন পরে পুত্তলি থেকে প্রজাপতি 
বেরিয়ে আসে। 









J 


২ 


পাটের ঘোড়া পোক! £ (১) প্রজাপতি 
(২) পুত্তলি (৩) কীড়। 


আক্রমণের লক্ষণ ছোট অবস্থায় এর! 
পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাগুলিকে জালের 
মত করে ফেলে এবং পরে বড় হয়ে পাতার প্রায় 
সব অংশই খেয়ে ফেলে। ক্ষেতে আক্রমণ 
প্রকট হলে গাছে ডাটা ছাড়। আর কিছুই থাকে 
না। যে সমস্ত জায়গায় বৃষ্টিপাত বেশী যেমন 





পাটের বিছা! পোক! 
১। প্রজাপতি 
২। পুত্তলি 
৩। কীড়৷ 


২ 


জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ইত্যাদি, সেই সমস্ত 
জায়গায় এই পোকার উপদ্রব বেশী ৷ 

প্রতিকার £$ এই পোক! দমন করতে হলে 
আক্রমণের প্রথম অবস্থায় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে। আক্রমণের শুরুতে ছোট ছোট বিছাগুলি 
৫-৬ দিন একসঙ্গে দল বেঁধে পাতার নীচে থাকে 
এবং পাতা খেয়ে জালের মত করে ফেলে । এই 
সময় বিছাশুদ্ধ আক্রান্ত পাতাগুলি তুলে কেরোসিন 
মেশীনে। জলে ধ্বংস করে ফেল। যেতে পারে। 
গাছে পাতার কিছু অংশ খাওয়! দেখলেই 
বিছা! পোকার আক্রমণ বোঝ! যাবে ৷ চাষের 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৯ 


প্রথম দিকে সপ্তাহে দুবার ক্ষেতে গিয়ে লক্ষ্য 
রাখতে হবে যে পাট গাছে এ বিছা! পোকার 
উপদ্রব হচ্ছে কিন! ? আক্রমণের প্রথম অবস্থায় 
আক্রান্ত পাতাগুলি নষ্ট করে ফেলতে হবে। 
তা না করলে বিছা পোকাগুলে! বড় হয়ে ক্ষেতে 
ছড়িয়ে পড়ে। তখন প্রতিষেধক ওষুধ ছড়াতে 





হবে। প্রতিষেধক ওষুধ হিসাবে ঘোড়! পোকায় 
বর্ধিত ওষুধ এখানেও ব্যবহার করা! চলবে। এ 
ছাড়া বি-এইচ-সি ১০% গুড়ো ( Dust ) 
একর প্রতি ১০-১২ কেজি ডাষ্টার এর সাহায্যে 
ছড়ানে! যেতে পারে। 
আঙ্ক। পোকা বা গিট পোকা ( Jute Stem 
Weevil ) 

এই পোকার আক্রমণ ও বিস্তার খুব বেশী 
নয়। পূর্ণাঙ্গ পোক! কতকটা চালের কেড়ী 
পোকার মত দেখতে ৷ রঙ কালে! ৷ মুখে একট! 
ছোট শু'ড় আছে। স্ত্ৰী পোক| পাতার বোটার 


বস্তুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্য| 


গোড়ায় এ গুড় দিয়ে গর্ভ করে একটি ডিম 
পাড়ে। একটি স্ত্রী পোকা সবশুদ্ধ ৩০০-৪০০টি 
ডিম পাড়তে পাড়ে । ৪-৫ দিনের মধ্যেই ডিম 
ফুটে কীড়! বেরিয়ে গর্ভের চারিদিকের ছাল 
খেয়ে ফেলে। 

কীড়াগুলি সাদা, মাথ৷ বাদামী রঙের। 
গর্তের চারিদিকের ছাল খাওয়ার ফলে পাটের 
আশ নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় ছুই সপ্তাহ ক্ষতি 
করার পর এই কীড়া ডাট। ছেঁদ। করে সেখানে 
পুত্তলি করে। ৫-৬ দিন পরে পুত্তলি থেকে 
পূৰ্ণাঙ্গ পোক| বেরিয়ে আসে । 





পাটের আঙ্কা পোকা £ (১) পূর্ণাঙ্গ পোকা (২) কীড়| 
(৩) পুত্তলি (৪) আক্রান্ত ড1টা (৫) ডশটার 
ভিতর ছোট কীড়া 


প্রতিকার ঃ 





৫ 


আক্রমণের লক্ষণ ঃ এই পোকার আক্রমণ 
হলে আক্রান্ত গাছের ডগাগুলি শুকিয়ে ঢলে 
পড়ে ৷ ভাটার কাছে আক্রান্ত জায়গ।টা একটু 
ফুলে ওঠে ও তার মাঝখানে একট! কালে! দাগ 
দেখ! যায়। আক্রান্ত ডগ! ভাঙলে তার মধ্যে 
সাদা! রঙের আঙ্ক। পোকার কীড়| দেখা যাবে। 
আক্রান্ত গাছের বাড় কমে যায়। 

এই পোকায় আক্রান্ত গাছকে 
সুস্থ্য করে তোল! অসম্ভব ৷ সুতরাং 

ব্যবস্থা হিসাবে এনড়্রিন, ডিঃডি,টি, বি-এইচ-সি 
ইত্যাদি জলে গুলে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
ওষুধের পরিমাণ আগেই বল! হয়েছে। এছাড়াও 
কতকগুলি ব্যবস্থা! নেওয়া দরকার । 

ক) ফসল কাটার পর দেখতে হবে যেন, 
ক্ষেতে গাছের ডাটা! পড়ে না থাকে। কারণ 
এই ডাটার মধ্যেই পোকা সুপ্ত অবস্থায় শীত- 
কালট! কাটায়। 

খ) গাছের আক্রান্ত অংশ ভেঙে পুড়িয়ে 
ফেল। দরকার যাতে আক্রমণ বেশী ছড়াতে ন! 
পারে। 

গ) ক্ষেতে বুনে! পাট গাছ নষ্ট করে দিতে 
হবে কারণ এই সব গাছে পোকা থেকে যায় ও 
পরে আক্রমণ করে । 


৬ 


আংটি পোকা (Jute Longicorn Beetle) 
এই পোকাকে অনেক জায়গায় Ring pest 
ব| Stem &110161ও বলে। ইদানিং কালে 
এই পোকার আক্রমণ ও বিস্তার ক্রমশই বাড়ছে। 
এই পোকা কেবল মাত্র মিঠা পাটে (০. olitor- 
1009) আক্রমণ করে। তিত| পাটে আক্ৰমণ 
করে না। পূর্ণাঙ্গ পোকা আধ ইঞ্চি লম্বা ও 
কমল! রঙের ৷ দেহের পিছনের অংশ কালো! ৷ 
লম্ব| ছুটি শুঁড় আছে। স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ার 
আগে গাছের ডগার দিকে প্রায় এক ইঞ্চি দূরত্ব 
রেখে দত দিয়ে পাশাপাশি কয়েকট। ফুটে। করে 
দুটি আংটির মত দাগ স্থষ্টি করে। এই দাগ 
দুটির মাঝখানে দেহের পিছনের হুল ফুটিয়ে 
একটি একটি করে ডিম পাড়ে। কিছু কাল পরে 
ডিম থেকে কীড়া বেরিয়ে কাণ্ডের মধ্যে নীচের 
দিকে নামতে থাকে । পরে পুত্তলি হয় ও শেষে 
পূর্ণাঙ্গ পোকা বেরিয়ে আসে। 
আক্রমণের লক্ষণ ঃ এই পোকার সম্বন্ধে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে এই পোকা! পূৰ্ণাঙ্গ বা 
অপূর্ণাঙ্গ কোন অবস্থাতেই খাওয়ার সময় গাছের 
ক্ষতি করে না। কেবল মাত্র স্ত্রী পোক! গাছের 
কচি ডাটায় আংটির মত গোলাকারভাবে ছাল 
কেটে তার ভিতরে ডিম পাড়ে । এইভাবে কচি 
ডট! কাটার জগ্তেই গাছের ক্ষতি হয় ও আক্রান্ত 
গাছের ওপরের অংশ শুকিয়ে ঢলে পড়ে । ফলে 
গাছের বাড় বন্ধ হয়। আক্রান্ত অংশের পাশে 
ডালপাল। জন্মায় ও তাতে পাটের আশের ক্ষতি 
হয়। 
প্রতিকার £ প্রতিরোধক ব্যবস্থা! বিশেষ কার্যকরী 


বসুন্ধরা £ চৈত্র ১৩৭৯ 


হয়না। ক্ষেতে আক্রমণ যাতে বেশী ছড়াতে না 
পারে তারজন্যে দু-একটি ব্যবস্থ! নিতে হবে ৷ 

ক) আক্রমণের প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত 
গাছগুলো! তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 

খ) পাট কাটার পর আক্রান্ত ক্ষেতে পাট 
গাছের অংশ যাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

গ) ক্ষেতে আক্ৰমণ হলে উপরোক্ত ব্যবস্থা! 
ছাড়াও বি,এইচ,সি, বা ডি,ডি;টি,-র একটা স্প্রে 
দিতে হবে। 
মাকড়সা বা রস চোষা পোকা ( Yellow 
mite of jute ) 

এগুলো! খুব ছোট ছোট মাকড়স| জাতীয় 
জীব। হলদে রঙের । খালি চোখে প্রায় দেখাই 
যায় ন|। এর! গাছের ডগার দিকে কচি পাতার 
নীচে দল বেঁধে থাকে এবং রস চুষে খায়। ফলে 
পাতাগুলে! কুকড়ে যায়। পাতার সবুজ রঙ 
হান্ধা হয়ে যায় ও পরে তামাটে রঙের হয়ে যায় 
এবং শেষে পাত৷ ঝরে পড়ে। 

মাকড়গুলি খুব ছোট ও পাতার নীচে থাকে 
বলে অনেক সময় আক্রান্ত গাছকে ভুল করে 
রোগাক্রান্ত মনে হয়। কিন্তু কাছে গিয়ে পাতার 
নীচের দিকে একটু ভাল করে দেখলেই এই 
মাকড় দেখ! যাবে। খরা বা বৃষ্টিপাত কম হলে এই 
মাকড়ে আক্রান্ত পাট গাছের ক্ষতি খুব বেশী হয়। 
প্রতিকার ঃ আক্ৰান্ত গাছে লাইম সালফার 
মিক্সচার (১ ভাগ ৫০ ভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ) 
স্প্রেয়ারের সাহায্যে ভালভাবে ছিটিয়ে দিলে 
এই মাকড় দমন কর! যায়। প্রতি ১০০ লিটার 


বনুন্ধর। £ চতুবিংশ বর্ষ £'১২শ সংখ্যা 


জলে গন্ধক চূর্ণ জাতীয় ওষুধ (ওয়েটে বল সালফার) 
৩০০ গ্রাম অথবা কেলথেন ২০০ মিঃলিঃ মিশিয়ে 
ছেটাতে হবে। ঘোড়া পোক। ব| অন্যান্য পোকার 
সঙ্গে যদি এই মাকড়সার উপদ্রব হয় তাহলে এই 
মাকড়সা মার! ওষুধ অন্যান্য কীটনাশক ওষুধের 
সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রেয়ারের সাহায্যে ব্যবহার কর! 
যেতে পাবে। 

ফসল রক্ষ। অনুমুচী : পাটের যে সমস্ত পোকা 
ব| মাকড়ের কথ। উপরে বর্ণনা! কর! হল; এর! 
যদিও মরস্থমের কোন বিশেষ সময়ে আবির্ভাব 
হয়, তবুও এই আক্রমণের সময়, স্থান ও আবহা- 





ওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুট। পরিবর্তন হতে 
পারে। সুতরাং শস্য রক্ষা সম্পর্কে গবেষণ। 
করে একট! অনুস্থূচী রচন! করা গেছে। 
সাধারণতঃ পাট চাষে এই সমস্ত পোকা 
মাকড় সম্তোষজনকভাবে দমন করার জন্যে ৪টি 
স্প্রে যথেষ্ট এবং এই অনুস্্চী অবলম্বন করলে 
হঠাৎ ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 
মাকড়সার আক্রমণের শুরুতেই কীটনাশক 
ওষুধের সঙ্গে মাকড়সানাশক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে 
করতে হবে। কীটনাশক ওষুধের জন্যে এনড্রিন, 
মেটাসিড, ইত্যাদি ব্যবহার কর! যেতে পারে। 





একর প্রতি 
ওষুধ প্রয়োগের সংখ্যা ফসলের বয়স ওষুধ মিশ্রণের পরিমাণ 
প্রথম ৪০ দিন ৪০০ লিঃ 
দ্বিতীয় ৬০ ৬০০ % 
তৃতীয় ৮০ ৬০০ ৮ 
চতুৰ্থ ১০০ % ৮০০ » 
ফসলের অবস্থা অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগের পাটের রোগ 


সময় ছু-চীর দিন আগে ব| পরে পরিবর্তন হতে 
পারে। ওষুধ প্রয়োগের পর অন্ততঃ ছু দিন বৃষ্টি 
ন! হওয়। বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যতটা! সম্ভব পরিষ্কার 
এবং বৃষ্টির সম্ভাবন| নেই এমন দিনে ওষুধ 
প্রয়োগের দিন স্থির কর! উচিত। এর জন্যে 
নির্দিষ্ট দিনের ছু-চার দিন আগে বা পরে স্প্রে 
করলে কোন ক্ষতি হবে না। 


পাট গাছে যে সমস্ত রোগ হয় তার মধ্যে 
পাটের ডাট। পচা রোগ সবচেয়ে ক্ষতিকারক ও 
ব্যাপক এ ছাড়া আর কোন বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য রোগ পাটে দেখা যায় ন| । 
ডাটা পচা! রোগ ( Stem rot ) 

পশ্চিম বাংলার সর্বত্র এই রোগের প্রাদুর্ভাব 
দেখ। যায় এবং কখনো! কখনো এট! মহামারীর 


সপ 2 


৪ 


যে 


আকার ধারণ করে। এক প্রকার ছত্রাকের 
(ফাংগাস ) আক্রমণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। 
এই ছত্রাক জাতীয় বীজান্ু অত্যন্ত সুক্ষ্ম এবং এরা 
পাট বীজের মধ্যে অথবা জমির ভিতরে থাকতে 
পারে। 

আক্রমণের লক্ষণ 

ক) চারা গাছে গোড়ার ডাটার যে অংশ 
জমির বরাবর থাকে সেই অংশে রোগের 
প্রাথমিক আক্রমণ হয়। ডাঁটার চারিদিকে 
একট! কালো রঙের দাগ থাকলে রোগ আরম্ভ 
হয়েছে বুঝতে হবে। চারা অবস্থায় আক্রমণ 
হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের মৃত্যু হয়। এইরূপ 
চারাগাছ মরাকে অনেক জায়গায় “আতুরে মরা” 
( Seedling blight) বলে। এই রোগ 
কচি পাতায়ও আরম্ভ হতে পারে। এইরূপ 
আক্রান্ত চারাগাছগুলির সবুজ ব্রঙ ক্রমে মিলিয়ে 
গিয়ে বাদামী রঙের হয় ও শেষকালে শুকিয়ে 
মরে যায়। 

খ) বড় গাছে সাধারণতঃ পাতা থেকে 
রোগের স্থত্ৰপাত হয়। পাতায় কালো কালো 
ফুটকী দেখতে পেলেই বুঝতে হবে রোগের 
আক্রমণ শুরু হয়েছে। আক্রান্ত পাতাগুলি 
প্রথম দিকে সবুজ থাকে। পরে হলুদ, বাদামী, 
ব। কালে! হয়ে পচে ধায়। 

এই পচন পাত৷ থেকে ক্রমশঃ বোটার দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগ বীজাণু 
বাতাস বা বৃষ্টির সাহায্যে গাছে ছড়িয়ে পড়তে 
থাকে । 

গ) আক্রান্ত পাতার বৌট! থেকে গাছের 


বসুন্ধরা ; চৈত্র £ ১৩৭৯ 











১। পাটের মাকড় ২। পাটের আংটি পোকা 
পূৰ্ণাঙ্গ পোক| ৩। কীড়া ৪। পুতলি 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা! 

ড'টাতেও রোগ ছড়িয়ে পড়ে । খয়েরী অথবা 
কালচে রঙের দাগ দেখ। গেলেই বুঝতে হবে 
ডাটাতে রোগ শুরু হয়েছে। ক্রমে দাগ লাগা! 
অংশে পচন আরম্ভ হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
গাছগুলি মরে যায়। যদিওব। কোনক্রমে 
বাঁচে তবু রোগগ্রস্ত গাছের পাট অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর হয়ে থাকে এবং ফলন কম হয়। 

ঘ) বীজও আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত বীজে 
স্বাভাবিক উজ্জ্বল রঙ নষ্ট হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায় 
এবং হালক! হয়। 
রোগের বিস্তারের কারণ 

ক) আক্রান্ত বীজের মধ্যেই রোগ বীজানু 
লুকিয়ে থাকে এবং এটাই চারাগাছের প্রাথমিক 
আক্রমণের অন্যতম কারণ । 

খ) আক্রান্ত পাতা ও গাছ ক্ষেতের সুস্থ 
গাছে দ্বিতীয় দফার আক্রমণের জন্য দায়ী। 
পাত৷ বা ডাট| থেকে যে রোগবীজ স্ষ্টি হয় 
তারাই ক্ষেতে রোগবীজ ছড়িয়ে থাকে । 

গ) পাট কাট! হয়ে গেলে শিকড় ও 
গোড়াতে রোগ বীজাণু থাকতে পারে । 
প্রতিকার ঃ এই রোগের প্রতিকারের জন্য 
প্রথমতঃ বীজের দিকে নজর দিতে হবে। প্রাধান্ত 
পাটের বীজই এই রোগের বীজ বহন করে এবং 
এই পাট বীজ ডাটাপচ। রোগের প্রাথমিক ও 
প্রধান কারণ। সুতরাং সব সময় উৎকৃষ্ট পরিষ্কার 


বীজ অথব| ওষুধ দিয়ে শোধন কর! বীজ ব্যবহার 
কর! উচিত ৷ 

আক্ৰান্ত বীজগুলির অধিকাংশ হালক! হয় 
স্নতরাং কুলার সাহায্যে বেশীর ভাগ খারাপ বীজ 
বেছে ফেল! যায় এবং এ সব খারাপ বীজ 
যেখানে সেখানে ন| ফেলে পুড়িয়ে ফেলা উচিত৷ 
বীজ সংগ্রহের সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সব 
সময় নীরোগ ফল থেকে বীজ সংগ্রহ কর! হয়। 

পাটের বীজ ভাল বা খারাপ হোক গএ্যাগ্রে'- 
সান জি-এন দিয়ে অতি অবশ্যই শোধন করে নিতে 
হবে। ওষুধের পরিমাণ প্রতি এক কেজি পাট 
বীজে 9 গ্রাম এ্যাগ্রোসান জি-এন। এটাই এই 
রোগের একমাত্র প্রতিকার পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত: 
এ ছাড়। কোন ক্ষেতে ডাটাপচা রোগের উপদ্রব 
হলে সেই ক্ষেতে পরের মরশুমে পাট না করাই 
ভাল। অর্থাৎ ফসল-চক্র এই রোগ দমনে 
অনেকটা সাহায্য করে। 

তৃতীয়তঃ আক্রান্ত ক্ষেতে পাট কাটার পর 
গোড়াগুলি তুলে পুড়িয়ে ফেল। ভাল। এতে 
পরের মরশুমের আক্রমণ অনেকট। প্রতিরোধ 
করবে। পাটের রোগের মধ্যে এই ডাট। পচা 
রোগই সবচেয়ে মারাত্মক এবং প্রায় একমাত্র 
রোগ। এ ছাড়া আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
রোগ নেই। আলোচিত রোগগুলে! সম্বন্ধে 
সতর্ক থাকলেই পাটের ফসল রক্ষা পাবে। 


১৬ 


== ৷ 


ন 





তে৷য৷ পাটের চায় 


ও হাড় পরিচর্যা 


গঙ্গার পশ্চিমপারে মুশিদাবাদ; নদায়|) উত্তর 
২৪ পরগণ! ও হুগলী এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 
হাওড়ার কিছু অংশের পলিমাটি অঞ্চলে শতকরা! 
৯* ভাগ অঞ্চলে যে পাটের চাষ হতে দেখা যায় 
ত! হলে| তোষ। জাতের পাট ৷ এই জেলাগুলি 
ছাড়। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরেও এ জাতের 
পাটের চাষ কিছু কিছু হয়ে থাকে। উত্তর- 
বঙ্গের তুলনায় এই অঞ্চলে কালবৈশাখী বৃষ্টিপাত 
দেরী করে আসে এবং বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চির মত হয়ে থাকে । 
এই অঞ্চলের মাটি দোয়াশ ও এটেল দোয়।শ। 
তোষ| পাট চাষের আলোচনায় এ সব জায়গার 
চাষী ভাইদের কিছুটা উপকারে আসতে পারব 
বলে আশ! করি। 
বোনার উপযুক্ত সময় 

তোষ| পাট বোনার উপযুক্ত সময় হল পুরে! 
বৈশাখ মাস। জ্যেষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্তও 
পাট বুনলে ভালই ফলন পাওয়া যাবে। তবে 
চিত্তরঞ্জন ব্যানাজাঁ ভাল কৃষক মাত্রেই জানেন যে উপযুক্ত সময়ে পাট 
বুনলেই, উপযুক্ত ফলনটি পাওয়া যায়। 


অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা ( ফার্ম ), রাইটার্স বিন্ডিং ৷ 


১১ 


বসুন্ধর| £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ১২শ সংখা! 


বর্ষা আসার আগেইত নিড়ানির কাজ শেষ 
করতে হবে। যে জাতের তোষ৷ পাট কৃষকভাইরা 
প্রধানতঃ চাষ করে থাকেন তা কিন্তু বৈশাখ 
মাসের আগে বোনা চলে ন| ৷ বুনলে চার! 
গাছেই ফুল এসে যাবে। 

বারাকপুরের নীলগঞ্জে ভারত সরকারের যে 
পাট গবেষণাক্ষেত্র আছে সেখান থেকে ইদানীং 
এমন ছুটি তোষ| পাটের জাত বের কর! হয়েছে 
যাদের চৈত্র মাসে বুনলে চারা গাছে ফুল 
আসে না। এর! হল জে-আর-ও ৮৭৮ এবং 
জে-আর-ও ৭৮৩৫। এদের বীজ এখনও 
বাজারে বিশেষ পাওয়| যায় না । তাই জে-আর-ও 
৬৩২ জাতের পাট য! আপনার! চাষ করে থাকেন 
তাই এ বছরও চাষ করতে হবে। 
পাট চাষে সেচের উপকারিতা 

আপনারা অনেকেই পাট কেটে ধান চাষ 
করে থাকেন। পাট বুনতে দেরী হয়ে গেলে, 
হয় আর ধান চাষ করা যায় না নয়ত পাটের 
উপযুক্ত ফলনটি ন| নিয়েই তাকে কেটে ফেলতে 
হয়। এজন্য প্রথম স্থযোগেই আপনার! পাট 
বুনে থাকেন। কিন্তু কালবৈশাখী বৃষ্টি প্রায় 
প্রতি বছরই সময়মত এবং উপযুক্ত পরিমাণে 
পাওয়| যায় না। বোনার পরেও প্রায়ই একমাস 
খরা চলে । এজন্য পাট বুনতে প্রায়ই দেরী হয়ে 
যায়। উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না পেয়েই বুনতে 
হয় যাতে করে জমিতে খুব পাতলা চারা বের 
হয়। অনেক বীজের চার গজাতেই পাঁরে না । 
খরার জগ্ত পাট বেশ কিছুটা মার খায়। আবার 
দেরী করে বুনলে নিড়েন দেওয়| শেষ করার 


১২ 


আগেই বর্ষা এসে যায়। এঁসব কারণে ফলন 
কম হয়। এখন আপনাদের অনেকেরই অগভীর 
নলকূপ আছে। অনেকের জমিই গভীর নলকুপ 
ব| নদী পাম্প পরিকল্পন। থেকে সেচের জল পেয়ে 
থাকে। এ জলের সাহায্য নিয়ে বৈশাখ মাসের 
প্রথমেই পাট বুনে দিলে উপযুক্ত ফলনটি পেতে 
আর কোনও অস্থবিধা হবে না। আবার ধান 
চাষও করা চলবে । খরার সময় ২-১ বার 
জলসেচ দিয়ে দেবেন। তাহলে উপযুক্ত 
ফলনটি পেতে অসুবিধ| হবে ন| ৷ 
কোথায় ভাল বীজ পাওয়। যাবে 

যদি এখনও বীজ যোগার করে না থাকেন 
তবে আর দেরী না করে কাছাকাছি কোন 
বিশ্বাসযোগ্য বিক্রেতার কাছ থেকে, এন-এস-সি 
অথবা! পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিপণন ফেডারেশনের 
সার্টিফায়েড জে-আর-ও ৬৩২ বীজ কিনে নেবেন। 
সরকারী খামারে উৎপন্ন সার্টিফায়েড বীজও কিছু 
পরিমাণে পাবেন। আর যে সব প্রতিষ্ঠান ভাল 
পাটের বীজ সরবরাহ করেন বলে স্থনাম আছে 
তাদের কাছ থেকেও জে-আর-ও ৬৩২ বীজ 
কিনতে পারেন। 


জমি তৈরী 
তোষ! জাতের পাট গোড়ায় দাড়ানো জল 
সহা করতে পারেনা । এ'ত আপনাদের জান 


হয়ে গেছে। তাই উঁচু জমিই পাট চাষের জন্য 
ঠিক করে রেখেছেন। খুব ভাল করে চাষ দিয়ে 
মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে তৈরী করবেন এবং আগাছা 
বেছে ফেলবেন। ৪ বা ৬ চাম যা দরকার তাই 


দেবেন ৷ মনে রাখতে হবে জমি তৈরীর উপরে 


8০৪ 


ফসলের উৎপাদন অনেকট। নির্ভর করে। 
পাটের বীজ খুবই ছোট। চারাও খুব ছোট হয়। 
মাটি ভাল করে তৈরী হলেই চার! গাছগুলি সহজে 
বেড়ে উঠবে এবং নিড়েন দিতেও সুবিধে হবে। 
সার প্রয়োগ 

গোবর সার ও আবর্জনা পচ! সার খুবই ভাল 
সার। এতে গাছের যেমন খাবার থাকে তেমন 
আবার অন্যান্য গুণও আছে। এ সার মাটি 
ফ'পিয়ে রাখে! ফলে মাটি বেশী রস ধরে 
রাখতে পারে। মাটিতে সহজেই বায়ু চলাচল 
করতে পারে । এতে করে গাছের শিকড় 
সহজেই বাড়তে পারে। এক একর জমিতে 
১০ গরুগাড়ী অথবা ১০০ মণ কম্পোষ্ট বা 
আবর্জনা সার দেবেন। এতটা পাওয়া না গেলে 
যতটা পাওয়| যায় ততটাই দেবেন। জমি 
তৈরীর সময় ভাল করে ছড়িয়ে দিয়ে, চাষ দিয়ে 
মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। যদি গোবর বা 
আবর্জন। পচ! সার পরিমাণ মত না দিতে পারেন 
তবে জমি তৈরীর সময়ে ৪০ কেজি সুফল! 
১৫ ১৫১১৫ অথব। এন-পি-কে ১৫ 2 ১৫ £ ১৫, 
১২২ কেজি সুপার ফসফেট ও ১৬ই কেজি ৬০ 
ভাগ শক্তি সম্পন্ন মিউরিয়েট অফ পটাশ সার 
মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দেবেন। এর 
বদলে ১৩ কেজি ইউরিয়া অথবা ৩* কেজি 
আ্যামোঃ সালফেট, ৫* কেজি সুপার ফসফেট 
এবং ২৭ কেজি ৬০ ভাগ শক্তিসম্পন্ন মিউরেট 
অফ পটাশ দেওয়া যায়। গোবর ব| আবর্জনা 
সার দিলে শুধু ৫০ কেজি সুপার ফসফেট ও 
২৭ কেজি মিউরেট অফ পটাশ দেবেন। 


১৩) 


বসুন্ধরৱ| £ চৈত্র £ ১৩৭৯ 


বীজ বোনা 

বীজ বোনা যন্ত্র দিয়ে সারি করে বীজ বোনাই 
লাভজনক ৷ এতে ছিটিয়ে বোনার চেয়ে শতকর! 
প্রায় ২ ভাগ পৰ্যন্ত ফলন বেশী হয়। আবার 
নিড়ানি খরচাও কম পরে। বীজও কম লাগে। 
প্রতি একরে লাগবে ২ কেজি বীজ, যেখানে ছিটিয়ে 
বুনলে লাগবে ৩কেজি। সারি থেকে সারির 
দূরত্ব হবে ৮ ইঞ্চি। এর চেয়ে কম বা বেশী দুরে 
সারি করলে কোনও লাভ হবে ন! । 

ঠিক ঠিক জ্যোতে বীজ বুনবেন যাতে করে 
ঠিকমত চার! বের হয়। জমিতে সেচ দিলে ঠিক 
জ্যোটি আনা যায়। ছিটিয়ে বুনলে হালকা করে 
লাঙ্গল দিয়ে বীজ ঢেকে দেবেন। পরে হালক! 
করে মই দিয়ে মাটি সামান্ত চেপে দেবেন। এতে 
করে বীজের গায়ে মাটির নীচের রস উঠে আসবে 
এবং ভালমত চার! বের হবে। 
নিড়েন দেওয়া 

সারি করে বোন! পাটে বীজ বোনার সাত 
দিন পর থেকে প্রতি সাতদিন অন্তর ছু সারির 
মধ্য দিয়ে হুইল হে! চালিয়ে আগাছা মেরে 
দেবেন। চারাগাছ ৩-৩২ ইঞ্চি বড় হলে হাত 
নিড়ানি দিয়ে সারির মধ্যের আগাছা! মেরে দেবেন 
ও গাছ বেছে পাতলা! করে দেবেন। মনে 
রাখবেন, শেষ পর্যায়ে সারির মধ্যে গাছ থেকে 
গাছের দূরত্ব হবে ২-২২ ইঞ্চি। এর পরে যতদিন 
গাছ বড় হয়ে জমি ঢেকে না দেয় ততদিন মাঝে 
মাঝে হুইল হে! চালাবেন এবং আরও ২-১ বার 
হাত নিড়ানি দিয়ে আগাছ! মেরে দেবেন ও গাছ 
পাতল। করে দেবেন। 


বসুন্ধরা £ চতুধিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা! 


হাত নিড়ানি দিয়ে মাটির উপরের চটা ভেঙ্গে 
দেবেন, আগাছ| মেরে দেবেন ও গাছ পাতলা 
করে দেবেন। শেষ পর্যায়ে গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব হবে ২২ থেকে ৩ ইঞ্চি। 
চাপান সার দেওয়া 

পাট গাছ তার ৪০ থেকে ৬০ দিন বয়সের 
মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। এ সময়ে চাপান 
সার দিলে সারের ফল সবচেয়ে ভাল পাওয়া 
যায়। আবার নিড়েন দিয়ে আগাছ। মেরে গাছ 
পাতল। করে দেওয়ার আগেই নাইট্রোজেন 
সার দিলে আগাছা ও যে গছগুলে। তুলে 
দেওয়া হল তারা অনেকটা সার খেয়ে 
নেয়। তাই গাছের ৩০ দিনের মাথায় প্রথম 
চাপান সার দেবেন। এ সময়ে যে জমিতে জমি 
তৈরীর সময়ে নাইট্রোজেন সার দেওয়। হয়েছে 
তাতে দেবেন ১১ কেজি ইউরিয়া অথব| ২৫ কেজি 
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আধমোনিয়াম সালফেট ৷ 
তৈরীর সময়ে নাইট্রোজেন সার দেওয়| হয়নি, সে 
জমিতে দেবেন ১৭২ কেজি ইউরিয়া বা ৪০ কেজি 


যে জমিতে জমি 


আ।মোঃ সালফেট । 
একবার দেবেন। 

ইউরিয়| সার জলে গুলে গাছের পাতার 
উপরে ও নীচে ছিটিয়ে দিলে ফল ভাল পায়| 
যায়। প্রতিবারে ৫ কেজি করে দু বারে ১০ 
কেজি ইউরিয়। দেবেন। বাকিটা জমিতে ছড়িয়ে 
দেবেন ৷ গ্তাপসেক স্প্রেয়ার দিয়ে ছিটিয়ে দিলে 
৫ কেজি ইউরিয়া ৮০ লিটার জলে গুলে নেবেন। 
মাইক্রোনেট স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে ৪০ থেকে 
৫০ লিটার জলে গুলে নেবেন। আবার হ্যাণ্ড 
স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে ২৫০ লিটার জলে 
গুলে নেবেন। 

মনে রাখবেন যত্ব ও পরিচর্যার ওপর ফলনের 
ভালমন্দ অনেকটা নির্ভর করবে। 


[ বেতারের সৌজন্যে ] 


১৫ দিন পরে এ সার আর 


| 


প্রঃ 





ঙ্গের অনেক জেলাতেই যেখানে 
দোয়ীশ বা অল্প এঁটেল ব| এটেল দোয়াশ মাটি 
আছে সেখানে বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে প্রাক খরিফে 
আউশ ধান বোনা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণতঃ দেশী আউশ ধানের চাষই বেশী করা 
হয়ে থাকে ৷ তাতে ফলনও মোটামুটি গতান্ু- 
গতিক হয়ে থাকে । 
গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গেও ধানচাষের 
ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে । এখন ধানের 
মরশুম শুধু আউশ বা আমন দিয়ে ভাগ করা 
হচ্ছেনা । ধানের চাষের মরশুমকে এখন প্রায় 


সার! বছর ধরে ছড়িয়ে দিয়ে আমরা বলতে 
পারি-_ প্রাক খরিফ--- খরিফ-প্রাক বোরো! ও 
বোরে|। এক কথায় প্রায় সারা বছরই হতে 
পারে, এমন ধান এখন চাষীভাইদের কাছে এসে 
গেছে। এসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান 
আউশ হিসাবে চাষ করে হেক্টরপ্রতি অনেক বেশী 
ধান উৎপন্ন কর! সম্ভব ৷ 

তাই চাষীভাইর| একটু বেশী যত্ন পরিচর্থ৷ ও 
খরচ করে যদি উন্নতজাতের অধিক ফলনশীল ধান 
আউশ হিসাবে চাষ করেন তাহলে; অনেক বেশী 
ফলন পেতে পারেন। অনেকে মনে করেন যে 


শোক ধনুর চাহ 
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বস্থন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য| 


উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান শুধু বোরো! মরশুমেই 
বেশী ফলন দেয়। কথাট! যদিও ঠিক; তবুও 
আউশ হিসাবে জলদি পাকে এ ধরণের অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান সারিতে চাষ করে, অথবা 
সেচের স্থযোগ থাকলে রোয়৷ প্রথায় চাষ করলে 
প্রচুর ফলন পায়| যায়। এ কথাটি অভিজ্ঞ 
চাষী মাত্রেই জানেন যে বোনা আউশের চেয়ে 

আউশের ফলন সব সময় বেশী 


পাওয়৷ ঘায়। 

এসব ধান কেটে, সেই জমিতে প্রয়োজন হলে 
আমন ধানও রোয়! চলবে। 

যে সব চাষীভাইরা এ মরশুমে আউশ ধান 
চাষ করবেন তার! তাদের এলাকা, জমির অবস্থান 
ও কতদিনে ধান পাকে তা! বিবেচন| করে নীচের 
তালিকা থেকে উপযুক্ত জাতের উচ্চ ফলনশীল 
জাতের ধান পছন্দ করে লাগতে পারেন। 


এলাকা জমির উচ্চ ফলনশীল জাতের মন্তবা 
অবস্থান ধান ও কতদিনে পাকে 
পঃ দিনাজপুর, মালদহ, উঁচু বোন| বালা, কাবেরী, ৯৫ থেকে ১০৫ দিন ছিটিয়ে ব! 
মুশিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর আউশের জমি পদ্মা, পুসা ২-২১, ১০৫-১১০ দিন সারিতে 
২৪ পরগণ! ও বর্ধমান কাঞ্চি, কৃষ্ণ) ১১০-১১৫ দিন বোনার জন্য 
পুরুলিয়া, বীকুড়া, আসানসোল, উঁ্ রোয়া বালা, কাবেরী ১০০-১০৫ দিন রোয়| 
ঝাড়গ্রাম আউশের আবাদের 
লালমাটি রজত জমি জন্যা 
এঁ এবং হাওড়া, হুগলী, মাঝারি উচু পা পুসা ২-২১, রোয়া 
বর্ধমান, রোয়! সর কাঞ্চি, আই.টি. ৮৪৯, আবাদের 
মেদিনীপুর আই.টি ২৫০৮ ১১০-১১৫ দিন জন্মা 
সি.আর. ৪৪-১ 


রত্না, কৃষ্ণা, আই.টি. ১৯৮৮, ১১৫-১২০ দিন 


বোন! অথব! রোয়া যাই করুন, মনে রাখবেন 
বীজ শোধন কর! কিন্তু: একান্ত দরকার। প্রতি 
কেজি বীজ শোধনের জন্য দেড় লিটার জলে দেড় 
গ্রাম এরিটন ৬, অথবা টাঁফাসন ৬ কিন্বা 
এযাগালল ৬ লাগবে । জলের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে 
সেই জলে বীজ ৮-১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে ভাল বীজ 
বাছাই করে নিন। 


জমি থেকে যাতে আমর! সবচেয়ে বেশী ফলন 
পেতে পারি তারজন্য অধিক ফলনশীল জাতের 
বীজ জোগাড় করে, আউশ হিসাবে চাষ করুন। 
যাঁদের সুযোগ আছে তার! রোয়া আউশের চাষ 
করুন। এরজন্য বীজতলার ঝামেলা পোহাতে 
হবে সত্যি কথ|, তবে ফলনে বাড়তি খরচ ও 
ঝামেলা দুই-ই পুষিয়ে যাবে । 
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সের অমর নাম মুশিদাবাদকে কে না 
জানে। পুরোনে| অনেক পবিত্র বেদনা! এখনে! 
আমাদের ব্যথিত করে। দেশকে বাঁচাবার জন্য, 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্ৰাম--আর কূট 
ষড়যন্ত্রে সেই সংগ্রামের ব্যর্থত| সবই মনে পড়ে । 
ইতিহাসের মুশিদাবাদের হাতিশাল| অশ্ব- 
শালায় সেই দীর্ঘশ্বাস পথিককে শিহরিত করে। 
মুশিদাবাদের হাজার ছুয়ারীতে সেই অসহ 
ব্যর্থতার কান্না। স্বাধীনতার প্রেমিক-সম্রাট 
নবাবের স্মৃতিমাত্র পথিককে অন্যমন করে রাখে। 
ইতিহাসের মুশিদাবাদ যেন বেদনাময়-_ 
শূহ্যতাময়। কিন্তু-_ 
কিন্তু জন্ম হয়েছে আরেক মুশিদাবাদের। 
আজের মুশিদাবাদেও সুরু হয়েছে বাঁচার সংগ্রাম 
_ক্ষুধা থেকে মুক্তিব সংগ্রাম সবুজ বিপ্লব। 
আজ আর ষড়যন্ত্র নেই, বিশ্বাসঘাতকতা নেই। 











যুর্শিছ/ব।ছে গমের 
ফলনে ন।সিরুদ্ভীন 


চিদানন্দ গোস্বামী 


আছে বিজ্ঞানে, প্রশাসনে এবং কৃষকদের মধ্যে 
পবিত্ৰ সহাষাগিতা--আছে আত্মবিশ্বাসের আস্ত- 
রিকত| ৷ আজের বিপ্লবে ব্যর্থতা নেই, আছে 
সবুজ বিপ্লবের সিদ্ধির দিকে অবিরাম ও ড্ৰেত 
পৌছে যাওয়ার উদ্ভম। হস্তীশাল! অশ্বশালার 
শূন্যতা; হাজার ছুয়ারীর কান্না আর রাজপ্রাসাদের 
স্মৃতিভার মুছে দিয়ে আজের মুশিদাবাদ নিজেকে 
পূর্ণ করে দিতে চাইছে ফসল সম্ভারে। শুন্যতা 
নেই, পূর্ণতার গৌরব সাম্প্রতিক মুগিদাবাদের । 
তাই আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠক্ষেত প্রান্তর এখন 
শস্তে শ্রীমতী । 





১৭ 


বহুদ্ধর| £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখা 


প্রশ্ন ওঠে, কার! মুশিদীবাদের এই কৃষি 
প্রগতি আনার মূলে। কেউ বলবে বিজ্ঞান, 
কেউ বলবে প্রশাসন, কেউব! কৃষকের কথাই 
বলবে। এরা কেউই মিথ্যেও বলেন নি, 
বলেছেন টুকরো টুকরো! সত্যি কথ| ৷ পূর্ণ সত্য 
হচ্ছে, ওই তিনের সহযোগিতাতেই এমন শ্রী 
সমৃদ্ধি। বিজ্ঞান যেমন নতুন দিনের প্রয়োজনে 
উন্নত জাতের শস্তবীজ জন্মালে!, সার-সমৃদ্ধি 
ঘটালো ওষুধ তৈরি করলে! বা কৃষির জন্যে 
প্রয়োজনীয় উপাদানের ব্যবস্থ। রাখলে! তেমনি 
গুরু দায়িত্ব রয়েছে প্রশাসনেরও। কৃষকদের 
নতুন নতুন চাষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিল কৃষি 
বিশেষজ্ঞরা । তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে 
সাহায্য করলে।। কিন্তু তারপরেও বাকি থাকে 
আসল কাজ ৷ মাঠের বুকে সোনা ফলানোর 
সেই কাজে নামলে! জাগ্রত কৃষক । অন্যান্য 
জেলার মতো! মুশিদাবাদের বুকেও ফলতে 
লাগলে! নানা শস্য সম্পদ । 

কিন্ত সনাতনী সংস্কার ভেঙে বিজ্ঞানের পথে 
কৃষির সমৃদ্ধি সহস। আসেনা, সহজে আসেন! 
এবং তাবৎ কৃষকদের ঘুমও একসঙ্গে ভাঙেনা। 
সমৃদ্ধি আনার জন্যে প্রথমে খুব কম কৃষকই 
জেগে ওঠে ৷ এবং তারপর ধীরে ধীরে দীক্ষিত 
হয়; উৎসাহিত হয় অন্যান্য কৃষকরা । এ ভাবেই 
কৃষির সাফল্য বেগবতী হয়ে ওঠে । 

ক্ষুধ! থেকে মুক্তির জন্যে, সবুজ বিপ্লবকে 
সফল করার জন্তে প্রগতির ডাক শুনতে পেয়েছেন 
যে সব তরুণ কৃষক, তাদেরই একজন মুণিদাবাদ 
জেলার মহঃ নাসিরুদ্দিন মোল্লা । 

“গোগীনাথপুরকে বেহেশত বানিয়ে ছাড়ব। 
তাতে আমার সব শক্তি ঢেলে দেব উজার করে।” 


আজ থেকে মাত্র বছর তিন আগে জলজলে 
চোখে বলেছিলেন একট! উদ্দীপ্ত মুখের তরুণ 
একটি সাক্ষাতকারে ৷ তার নাম নাসিরুদ্দিন ৷ 

মাত্র তিন বছর পরই মুশিদাবাদ জেলায় 
রবিতে গমের ফলনের তাবৎ রেকর্ড ভেঙ্গে 
ফেললেন যখন নাসিরুদ্দিন) আমি অবাক 
হলাম। অবাক হলাম, কেননা আমি 
ভেবেছিলাম শ্রী মোল্লা বুলিসর্ধস্ব কথার চমক 
সৃষ্টি করেই তিন বছর আগে গোগীনাথপুরকে 
স্বর্গ বানাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরে 
দেখলাম, শ্রী মোল্লার একটি অবিরাম সাধন 
ছিল? কৃষি সমৃদ্ধির জন্যে যথার্থ আসন্তরিকত। ছিল, 
স্বপ্ন ও শ্রম ছিল । 

মহঃ নাসিরুদ্দীন মোল্লার গ্রাম সলুয়াডাঙ্গ।, 
ডাকঘর £ গোপীনাথপুর, বহরমপুর সদর ব্লক। 
কিন্তু ডাকঘরের চিঠি পৌঁছোবার এই ঠিকান। 
শ্রী মোল্লার বড় পরিচয় নয়। নাসিরুদ্দীন আজ 
মুশিদাবাদের একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর বড় 
পরিচয় হোল, শ্ৰী মোল্ল৷ সবুজ বিপ্লবের অভি- 
যানে মুশিদাবাদে জনৈক স্থযোগ্য কিষাণ নেতা। 
মাটির ভাণ্ডার থেকে কিভাবে ফসলের রত্ন জয় 
করে আন! যায়; তার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন 
নাসিরুদ্দিন। ও 

মাত্র ৬ একর জমির মালিক নাসিরুদ্দিন। 
তারিমধ্যে নিজের সহায় সম্বল পুঁজি আর অভি- 
জ্ঞত| ঢেলে দিয়ে বিজয়ীর গৌরব অধিকার 
করেছেন। শ্রী মোল্লার জমিতে রবি মরশুমে 
শস্য পর্যায় কিভাবে হয়েছিল, সে কথ! একটু 
বল! দরকার । 

৬ একরের ২ বিঘ| জমি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের 
আওতায় ছিল। ৬ একর ব| ৬৬ ডি,সি, জমির 


L কু 
৷ 


৬৩ ডি,সিতে জলদি আলুর চাষ করলেন 
আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে। আর বাকি ৩৩ 
ডিঃসিতে নাবি জাতের আলুর চাষ। জাত 
কুফরী সিন্দুবী। এই ৩৩ ডি,সিতেই নাবি 
আলুর পরে কর! হোল মুগ আর তিল। জলদি 
জাতের কুফরী চমৎকার কর! হয়েছিল যে ৩৩ 
ডি,সি জমিতে সেখানে আলুর পরে ১১ ডি,সিতে 
রাই, ১১ ডি,সিতে জলদি আলু এবং বাকি ১১ 
ডিসিতে গমের চাষ করলেন। দেখা যাচ্ছে; 
শ্রী মোল্লা দুবার আলুর চাষ করলেন। প্রথমে 
৩৩ ডি,সিতে এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ ডি,সিতে। 
রবিতে তার শস্য বিন্যাস এরকম। খরিফে 
অবশ্য ৬৬ ডি।সি জমিকেই তিনি পাটের জন্যে 
ব্যবহার করেছেন। এবং এটা নিজেই করেছেন 
প্রদর্শনী ক্ষেত্র হিসেবে নয়। 

প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মাত্র ১১ ডিঃসি জমিতে 
গমের চাষ করে মহঃ নাসিরুদ্দিন ফলন পেয়েছেন 
একর পিছু ৬৭.৫ মণ। এবং এই আশ্চর্য ফলন 
মুগিদাবাদের গম উৎপাদনের রেকর্ড ভেঙে 
ফেলেছে । চলতি রবিতে আর ধার! গম উৎ- 
পাদন করেছেন এই জেলায়, তাদের অনেকেই 
একরে ৩০ মণ থেকে ৫৫ মণ পৰ্যন্ত গম ফলালেও 
কেউ নাসিরুদ্দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। 

কৃষকদের কৌতুহল মেটাতে শ্রী মোল্লার চাঁষ 
প্রথ। নিয়ে কিছু বলতেই হয়। মন্ত্রে তন্ত্র 
সহসা অমন ফলন নিশ্চয়ই হয়নি। নিশ্চয়ই 
এর পেছনে যথাযথ বৈজ্ঞানিক বিধি কাজ করছে। 
তাই তার চাষ প্রথা হয়তে। অনেকে অন্ভুসরণ 
করতে চাইবেন, বুঝতে চাইবেন। তাই সে 
দিকট! একটু আলোচন! করছি। 

৩৩ ডি;সি, জমিতে শ্রী মোল্লা আশ্বিনের 
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প্রথম সপ্তাহে আলুর চাষ করেছিলেন। পৌষের 
শেষে ব| ১৬ই ডিসেম্বর তিনি আলু উঠিয়েই ১৮ই 
ডিসেম্বর বা মাঘের ছু তিন তারিখেই গম 
বুনলেন। স্রেফ সোনালিক| ৷ জলদি জাত। 
হ্যা, আলু তুলে ছুটে। সাধারণ চাষ দিয়েই 
জমি তৈরি করে ফেল! হয়েছিল। আলুর জমি 
বলে জমি তৈরির আর বেশী দরকার পড়েও নি। 
যেদিন গম ছিটিয়ে বোনা হল সেদিনই একর 
পিছু ৫০ কেজি সুপার ফসফেট, ২০ কেজি 
মিউরিয়েট অব পটাশ আর ৩০ কেজি ইউরিয়! 
জমিতে সার হিসেবে দিলেন। আরো ৩০ কেজি 
(একরের হিসেবে) ইউরিয়া ১৫:১৫ করে 
মোট ছু দফায় বোনার পরে ২১ দিন ও ৪৫ দিন 
পরে জমিতে দেয়৷ হোল। না, তিনি আর বেশী 
সার দেবার দরকার মনে করেননি । কেননা; 
আলুর জমিতে সারের ক্রিয়া (Residual 
effect) বেশী পরিমাণেই বজায় ছিল। 
আর সেচ? পুরোপুরি যোগান দিয়েছে 
অগভীর নলকূপ ৷ শ্রী মোল্ল! সলুয়াডাঙ্গার গুচ্ছ 
অগভীর নলকূপ প্রকল্পের আওতায় অবারিত 
জল পেয়েছেন। প্রথম সেচ ২১ দিনে, ২য় সেচ 
৪৫ দিনে । আর বাকি ছুটে! সেচ ৪৫ দিনের পর 
১৬ দিন অন্তর । মোট ৪টি সেচ দেয়! হয়েছিল। 
শস্ত রক্ষার ব্যাপারেও খুব সতর্কত। নিতে 
হয়নি নাসিরুদ্দিনকে । প্রথম ও দ্বিতীয় সেচের 
মাঝে একবার মাত্র এনড্রিন দেয়! হয়েছিল । 
চাষ প্রথা বলতে যা কিছু তার এ পর্যন্তই ৷ 
কিন্তু তবুও তে প্রশ্ন থেকে যায় অনেকের কাছে। 
এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের মৌল কারণ কি? 
সাধন! সিদ্ধির মন্দিরে প্রবেশের চাবিকাঠি 
কোথায়? 


২৯ 
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শ্রী মোল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, অনেক পরাীক্ষ। 
নিরীক্ষা আর ব্যর্থত। সফলতার মধ্য দিয়েই 
তিনি যতটুকু অভিজ্ঞত| কুড়োতে পেরেছেন, 
তাই তাকে এই গৌরব দিয়েছে। সরকারী 
উপদেশ, নির্দেশ তিনি যথাযথ পালন করেছেন। 
তাঁর বিশ্বাস গ্রামসেবক? সম্প্রসারণ আধিকারিক 
বা কৃষিবিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সুপারিশ মেনে 
চলার একট! উপকার আছেই আছে। তবুও 
কতগুলে। বাস্তব দিকের কথাও শ্রী মোল্লা 
নিরপেক্ষ ভাবে বললেন। 

প্রথমতঃ, আলুর জমিতে আলু তুলে গম 
করায় জমির উর্বর শক্তি যথেষ্ট বেশী ছিল। 
মাটিও যথেষ্ট ঝুরঝুরে ছিল। তাই গাছের 
বাড় খুব জীবন্ত হয়েছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, গমের ফুলোনোর সময় কুয়াশ! 
ও ঝড় ঝাপট। হলে গমের দান! খুব ছোট 
ও দুর্বল হয় কিন্তু শ্রী মোল্লার বীজ বোন। 
থেকে এমন সময়ই ফুলোনো! হয়েছে, যখন 
কোনো! কুয়াশ। ইত্যাদি দেখা দেয়নি। ফলে 
দান! পুষ্ট ও বড় হয়েছে। 

তৃতীয়তঃ, জমিতে গাছের পরিমাণ (Popu- 
lation of plant) একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । 
গাছ বেশী হলেও যেমন খারাপ, কম হলেও 
তেমনি। শ্রী মোল্লার জমিতে গাছ ঠিক সংখ্যায় 
ছিল। এবং এই সংখ্যার পেছনে রয়েছে 
অবশ্যই তার অভিজ্ঞ হাতের বীজ ছিটোনো!। 
শ্রী মোল্লার জমি আলুর ছিল বলে গমের 
ক্ষেতে নিড়ানিও লাগেনি। 

কিন্ত কেউ হয়ত তর্ক করবেন; অন্ত 
কৃষকরাও তো আলুর জমিতে গম লাগাতে 
পারতেন। 


হ্যা, পারতেন । কিন্ত কার্ধতঃ সম্ভব হয়নি । 
কারণ, বৃষ্টিপাত। এই জেলায় সাধারণতঃ 
সেপ্টেম্বর অব্দি বৃষ্টি থাকার জম্যো নভেম্বরের 
আগে কেউ আলু লাগাতে পারেন না। ফলে 
আলু লাগাতে দেরী হয়ে যায়, অর্থাৎ নাবি 
হয়ে যায়। কিন্তু এ বছর মাত্র ৩২ ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং তাও তাড়াতাড়ি বন্ধ 
হয়ে যাওয়ায় জলদি আলু করার অনুকুল 
সুযোগ পাওয়া গেছে। নাসিরুদ্দীন সেই 
সুযোগটি অভিজ্ঞের মতো নিয়ে নিয়েছেন। 
অন্থান্রা তা নিতে পারেন নি। কারণ, বৃষ্টি 
বন্ধ হবার পর ঠিক সময়ে বীজ সংগ্রহ করা, 
সার যোগাড় করা 'মর্থনৈতিক কারণে হয়ত 
অনেকের সম্ভব হয়নি। শ্রী নাসিরুদ্দীন বীজও 
‘গ্রহ করতে পেরেছেন, সারেরও তিনি 
নিজেই এজেণ্ট তাই অনায়াসে জলদি আলু 
লাগালেন তিনি। আর অন্য কৃষকর| আলুকে 
পাশ কাটিয়ে সোজ! রাই চাষে চলে গেছেন। 

মহঃ নাসিরুদ্দিন মোল্লার গমের আশ্চর্য এবং 
অসাধারণ ফলনের পর্যালোচন। করে যখন ফিরে 
আসছিলাম, তখন তার জ্বলজ্বলে চোখের শপথ- 
ময় দৃষ্টি আর সেই গভীর ভরসার উচ্চারণ-_ 
গোপীনাথপুরকে স্বৰ্গ বানিয়ে দেবার সেই প্রত্যয় 
বাণীর কথাই বারবার মনে হচ্ছিল। 

মনে হচ্ছিল; এ ভাবে প্রগতিশীল কৃষকভাইর৷ 
যদি শপথ নেন, তাহলে শুধু সলুয়াডাঙ্গাই 
সোনাডাঙ্গা! হবে না, বহরমপুরই বাহারী হবেনা, 
গোটা মুশিদাবাদই খুসির আবাদে প্রাণবন্ত হয়ে 
খাচ্ছে স্বয়স্তর হয়ে উঠবে। মুশিদাবাদের ক্ষুধার 
মুক্তি ঘটবে__সবৃজ বিপ্লব সফল হবে ৷ 
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আজকের দিনে মাছ মাংসের দাম যখন 
আকাশ ছৌয়| অথচ খাগ্ে প্রোটিনের দরকারও 
যথেষ্ট । তখন সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে প্রোটিন 
বহুল ডাল তরকারীর ওপর ভরসা করা ছাড়! 
উপায় কি তাছাড়া, নিরামিষ ভোজীদের জন্যও 
ডাল অপরিহার্ষ। তাই দাম বাড়লেও পুষ্টিকর 
খান্ত হিসাবে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ডাল বাদ 
পড়লে চলে ন৷ । 

প্রোটিন বহুল ডালের মধ্যে প্রথমেই মনে 
আসে মুগের নাম। স্বাদে, গন্ধে ও পুষ্টিতে সত্যিই 
মুগ যেন তুলনাহীন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে 
মুগের প্রচলন খুব বেশী। সুতরাং উন্নত প্রথায় 
মুগ চাষ করে সহজেই কৃষকর! লাভের মাত্র! 
বাড়িয়ে তুলতে পারেন। 
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নান! দিক থেকেই মুগ একটি সুবিধাজনক 
শস্য। মিশ্র চাষের পক্ষে মুগ যেমন ভালো, তেমনি 
তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে চাষীর ঘরে ছু পয়স| বেশী 
আনতেও মুগের যেন জুড়ি নেই। তাছাড়া 
মাটিকে উর্বর করে তুলতেও মুগ গাছ সবুজ 
সারের কাজ করে। স্মৃতরাং সুবিধাজনক শস্যের 
চাষ করতে চাষীভাইর। নিশ্চয়ই উৎসুক । 

উন্নত প্রথায় ভালে! জাতের মুগ চাষে বেশী 
ফলন তোল! যাঁয়। পশ্চিমবঙ্গে বি-১ খরিফ 
সোন| ও বৈশাখী মুগ চাষের পক্ষে উপযুক্ত। 
দেখ! গেছে দক্ষিণ ভারতের লাল মাটি এবং মধ্য- 
প্রদেশের কালো মাটিতে যেমন মুগ ভালো জন্মায় 
আবার রাজস্থানের বেলে মাটিতেও মুগের ফলন 
খারাপ হয় না। তবে ভালে! জল নিকাশী 


বন্থদ্ধর। £ চতুবিংশ বৰ্ষ £ ১২শ সংখ্য! 
ব্যবস্থাযুক্ত উত্তর ভারতের গভীর দোআশ এবং 


পলি মাটি আর দক্ষিণ ভারতের লাল ও কালো 


মাটি মুগ চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত মাঝারি 
দৌআশ মাঁটিতেও মুগ ভালো হয়। 

শস্য পৰ্যায়ে মুগ খুব সুবিধাজনক বলে পশ্চিম 
বঙ্গের সাধারণত আউশ ধান কাটার পরে কিছু 
জমিতে মুগের চাষ হয়। তবে কিছু জমিতে 
ডালের জন্য আর কিছু জমিতে সবুজ সারের জন্য 
মুগ চাষ হয়ে থাকে। 

মিশ্র ফসল হিসেবে মুগ চাষ করলে প্রধান 
ফসলের জন্য জমি তৈরি করলেই চলে! আর 
একক ফসল হিসেবে চাষ করলে জমিতে দুবার 
লাঙল দিয়ে মই দিতে হবে ৷ জমি তৈরি হলে 
বীজ ডাল ছড়িয়ে অথব! ২৫ সেন্টিমিটার দূরে 
দূরে সারিতেও বোনা চলে৷ ছড়িয়ে বুনলে 
হেক্টর প্রতি প্রায় ৮ থেকে ১০ কিলো! বীজ 
দরকার, আর সারিতে বুনলে লাগবে প্রায় ৩ 
থেকে ৪ কিলে! বীজ ৷ 

প্রতি হেক্টর মুগ ক্ষেতে ৩০ থেকে ৪০ কেজি 
ফসফোরিক এ্যাসিভ প্রয়োগ করা দরকার । 
হালকা! মাটির জন্য ২০ কিলো! নাইট্রোজেন দিতে 
বল! হয়। 

মিশ্র ফসল হিসেবে মুগ চাষ করলে প্রধান 
ফসলে প্রযুক্ত সেচই মুগের পক্ষে যথেষ্ট৷ 

ক্ষেতে অথবা! গুদামে সর্বত্রই মুগ নান! প্রকার 
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রোগপোক।৷ দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুগের শক্ৰ 
শুয়া পোক। অথব| বিটল রোধ করতে হেক্টর 


প্রতি শতকর। ২০ ভাগ এনড্ৰিন স্প্রে অথবা! 


২ ভাগ পারাথিওন গুড়ো! বীজ বোনার ১৫ দিন 
পরে পোকায় আক্রমণ হলে প্রয়োগ করতে হবে। 
জাব পোকা অথবা মাজর| পোকার 
আক্রমণের ভয় থাকলে ডালের দান৷ বাঁধার সময় 
ম্যালেখিয়ন স্প্রে করতে হবে। দরকার হলে 
শতকর। ৫* ভাগ শক্তিসম্পন্ন ২০ সি;সি; পরিমাণ 
ম্যালেথিয়ন ১৮ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টরে 
১৫ টন হিসাবে স্প্রেকরতে হবে। 
গুদামজাত মুগে রোগপোকার আক্রমণ 
প্রায়ই হয়ে থাকে । তা এড়াতে হলে প্রথমেই 
মুগ ভালে! করে শুকিয়ে নিয়ে গুদামজাত করতে 
হবে। আর গুদাম ঘরের প্রতি ১০০০ ঘন ফুটে 
১৪ লিটার পরিমাণ ই,ডি,সি,টি,র, ধোয়া দেওয়। 
দরকার। 
মুগের পাতায় ছিটে পড়া রোগ দমন করতে 
হেক্টর প্রতি ৪ £ ৪ £ ৫০ বোৰ্দে। মিকশ্চার অথবা 
তামাঘটিত কীটস্বের শতকর| তিন ভাগ স্প্রে কর! 
দরকার । কৃষকভাইদের অনুরোধ কর! যাচ্ছে যে 
কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করার আগে স্থানীয় 
গ্রামসেবক ব| ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
নেবেন। 
| এফ,আই; ইউ, ] 


& 





বৃছর শেষ হবার মুখেইতে| পুরোনে বছরের 
হিসাব নিকাশ ও নতুন বছরের কল্পন1, পরিকল্পনায় 
উদ্যোগী হই আমর!। কৃষির ব্যাপারেও অনেকট। 
তাই। চৈত্রে একটি বছর ফুরিয়ে যাচ্ছে যখন, 
তখনইতে। আগামী বেশেখের কৃষির কথা ভাবতে 
হবে। কোন শস্তের চাষ করবো; কিভাবে 
করবো? যে শস্য ক্ষেতে রয়েছ? তার জন্যেই ৭ 
কি করবে! ইত্যাদি নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন 
রয়েছে। 

বোশেখের দাবদাহের মধ্যেও নতুন বছরের 
জন্যে আমাদের মনে জোয়ার আছে। নতুন 
বছর-নতুন উৎসব--নতুন জীবন! নতুন 
আশা; আকাঙ্্ষা! ও সম্ভাবন| নিয়ে শুরু হয় নতুন 
বছর। কৃষি জীবনেও এই বোশেখে নতুন 
আশ! নিয়ে বলতে গেলে শুরু হয় চাষবাসের 
কাজ নতুন বছরের জন্য । 

এই সময়ের প্রধান চাষতে৷ প্রাক-খরিফের 
ধান ও পাটের চাষ। 
ধান 

কাল বৈশাখীর বৃষ্টি পেলে এ মাসে দেশী ও 
অধিক ফলনশীল জাতের ধানের বীজতলার জন্য 
জমি তৈরি করে রাখুন। এক একর জমি রোয়ার 
জন্য দশ শতক জমিতে বীজ ফেলতে হবে। 
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ভাল বৃষ্টি পেলে এমাসে অধিক ফলনশীল বা 
দেশী জাতের আউশ ধান ছিটিয়ে বা সারিতে 
বুনতে পারেন। দেশী আউশ ধান হিসাবে 
ছুলার, চর্ণকাঠি, বাদকলমকাঠি, ভূতমুড়ি, ইত্যাদি 
এবং অধিক ফলনশীল আউশ হিসাবে, বালা, ' 
পদ্ম; কাবেরী, রত্ন, পুস! ২-২১, সি,আর ৪*-১১ 
আই, টি ২৫০৮ ইত্যাদি যে কোন জাতের ধান 
চাষের জন্য বেছে নিতে পারেন। এগুলি ছিটিয়ে 
বা! সারিতে বা রোয়! করে চাষ করতে পার! যায়। 
উচু বোন! আউশের জমি হলে বালা, পদ্ম, 
কাবেরী, পুস| ২-২১, কৃষ্ণ ইত্যাদি ছিটিয়ে 
বুনতে পারেন। আর উচু ব| মাঝারি উঁচু 
রোয়| আউশের জমিতে রোয়। করে এই 
ধানগুলির যে কোন একটি লাগাতে পারেন। 
রোয়া করে লাগালে ফলন বেশী পাওয়া যায় 
তা অভিজ্ঞ চাষীভাই মাত্রেই জানেন। 

উত্তর বাংলায়, আগাম বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে 
আগের মাসেই আউশ ধান বোনা চাষীভাইর! 
শেষ করেছেন। সেখানে এখন আউশের জমিতে 
নিড়ান দিন। 

আমন ধানের জমিতেও এমাসে একবার চাষ 
দিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। 

সারঃ দেশী জাতের আউশ জমি তৈরির 


বন্ুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


সময় একরে ১০ গাড়ী গোবর সার; ৬৬ কেজি 
স্থফল| ১৫ £ ১৫:১৫ বা ৫০ কেজি স্ুফল। 
২০২০০ ও ২০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ 
অথব। ২৪ কেজি ইউরিয়া, ৭৫ কেজি সুপার 
ফসফেট ও ২০ কেজি মিউরেট অফ পটাশ দিন। 

অধিক ফলনশীল জাতের জন্য একরে ১২০ 
কেজি সুফল! ১৫ £ ১৫১৫ ব| ৯০% কেজি 
সুফল! ২০ £ ২০ £ ০ এবং ৩০ কেজি মিউরেট 
অব পটাশ অথব। ২০ কেজি ইউরিয়া, ১১২ 
কেজি সুপার ফসফেট, ৩০ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ দিন। 

বোরে। ধানের জমিতে এ মাসে জলের টান 
যেন ন| পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। 
পাট 

দক্ষিণ বঙ্গে পাটের বীজতে। এই সময়েই 
বুনবেন। ভাল জাতের মিঠা পাটের বীজ 
যেমন জে,আর্‌)৩১৬৩২১ ৮৭৮ এবং ৭৮৩৫ যে 
কোন বীজ আগেই নিশ্চয়ই জোগাড় করে 
রেখেছেন। পাটের বীজ কিন্তু সারি করেই 
বুনবেন। তাতে নিড়ান দেবার সুবিধা হবে, 
আর বীজের পরিমাণও কম লাগবে । তিতা 
পাটের বীজ যদি ছিটিয়ে বোনেন লাগবে ২২ 
কেজি একরে আর যদি সারিতে বোনেন লাগবে 
একর প্রতি ২ কেজি। মিঠা! পাটের বীজ কিন্তু 
সারি করে বুনলে লাগবে ১২ কেজি একর প্রতি । 
সারি গুলোর দূরত্ব থাকবে ১০-১২” এবং 
সারিতে চারার দূরত্ব থাকবে ২-২২ ইঞ্চি। 

সার : জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ১০ 


গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার ছড়িয়ে বেশ 
ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। রাসায়নিক সার 
হিসাবে সুফলা মিশ্রসার ১৫ £ঃ ১৫ ঃ ১৫ অথবা 
আযামোনিয়| নাইট্ৰেট ফসফেট সার একর প্রতি 
১০০ কেজি বোনার সময় লাগবে। 


আখ 

ফাল্গুনে লাগানে| আখের ক্ষেতে এ মাসে 
প্রথমবার চাপান সার ও ওষুধ দিন। চাপান 
সার হিসাবে ইউরিয়। লাগবে একরে ৪৩'৫ 
কেজি। রোগপোক। প্রতিরোধের জন্ একর প্রতি 
২৫০ লিটার জলে ৫০০ মিঃলি, থায়োডেন ৩৫% 
ই-সি বা ১ কেজি সেভিন গুলে গাছে ছড়িয়ে 
দিন। 
গ্রীষ্মের সবজি 

বোশেখে কুমড়ো, লাউ, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, 
করলার কাটতি খুব। তেমনি চাহিদ। তরমুজ, 
শশ!, ফুটি, ক্ষীরাই ইত্যাদির । 

এই সব সবজি বা ফলের বীজ এই সময় 
লাগাতে পারেন। অর্থকরী ফলন হিসাবে বেশী 
করে চাষ করতে চাইলে লাঙ্গল দিয়ে জমি চষে 
আবর্জনা ব| গোবর সার দিয়ে জমি তৈরী করে 
নেবেন ভালভাবে । তারপর উপযুক্ত ব্যবধানে 
২-৩টি করে বীজ পুঁতে দেবেন খুরপি দিয়ে গর্ত 
করে। বীজ খুব ছোট হলে বেশী গভীরে পুঁতি- 
বেন না। তা নইলে ৩-৪ সে,মি, গভীরে 
পুঁতবেন। বীজ সন্ধ্যার আগে বা ছায়ায় বোন! 
ভালে| ৷ বীজ পোতার পর অল্প জল দিয়ে মাটিটি 
ভিজিয়ে দেবেন। 





২৪ 


৮ 





অ 


অণু মুখোপাধ্যায় | সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহিল| ও শিশুদের মধ্যে কাজ ভাদ্ৰ 
অরুণোদয় নিয়োগী | বাঁকুড়া) পুরুলিয়া জেলায় কমলালেবুর চাষ আশ্বিন-কাঁতিক 
অশোক কুমার আচার্য | অধিক ফলনশীল বোরে। ধান চাষে হেমতাবাদ মাঘ 
অসীম কুমার মিত্র (যুগ্ম) | বোরে! মরস্লমে ধানের অধিক ফলন মাঘ 
অসীম কুমার মিত্র (যুগ্ম ) | এন, সি, ১৬২৬ একটি উন্নত জাতের জলদি ধান জোষ্ঠ 


২৫ 


বস্তুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা 

এ ৷৷ 

ডঃ এ, কে, সাহ! | ফল চাষে নতুন চিন্ত! 

ক॥ 

করবী চট্টোপাধ্যায় | রোদ্দ,রের উটপাখী নেই (কবিতা) 

করুণাময় রায় | বাঁকুড়ায় আঙ্,র চাষের সম্ভাবন| 

ডঃ কে, সি; ভান | পঃ বঙ্গে ফল ও সবজি চাষের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা 
কৃষ্ণ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | পঃ বঙ্গে ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থ| 

গ॥ 

ডঃ গৌরাঙ্গ লাল রায় | উত্তর বাংলার সমতল ভূমিতে সেচ সম্ভাবনার রূপায়ণ 
চ॥ 

চিদানন্দ গোস্বামী | মুশিদাবাদে গমের ফলনে নাসিরুদ্দিন 

চিত্তরঞ্জন ব্যানাঁজী | পাটের চাষ ও যত্ন ও পরিচর্যা 

জ॥ 

জিতেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | দ্বিতীয় নবান্ 

| একটি সার উৎসব 

| সবুজ বিপ্লবের হাতিয়ার 


ত॥ 
ডঃ তপন কান্তি দাস চৌধুরী | আম সংরক্ষণ 
লারা | পশ্চিম বঙ্গে ফল সংরক্ষণ 
তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় | অলকানন্দ! নামবে কখন ( কবিতা ) 
ত্রিদিব কুমার রায় | তন্বী কৃষাণী গে! ( কবিতা ) 
ত্রিপুরা! বস্তু | আমার বিস্মৃত সত্বার পাশে ( কবিত৷ ) 
দর॥ 
দিলীপ কুমার নাথ | দাজিলিঙের কমল! বাগানের একটি প্রধান পোকা প্রসঙ্গে 
ডঃ দিলীপ কুমার নাথ | সরষের কয়েকটি নজর দেওয়ার মত কীটশক্র 
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | প্রান্তিক চাষ 


২৬ 


আশ্বিন-কাতিক 


আশ্বিন-কাতিক 
জ্যৈষ্ঠ 


বসুন্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৭৯ 


দেবিদাস সরকার ! শীতকালীন সবজির রোগ ও পোকা দমন . অগ্রহায়ণ 
ডি, কে; মুখাজি ( যুগ্ম ) | বীকুড়ার উপযোগী অধিক ফলনশীল ধান ফান্তন 
ন 
নরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | আষাঢ়ে গাঁয়ের মাঠ ( কবিত| ) আধা 
নিখিল বন্থু | তুমি মা, তোমার কিস্কর আমি ( কবিতা) অগ্রহায়ণ 
নিখিল চন্দ্র পাল | পশ্চিম বঙ্গে কলার চাষ আশ্বিন-কাতিক 
নৃপেন্দ্ বিকাশ দাশগুপ্ত | ফল বিপণন ও বিচিত্র সমস্থ! আশ্বিন-কাণ্তিক 
এন, সি, বস্তু রায় চৌধুরী ( যুগ্ম ) | বাকুড়ার উপযোগী অধিক ফলনশীল ধান ফাল্গুন 
প॥ | 
পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় | গম কখন কাটবেন এবং কিভাবে ঝাড়বেন মাঘ 
পুণাব্রত চট্টোপাধ্যায় | ফসলের রোগ ও কীটশক্র দমন সম্পৰ্কে কয়েকটি কথা আযাঢ 
পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় | ধানের ভে পু পোক! শ্রাবণ 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় | তৈলবীজ হিসাবে সূর্ধমুখীর চাষ অগ্রহায়ণ 
পি, জি, মিত্র (যুগ্ম ) | এন, সি, ১৬২৬ একটি উন্নত জাতের জলদি ধান জ্যৈষ্ঠ 
ব॥ 
বনবিহ।রী চক্রবর্তী | রত্রার আর এক নাম রত পোষ 
ডু » | কৃষিতে বর্ধমান একটি সমীক্ষা অগ্রহায়ণ 
»  » | একরে ৪৪ কুইণ্টাল ধান আপনিও পেতে পারেন ভাদ 
বাদল কুমার মণ্ডল ( যুগ্ম ) | বোরে। মরস্থুমে ধানের অধিক ফলন মাঘ 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল | আউশ ধানের যত্ন ও পরিচর্যা কি করে করবেন জ্যৈষ্ঠ 
বিষ্ণুপদ চাকলাদার | মনোহারী ফল লিচু আশ্বিন-কাতিক 
৬ » | আতা ফল | আশ্বিন-কার্তিক 
ম॥ 
মইন্ুদ্দীন আহম্মদ | আলু ও কুমড়োর মিশ্রচাষ অগ্রহায়ণ 
ডঃ এম, এস স্বামীনাথন | প্রগতির পথে কৃষিবিজ্ঞান ভাদ্ৰ 


মন্মথ হালদার ! আমাকে ব্যাপৃত রাখো ( কবিতা ) পোঁষ 
২৭ 


বস্তুন্ধর! £ চতুবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 
ল॥ 
লক্ষ্মীনারায়ণ হাজর| | ফল চাষে আরও যত্ন নিন 
লালমোহন প্রামাণিক | আমের রোগ পোকা! ও তার প্রতিকার 
টং ৮ | পাটের রোগ পোকা ও তার প্রতিকার 
শ॥ 
শিবপ্রসাদ ঘোষ দক্তিদার | পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ 
শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | নারকেলের ফলন বাড়াব!র জন্যে কি করবেন 
স॥। 
এস; এস, সাহ | ভারতে আখ চাষের নতুন দিগন্ত 
সলিল কুমার ব্যানাঞ্জি | পশ্চিমবঙ্গে রস্থনের চাষ 
সত্যেন্দ্ৰ নারায়ণ রায় | বেলডাঙ্গায় অগভীর নলকৃপের গুচ্ছ প্রকল্প 
ডঃ সত্যোশ চন্দ্র মাইতি | ফলের রাজ! আম 
৮ | কাঠালের চাষ 
ডঃ স্বজিত কুমার দত্ত | নোনা জমিতে বোরে। ধানের চাষ 
স্থনীল সরকার | কেটোনা বৃক্ষ ( কবিত| ) 
স্থফল মণ্ডল | একজন তুলো চাষীর কথ| 
স্থবোধ চন্দ্র পাল | সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কথা 
সুভাষ রায় চৌধুরী | কৃষি অগ্রগতিতে বীজ খামারের ভূমিকা 
ৰ » | পশ্চিমবঙ্গে সবুজ বিপ্লবের পদধ্বনি 
টি ৮ | আলু চাষে পরিচর্যা 

স্থলেখ। ঘোষ | তৈলবীজের ঘাটতি মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ 

» » | সংসারের প্রয়োজনে শস্ত মজুত রাখার উপায় 

% > | নবান্ন উৎসব 
হ॥ 
হরেন্দ্রনাথ দাশ | বনমহোত্সবের কথ! 
হরেন্দ্রনাথ বস্তু | পশ্চিমবঙ্গে অধিক আখ উৎপাদনের একটি বিশেষ কাৰ্ধক্ৰম 


২৮ 


আবণ 
আশ্বিন-কাতিক 
চৈত্র 


হিতেন্দ কুমার রায় | পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সবজির চাষ 
৮ | শীতকালীন সবজির চার! কিভাবে তৈরি করবেন 
হীর| সাধক | এখন আমার ম|--বাংল| মা ( কবিত| ) 
হীর! সাধক | শীতের কবিত। ( কবিতা ) 
হেমেন সমাদ্দার | পশ্চিমবঙ্গে মোসাম্বী লেবুর চাষ 


অন্যান্য রচনার বর্ণানুক্রমিক সুচী 


অ।! 

অগভীর নলকুপের জলের সদ্যবহার 
অল্প সময়ে বেশী আয়ের ফসল মুগ 
অধিক ফলনশীন গমের চাষ 

অড়হরের ফলন বাড়াবেন কি করে 

আ॥ 

আখ চাষের যত্ন ও পরিচধার বর্ষস্চী 

_ আগামী ছবছরে খাদ্যশস্তে স্থয়ন্তরতার বিশেষ কার্যস্থ্চী 
আপনার মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিন 
আলুর ভালে। ফলনের জন্য কি করবেন 
এ ॥ 

একটি আদর্শ খামার 

একটি জনপ্রিয় ফল পেয়ার! 


২৯ 


বৈশাখ 
আশ্বিন-কাতিক 


বসুন্ধরা £ চতুবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্য! 
গ।৷ 

গ্রীষ্মে টেড়সের চাষ 

চ॥ 

চীনাবাঁদাম একটি অর্থকরী ফসল 

প॥ 

পশ্চিমবঙ্গে গম চাষে কৃষকের সাড়া 

_ পশ্চিমবঙ্গে ডাল শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
পাট চাষের জন্যে জেনে রাখুন 

পাটের ভালো ফলনের জন্য পরিচর্যা করুন 
পেঁপে একটি অর্থকরী ফসল 

প্রাক খরিফ জলদি জাতের অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করুন 
প্রাক খরিফে ধানের চাষ 

ফ।॥ 

ফলের রাণী আনারস 

ফসল বাঁচালে ফসল ব।ড়ে 

ভ॥ 

ভুটান ও বার্মার নতুন আলুবীজের আশাপ্রদ ফলন 
ম॥ 

ম্যানিল! ধানের জয় 

ল॥ 

লাউয়ের চাষ কঠিন নয় 

স॥ 

সাদ! সোনার চাষী 

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রগতি 
সুলভে প্রোটিন চাইলে সয়াবীনের চাষ করুন 
সূর্যমুখী 





৩৩ 


FE” 


বয়ন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি : 

‘বসুন্ধর|!’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন! যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচন। ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 
ৃষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
লেখ। পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটর, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪*। 

পারিশ্রমিকের ছার £ 
; উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২৬; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
_ সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২7 কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫১ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি : 
সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। 

বিজ্ঞাপনের ছার নিন্মরূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০, প্রতি সংখ্যা ৷ 
সাধারণ পূৰ্ণপৃষ্ঠা-_-১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অৰ্যপৃষ্ঠা-_৫০২ প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা । 

দ্ৰষ্টব্য :--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, ছ্বার। স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
_বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর! ১৫৯ হারে কমিশন দেয়া হয়। 


গ্রাহকদের প্রতি: 

বনুক্ত”'র বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । জার সের রি এ 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাদার হার-_ প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা । | 


চাদ! পাঠাবার ঠিকান। £ 
কৃষি অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিং,  কলিকাতা-১ ৷ 


( কৃষি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 





